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উৎসর্গ-পত্র 
পুক্যপাদ পিভুদেহেন্স উদ্েন্নে 


দেব ! 
নিতান্ত অকৃতজ্ঞের স্যায় আপনাদের পরিত্যাগ করিয়া যে 
কঠোর পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে সফলতালাভ আপনার 
আশীর্ববাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কেনন] শাস্ত্রে 
আছে, ০ 
পিতা ব্বর্গঃ পিতা ধর্শঃ পিতা হি পরমং তপঃ। 
পিতরি গ্রীতিমাপনে গ্রীরন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ 
পুর সব্বদোবে দোষী হইলেও পিতার নিকট ক্ষমার । 
তাই আপনার আঁশীর্বাদে জগৎপিতা আমাকে মঙ্গলের পথে 
কিরূপে লইয়া যাইতেছেন, তাহারই নিদর্শলন্বরূপ এই পুস্তক- 
খানি আপনার চরণে নিবেদন করিলাম । 
শান্রে পড়িয়াছি, পুক্র হইলেই মানব পিতৃ-খণে মুক্ত হয়, 
কিন্ত আমি এখন অধ্যাত্-জগতে সংসারী--“দাধন1” আমার 
পত্তী। ভীহার গর্ভে “জ্ঞান” নামক পুভ্র ও “ভক্তি” নামী 
কন্যা লাভ করিয়াছি । কন্যাটাকে আজীবন বুকে রাখিব ।: 
পু্রটীকে আপনার চরণে সমর্পণ করিয়া অদ্য পিতৃথণে মুক্ত 
হইলাম । যখন হতভাগ্য সন্তানের স্মৃতি জাগ্রত হইবে বা 
সাংসারিক অশান্তিতে হৃদয় অধিকার করিবে, তখন এই 


[ ৪ ] 


েীপিপান্পীপালাতীপীপারাপিলার্পিলিলী পাপন পপাপিপতিশা পিপি লীপীপাশন্পিপাাপাপা্পিপা্পাপিপালাপাপা্িপীপাপাপীপীাী্লীপা পাপী এপাশ নিপাত 


পৌন্রটীকে নিকটে ভাঁকিবেন, তাহা হইলে ইহকালে পরাশাস্তি 
এবং পরকালে পরমাঁগতি-'লাভ করিতে পারিবেন । আমার 
প্রার্থনা, বাল্যকাঁলের স্যার চিরকালই আমার প্রতি মঙ্গলদৃষ্টি 


ব্বাথিবেন। 


আপনার জ্োষ্ঠ পু | 
শ্রীনলিনীকান্ত 


গ্রন্থুকারের বক্তব্য 


. নমঃ পরমহংসায় সচ্চিদানন্দমূর্তয়ে । 
ভক্তাভীষ্টপ্রদায়াণ্ড সাক্ষাচ্চৈতন্যরূপিণে ॥ 


শিরঃস্থিত শুক্লান্ডে হখনাননে উপবিষ্ট নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীনচ্চিদানন্দ 
গুরুদেবের পদপন্কজে প্রণতিপুরঃনর তদীয় ক্ুপালব, জ্ঞানগম্য "জ্ঞানী 
গুরু” বা "জ্ঞান ও নাধন-পদ্ধতি” অগ্য সাধারণ পাঠকবর্গের অমল কর- 
কমলে বিমলানন্দে অর্পণ করিলাম । 
আমার পঠদ্বশার় আমি যখন ছাত্রবৃত্তি পাঠ অধ্যয়ন করি তখন 
প্রাকৃতিক ভূগোল ব। ভূবিগ্যাপাঠে গ্রহণ-ভূমিকম্প প্রভৃতির কারণ অবগত 
হইয়া প্রাণে একটা দারুণ ছুঃখের বোবা চাপিয়া গেল । সে ছুঃখ কাহীকেও 
জানাইলাম না_কেহ জানিতেও পারিল না। সময়ে সময়ে মনে হইত 
বুঝি গ্রহণ-ভূমিকম্পের স্তায় হিন্দুদের সকল কথাই "ঠাকুরমার গল্প 1” 
ইতিপূর্বের পাড়া-প্রতিবানীর নিকট ধর্শ্রবণ ও বিধবা মানীমাতাদের 
বটতলার ছেঁড়। রামায়ণ-মহাঁভারত ভিন্ন কোন ধর্মশান্ত্রের অস্তিত্বই জাত 
ছিলাম না। কিন্তু তখন হইতেই মনে ধশ্ম ও সাধন-রহস্তের একট! 
এন্ুনদ্ধিৎনা-বৃত্তি জাগিয়া পড়ে । আমি অতি গোপনে-_উদাসীনের গ্তার 
নীরবে ধর্শ-উপদেশ শ্রবণ ও শান্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করি। তখন স্বধন্মে 
(প্রবৃতিমার্গে ) বিশেষ আস্থা না থাকিলেও হিন্দুদের “শাস্ত্র” আষাঢ় গল্প 
এবং "ধর্শ” বালকের পুতুল-খেলা, একথা মনে করিতে কষ্ট হইত। কু- 
.. সংস্কারাপন্ন অনভ্য হিন্দুবংশে জন্মিরাছি, একথাও মনে স্থান পায় নাই। 
ইহা হয়ত জাতীয় অভিমান হইতে পারে) কিন্ত পরমারাধ্য গুরুদেব 
বলিয়াছেন, “ইহাই আমার পূর্বের সংস্কার ।” 


০৭ 


২ পিাপাপাপাশালা পা্পা্পীপাপিপীিস্পীপ্পীবাপাা কাশী শপ পপ পাপী 


তাহার পর কত দীর্ঘ নমর অতীত হইর! গিয়াছে, এ হৃদয়ে কত 
আশা কত উদ্যঘ লইয়া কত আস্ফালন করিরাছি, দাসত্বশূঙ্খল গলে 
গরিযা লক্ষন কতই রঙ্গভ্ করিরাছি। মহামারার নম্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ 
হইয়া না নাংনারিক শত-নহত্্র ঘাত-প্রতিঘাত নহা করিয়াও নিদ্রিত ছিলাম । 
সহদা কালের করালদংষ্রাঘাতে সুখ-স্বপ্ন ভা্দিল_ চাঁরিদিক জআাধার দেখি- 
লাম। অন্যে পাগল হইত, আমি প্রকতি-দেবীর যুদ্ধে ভদ দিয়া সংসার 
ছাড়িয়া পলাইলাম। নিভৃত বন-জদলে, পাহাড় পর্বতে সাধু-ন্যাসীর 
আড্ডার ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন কোন্‌ শুভলগ্নে পরিভ্রাজকাচাধ্য পরম্হংস 
প্রীঘ্ স্বামী নচ্চিদানন্দ বরশ্বতী গুরুরূপে দেখ! দির হৃদরে অমুত ঢালিয়! 
দিলেন। আছি কৃতার্থ হইলাম । তাহার কপার আধ্য-শান্ত্বের জটিল- 
রহস্ত উত্ভেদ করিতে শিক্ষা করিলাম। বাঁল্যকাঁলের নেই অনথবদ্ধিৎসা- 
বৃত্তি জাগির! উঠিল। তাহার ফলে জানিতে পারিলাম, পৃথিবী ভ্রিকোণ, 
চভূদ্োণ বা নদতল প্রতৃতি যাহা অশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে শুনা যায়, 
তাহা হিন্দুশান্ত্রের কথা নহে ; কেননা হিন্দুশান্ত্রে আছে, 
কপিথকলবৎ বিশ্বং দক্ষিণৌত্রয়ে।; সসম্‌।- গোঁলাঁধ্যায় 
যে হিন্দু স্ধ্যদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া উদয়াচল হইতে 
অন্তাচলে লই যান, তাহারাও হিন্দুশা্তের প্রকৃত তথ্য জানেন না। 
শান্তে স্প্টাক্ষরে লিখিত আছে» 
চলা পৃর্থী স্থিরা ভাতি ভুগোলো ব্যোন্লি ভিষ্ঠতি 1- গোলাঁধ্যায 
ভাঙ্করাচার্যের গোলাধ্যার গ্রন্থের আর একটা শ্লোক পাঠ করিয়া বিশ্ব 
ও আনন্দে হর পুর্ণ হইল । বে মাঁধ্যাকর্ষণের আবিফার করির! নিউটন 
পাশ্চাত্য জ্গতে বৃগরান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং ইংরাজশিত্ত ভারত- 
বানীর মধ্যে অনেকেই নেই গৌরবে গৌরব অনুভব করিরা উদ্ধপুচ্ছে 
ূ্বপুরুষগণকে অস্থাভাবিক দোষে দোবী স্থির করিগ্াছিলেন, নে তব 
হিন্দু কষিগণ দি সবগত হই গিদাছেন। থা: 





পেপাল, 





হি 


পাপা্পাপাশি্প্াপ্পন্পাবাা্প্পশ্পীপাা্পাপাপন্পপাাপাপাপপা্ালালাপা্পাপা্াাপাা্পা্া্াশাাপাশাাপ পাপা পাপাতাা্াশাওা তাত তাতািাল াশাালা্পিপাশাশালালাালাপাপালাপাশিপািল 


আকষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ 
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা। 
আকরুত্যতে তৎ পততীতি ভাঁতি 
নমে লমস্তাৎ ₹্ধ পতত্বিয়ং খে॥ 
নেই অবধি আমি হিন্দু খধিগণকে গুরুর ন্যায় হদয়ে পুজা করিতে 
আরম্ত করিলাম। তাহাদের প্রচারিত শান্তর ভক্তি-বিশ্বাসের কারণ 
বুঝিরা আমি তাহাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলাম । তাই আজ 
হিন্দুশান্ত্র অধ্যয়নে, গুরুর উপদেশ ও কাধ্যকারণের গ্রত্যক্ষতা ফলে 
হিন্দুশান্্র ও ধর্শ বন্বন্ধে যে নকল সত্য আমার হৃদরে প্রতিভাত হইয়াছে, 
তাহারই কিঞ্চিৎ এই গ্রন্থে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভরসা আছে, 
এই সকল সত্য অন্তান্ত নাধুজনেরও হৃদয় স্পর্শ করিবে। 
আমি যখন “যোগীগুরু” গ্রন্থখানি প্রকাশ করি, তখন অনেকে বিদ্রপ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “এই নাঁটক-নভেল প্লাবিত দেশে, বাই-খেমটা- 
থিয়েটারের আমলে উদাসীনের গান কে ভুনিবে ?” কিন্ত গ্রন্থ গ্রকীশ 
হওয়ার অন্পদিন পরেই আমার সে বিশ্বীন দূরীভূত হইয়াছে । আমি 
বিশেধরূপে বুঝিয়াছি, এই হিন্দুর দেশে এখনও অনংখ্য হিন্দুর হিন্দুশাশ্সে 
আস্থা, হিন্বধর্শে বিশ্বান ও ভজন-নাধনে প্রবৃত্তি আছে। ভারতের 
সর্ধত্র_এন কি স্থদূর সিংহল, ব্রদ্ধদেশ প্রভৃতি হইতৈও অনংখ্য হিন্দু 
“যোগীগুর” পাঠ করিয়া পত্র দ্বার। তাহাদের জিজ্ঞান্ত বিষয় জানিরা 
লইতেছেন। অনেকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উৎনাহিত 
করিরাছেন। আরও সুখের বিষয়, তীহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি 
ভদ্রুবংশনম্তুত এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষা-গ্রাঞ্ত । তীহাঁদেরই উৎাহে 
প্রাৎ্সাহিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহনী হইয়াছি। তবে অনেক 
চির বলদ-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্ট বুঝিতে না পারিয়া নানা কথ! 
বলিতে পারেন, কিন্তু সেরণ ব্যক্তির প্রলাপোক্তি ধর্তব্য নহে। কেননা 


ই 


পীপাপাশিশীশাশীপিস্পীশপিশা পালা ত পাপা শা পাশাপাশি পা পা" 


হস্তী চলৈ বাজার থে কুভা ভূঁকৈ হজার । 
নাবুগ' কা ছুরীব নহী জেয নিনে সংসার ॥ 

এই গ্রন্থে উচ্চা্গের কতকগুলি নাধন-পদ্ধতি প্রদশিত হইল। 
বিশেষরূপে জানি, মৌথিক উপদেশ ও হাতে-কলমে বাধন-কৌশল' 
দ্েখাউয়া না দিলে কোন নাধক সাধনে সক্ষম হইবে না। তাই অকারণ: 
সাপন্রহশ্য নাধারণ্যে প্রকাশ না করিরা কতকগুলি নাধন-তত্ব মোটামুটি 
ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। স্তুরুতিবান্‌ নাধকগণের আকাজঙ্ষা উদ্রেক 
করাই আমার প্রধান উদ্দে্ট। জন্মনজন্মান্তরের কর্মগুণে যদি কাহারও 
গ্রন্থেক্তি কোনও সাধনে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার নিকট আদিলে আমি 
নবিশেষ জানাইতে বাধ্য আছি ।* 

এই গ্রন্থে সামান্ক জনগণের আচরিত ধর্শের ভা 
অধিকারীর জন্য ত্রহ্গ-বিচাঁর, ত্রহ্মজ্ঞানলাভ ও তাহার নাধনা প্রভৃতি 
আর্্যশান্ত্রের জটিল তত্ব ও মহাঁন্‌ ভাব যথাসাধ্য নরলভাবে ও সরল 
ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিরাছি। কিন্তু এ কথা স্বীকার্ধ্য ফে 
আধ্যশান্রোক্ত মহৎ ধর্শম-তত্বের বিশ্লেষণ করা মাদৃশ ক্ষুব্রতম ব্যক্তির 
সাধ্যাতীত। কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছি, তাহ। গুণগ্রাহী নাধকগণের' 
বিবেচ্য! আরও এক কথা, এ পথের পথিক ভিন্ন এ তত্‌ হ্বয়ঙ্গম করা? 
কঠিন ভগবানের কপাই ইহা! বুঝিবার প্রকট উপায়। . 

এই শ্রন্থে দেবলোক বা দেবভার্‌ অধ্যাত্বিক ব্যাখ্যা করিরাছি 
বলিয়া! কেহ যেন মনে করিবেন না! বে, আগি প্রকারান্তরে নিরাকার- 
বাদীর পদ্ সর্থনপূর্বক সাকারবাদ উড়াইরা দিরাছি। আগি স্থুল-সুপ্ম, 
নান্ত-অনন্ত ও নাকার-নিরাকার, প্রভৃতি ভগবানের সকল ভাবই বিশ্বান, 
করি) তবে এই গ্রন্থণানি জ্ঞানশান্ত্র। জ্ঞানীর মতে প্রত্যক্ষদৃষ্ জীব 
টি১55876-5885585587585845885 


পেস পপাপশপাপিপি 








ক পাপী পলা পাপা পান পা 


* পুজ্যাপাদ প্রশ্থকার স্থুলের কাধ্য পরিদমাপ্ত করিয়া বিগত ১৩৪২ বালের 
কহ্হারণ মাছে ব্র্গনির্দধাণ লাভ করিয়ছেন। - প্রকাঁশিক.. ও 


[৯৭ 


বাশাশাবািস্পিশপর্পিপ্পি্ পাপা শী পাপী পপ পপ প্পীনপীম্পীপাী্াাপা্ীপাশীপাপাপাা্পাপা্াপাা্পাশাপাপাশালাপাপাশ এশা কাশ পাতা বাাপালাপাপাশাপা্পীী পী 


জগৎ যখন মিথ্যা, তখন জড় জগতের স্ট-স্থিতি-লয়কারিশী কুক অনৃষট- 
শক্তিরূপিণী দ্েবতাগুলি যে কল্পিত রূপক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাইতেছি ফে, শান্জ্ঞানী পত্ডিতগণের 
বিশ্বাসের জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বেদ, উপনিষত, দর্শন, সংহিতা, 
গীতা, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি আধ্যশাস্ত্ের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছি। যে 
সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত উদ্ধত করিয়াছি, তাহার বঙ্গানুবাদ 
দেওয়া হর নাই। কারণ, ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠক এ অংশ বাদ দির 
পড়িলেও কোন অভাব বোধ করিবেন না । এক্ষণে মরালধশ্গীগনরণকারী 
পাঠিকগণ দৌষাংশ পরিত্যাগ করিয়! স্বকার্ধ্ে ব্রতী হইলে শ্রম সফল; 
জান করিব। কিম্ধিকবিস্তরেণ_ 


রা ভান, জনা্টমী দীন_ নিগ্রমালজ্ৰ 


ু্গাপুর, শান্তি-আশ্রম ভক্তপদারবিন্দতিক্ষ 
১৩১৫ বঙ্গাব্দ 


অষ্টম্ সংস্করণের বক্তব্য 


"জ্ঞানীগুরু”র সপ্তম সংস্করণ অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া 
যাওয়ায়_-গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয্যে কাগজের এই ছুর্সল্যতা ও 
দুক্াপ্যতা এবং মুদ্রণ ব্যয়ের আধিক্যতার দিনেও বাধ্য হইয়া অষ্টম 
সংস্করণ মুত্রিত করিতে হইল। ঞজ্ঞানীগুরু”র ন্যায় বৃহৎ দার্শনিক 
গ্রন্থের এতাদৃশ বহুল প্রচার দেশের পক্ষে সৌভাগ্য বলিতে হইবে। 
'যে বান্গালী জাতি “অভাগিয়া কাক মজে জ্ঞান-নিম্বফলে” বলিয়। 
জ্ঞানের নাম শুনিলে কর্ণ আচ্ছাদন পূর্বক নানিকা কুঞ্চিত করিত, 
আজ নেই জাতির মধ্যে জ্ঞানগ্রন্থের এরূপ আদর দেখিয়া মনে হইতেছে, 
বাদ্দালী জাতির অত্যুদ্য় অবশ্থস্তাবী । 

এই নংস্করণ সপ্তম সংস্করণের পুনমুর্্ণ মাত্র। যথাসম্ভব ইহাকে 
নিভূল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি যদি. কিছু ভুলভ্রান্তি 
'থাকিরা থাকে, তাহা অবশ্ঠই ক্ষন্তব্য | 

পরিশেষে নিবেদন, সর্ব বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি হেতু এই 

হস্করণের মূল্য ৪1০ সাড়ে চারি টাকা নির্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম। 
'আশা করি জ্ঞানপিপাস্থ জনগণ আমাদের এই ব্যবস্থা সানন্দে বরণ 
করিয়। লইবেন। 

সারত্বত মঠ শ্রীগুরচরণীশ্রিত__ 
'অগ্রহায়ণী শুরা চতুর্থী, ১৩৫৫ | দীন--আত্মীনল্দ 


স্ুুচীপত্র 
প্রথমখণ্ক লান্াঁক্কাঁঙি 


১০ 


বিষয় 

হিন্দুধর্দের বিশেষত্ব 

গীতার প্রাধান্য 

দেহাত্ববাদখণ্ডন ও আত্মার 

প্রমাণ 

দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার 

কন্মফল ও জন্মান্তরবাঁদ 

ঈশ্বর দর্াময়ঃ তবে পাঁপ- 
প্রেণোদক কে? 


'ঈশ্বর উপাসনার প্রয়োজন 


কম্মযোগ 

জ্ঞানযোগ 

ভক্তিযোগ | 

ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির 
অভিমত 


'প্রতিপাদ্য বিষয় « 


: দ্বিতীয় খণ্ড--ভ্ভীম্মকাও 


শবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 


ব্ষির পৃষ্টা 
ধর্ম কি? ১ 
ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ৪ 
ধর্থের নার্ব্বভৌ মিকতা ৭ 
হিন্দু ' 
অধিকারভেদ ১৭ 
জাতিভেদ ২৩ 
হিন্দুধর্দে বিধিনিষেধ ২৭ 
"গুরুর প্রয়োজনীরতা ৩৪ 
শান্র-বিচার ৩৭ 
ভন্তর-পুরাণ ৩৯ 
'্থষ্টিতত্ব ও দেবতা-রহম্ ৪৪ 
পৃজাপদ্ধতি ও ইঞ্টনিষ্ঠা ৫৩ 
একেশ্বরবাদ ও কুলংক্কার খণ্ডন ৬৫ 
হিন্দধর্খের গৌরব ৬৮ 
হিন্দুদিগের অবনতির কারণ : ৭৩ 
জ্ঞান কি? 

জ্ঞানের বিষয় 

সাধন-চতুষ্টর ' 


১৩৫ দুঃখের কারণ ও যুক্তির উপায় 
, ১৩৮ তত্বন্জ্ঞানবিভাগ 
১৪১ আত্ম-তত্ 


১৪৪ প্রকৃতি বা! বিদ্ভাতিত্ব ' 


১২০ 
১৩১ 


১৪৫ 
১৪৯ 


" ১৫০. 


১৫২ 


[১৪] 





পুরুষ বা! শিবতন্ব ১৫৫ ব্রন্গে ও জীবে বিভিন্নতা ২০০ 
ত্রহ্গতত্ব ১৫৬ অনন্তরূপের প্রমাণ ও 
ব্রহ্দবিচার " ১৫৭ প্রতীতি ২০৭ 
ব্রহ্মবাদ ১৬২ নমাধি অভ্যাস ২১৮ 
প্রকৃতি ও পুরুষ, ১৭৪ ব্রন্ষাজ্ঞান ২২৮" 
পক্কীকরণ ১৮৪ জ্ঞনিযোগ বা জ্ঞানের সাধনা ২৩১ 
জীবাত্মা ও সুলদেহ ১৮৯ ত্রহ্মানন্দ ২৩% 
স্ুলদেহের বিশ্লেরণ ১৯৪ ব্রহ্গনির্বাণ ২৪৬ 
তৃতীয় খণ্ড_-সাঘন্ন কাঁওু 
সাধনার প্রয়োজন, ২৫৩ প্রকৃতি পুরুষ যোগ বা কুগুলিনী 
মারাবাদ ২৬৩ উত্থাপন ৩১৬. 
কুল-কুগুলিনী বাধন ২৭৭ রনানন্দ যোগ বা 
অষ্টান্যযোগ ও তাহার সাধন ২৮৬ বোনিমুদ্রা নাঁধন ৩২৩. 
প্রাণাগাম সাধন, ২৯২ ব্রহ্মবোগ বা-ভূততুদ্ধি সাধন ৩২৭, 
সহিত প্রাণায়াম ২৯৮ রাজযোগ বা উর্দরেতার বাঁধন. ৩৩১. 
কুর্্যেভেদ * ৩০০ নাদবিন্দুযোগ বা 
উজ্জারী » ৩০২ ব্রঙ্মচর্ধ্য নাধন ৩৩৫ 
শীতলী » ৩০৩ অজ্রপ! গায়ত্রী বাধন ৩৫১. 
ভক্ত্িকা » ৩০৪ ব্রদ্দানন্রন সাধনা. ৩৫৬ 
ভ্রামরী » ৩০৪ বিভূতি সাধন ৩৫৯ 
ষ্চ্ছা ্ঃ ৩০৬ জীবনুক্ত অবস্থা ৩৬৯ 
কেবলী ৯, ৩০৭ ঘোগবলে দেহত্যাগ ৩৭৩, 
বমাধি-নাঁধন ৩০৯ উপসংহার . ৩৭৫ 


একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 


গীত 
মুলতান--একতাল। 
মা আমার হয়েছে কালী-কালা কালে । 
অবোঁধ মানবে ভিন্ন বলেঃ যাঁরা বিষয়-বিষে ভোলা, 
তারাই কেহ কালা, কে বা কালী বলে: 


কালী হ'তে শুলী কিন্ত পত্বী ঘোষে, 

লাশ্মীবূপে সেই সেবে শ্রীনিবাবে, 

আবার শুনি (ওরা ) ছিল এ গর্ভাবানে, 
ভেদভাবে রিষে, মিশে দলে ॥. 


আছ্যাশক্তি মাতা দ্রেব-ছুঃখ তরে 
লয়ে অনি-পাশাদুশ চতৃঘ্ধরে, 
লোলজিহ্ব! লদ্বোদরী মৃত্তি ধরে, 
দানব দলে নাশিতে +- 


আবার ভূভার-হরণ কারণে, 
অনি ত্যজে বীশী নিল বৃন্নাবনে” 
গোপাল হইয়া গোপাল-ভবনে, 
চরাঁলে গোপাল কদমতলে ॥ 


দীন নলিনীকান্ত যুগ্ধকরে কয়, 
সত্বরজন্তমে এক বিশ্বময়, 
ভেবাভেদজ্ঞানে নরক নিশ্চয়, 
ঘবিভাবে অভাব পড়ে ১-- 


[১৬] 


প'ড়েছে- আমার হ্ববয়েতে কালী, 
জে'নে তাহ আমি ভালবাসি কাহী, 
হ'য়ে কুতৃহলী বলি কালী কালী, 
কালের মুখে-কাঁলী দির ব'লে । 
'নৃদীয়া--কুতবপুর। ৩1২1১৩*৭ 


পাতা তা 4 ৯ পরি পাস পাস 





প্রথম খণ্ড 


শুভাল্লী ৩ হব 
প্রথম খণ্ড নানা কাণ্ড 
ধর্ম কি? 


ধন্ম-তত্ব জানিতে হইলে অগ্রে ধর্শ কি ত ভাহা বিশেষরপে বুঝিতে 

হইবে। ধর্ কাহাকে বলে? 
প্রিয়তে ধর্ম ইত্যাহঃ ন এব পরমঃ প্রতুঃ। 

ধারণ করে বলিয়! ইহার নান ধর্শ। পুণ্য কি, পাঁপ কি, জ্ঞান কি, 
অজ্ঞান কি, সুন্দর কি, কুৎসিত কি--এক কথায় ভাল কি, মন্দ কি, যাহা! 
ধারণ করে, তাহাই ধর্শ। লোকত্রয় বা জগন্রর যাহাতে ধৃত বা! 
নিহিত, তাহাঁকেই ধর্ম বলে। অথবা লোকনকল যাহাকে ধারণ করিয়া 
আছে, তাহাই ধশ্ম। কেবল লোকিনকল বলি কেন_মহ্দাদি অথু 
'পর্যন্ত, ভূবনত্রর়ে যাহা কিছুর সম্ভাবনা আছে, ততসমন্তই ধর্মের "দ্বারা 
এত, রক্ষিত ও পরিচালিত। ধর্দই জগৎ্-বন্ত্রের যন্তী- ধর্মই সখের 
স্বরূপ। ধর্মের জন্যই জাগতিক পদার্থের আকুল আকাজ্কার ছুটাছুটি। 

দেবতা, মনুষ্য, কীট, পতব্দ, উদ্ভিদ ও জড়পিগু প্রভৃতি ত্রিলোকস্থ 
যাবতীয় পদার্থেরই ধশ্ব ও সাধনার আবশ্তকতা আছে। তবে মানুষের 
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্পাতিত পাপাপা্প পাশ পাপাপা্পীপাপাপাপাপাপশসপিপাপাশাশাশাাপা্পাপা পা, 


পশ্ম আছে,  শ্ম পেল জাছে ভীরিন নী কীট পতঙ্গ 'বা উভভিদাদির 
ধর্দ আছে, কিন্ত ধর্শজ্ঞান নাই” ধর্শভান আছে, বলিয়াই যান অন্যান্য 
প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ । আর এক কথা-_দাহষ জীবস্থট্ির চরমোন্সতি, 
ধর্শনাধনার উপঘুক্ত ক্ষেত্র, তাই মানু জন্মজন্সান্তরের অনথমীলনবলে 
রশজ্ঞানে ননুন্গত হয় ও দাধনপথে অগ্রসর ইইরা পড়ে। তাই মান্্ষ 
ইচ্ছা করিলে- চেষ্টা করিলে নহজেই ধর্মনাধনীরি' সাফল্য লাভ করিতে 
পারে, অন্তান্ত জীবে তাহা পারে না। কিন্তু তাহারাও ধর্ম দ্বারা চালিত 
ও রক্ষিত। মানুষ এ বিষরে অনেকাংশে স্বাধীন, ইতর জীব প্রকৃতির 
অবীন। হার্ধাটু স্পেন্নার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন-__ 
“ক্রমবিবর্তনবাঁদে এক বিন্দু বালকাকণা মহামহীধরে পরিণত হর, বা মানব 
হইর়! জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিগ্না থাকে 1” কথাটা সত্য, বালুকা- 
কণার যে ধর্ম আছে, নে ধর্মই তাহাকে উন্নতির পথে টানিয়৷ লইরা-- 
ত্রমবিবর্তনবাদেই বলুন আর জন্মাত্তরীর উন্নতির পথেই বলুন, তাহাকে 
ক্রমে ক্রমে বহুজন্মের পথ দিরা মানুষে পরিণত করিবে, তাহাতে আর 
আশ্ধ্য কি? কিন্ত এ বালুকাকণার ক্রধঘোন্নতি প্রকৃতির ধর্শে সম্পাদিত 
হর, আর মালগুবের ধর্মজ্ঞান থাকার, নে ইচ্ছা! করিলে উন্নতির চরম বীমার 
উপনীত হইতে পারে । 

আবার মানুষ হইলেই যে, তাহার ধর্মভ্ঞান আছে, ইহা নর্ধত্র স্বীকার. 
করিতে পারি না; পার্বত্য বনজঙ্দলে ও .অনেক অনভ্য দেশে 
আজিও এমন মানুৰ আছে বে, তাহার! ধরন কি তাহা জানে না বা. কোন 
প্রকারেই ধর্শের অনুশীলন বা পাধনা করে নাঁ। এমন কি লভ্য 
বঘাজে জন্মিরাও অনেক মানব ধর্মের দিক ঘে'নে না। শিখিল- 
চ্দ, পক্ছকেশধারী বৃদ্ধও আন্মন্থখে রত থাকিরা জীবনের দিন করটা 
কাটাইদা দের। কিন্ত তাহা হইলেও তাহাদের ধর্শ আছে, তবে 
বান নাই ধান থাক্‌ আর নাই থাক, ইহা বকর 'করিতে 
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হইবে ফে, তুচ্ছ বালুকণ! হইতে পণ্ড, পক্ষী এমন কি দেবতাদের পর্যন্ত 
ধম্ম আছে, এবং সেই ধর্মই সকলকে ধারণ করিয়া আছে ও ক্রমবিবর্তন- 
বাদে উন্নতির পথে টানিয়া লইতেছে,। এখন দ্রেখিতে হইবে, মানুষ 
পশ্বাদি ইতর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ কিনে? পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা ও মৈথুন 
' প্রভৃতি আত্মস্থথে রত থাকিরাই কি আমরা স্যর শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া 
স্পর্ধী কি ? যদি তাহাই হইত, তবে মন্ুয্যত্বে ও পশুত্বে প্রভেদ থাকিত 
না। মাহুষের ধর্ণজ্ঞান ও স্বাধীনভাবে তাহার পরিচালনার শত্তি আছে 
বলিরাই এবং জগংপিত। একমাত্র মনুষ্যকেই সেই শক্তিশালী করিয়াছেন 
বলিরাই আমরা জীবস্ষ্টির শ্রেষ্ঠানন লাভ করির়াছি। বাহার ধশ্মের 
অনুশীলন বাঁ নাধন। করে, তাহারাই প্ররুত মন্থয্য, আর যাহারা আহার, 
নিদ্রা ও মৈথুনে রত থাকিয়া, জীবন অতিবাহিত করে, তাহীরা মন্য্ত- 
দেহধারী পশু মাত্র । অতএব মন্ুস্তজীবন ধারণ করিরা, ধর্ধজ্ঞান লাভ 
করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য । 'কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, যখন 
স্বাভাবিক ধন্মে নকলকেই ক্রমোন্নতির পথে টানির।৷ লইতেছে, যখন 
আম্রাও একদিন আপনা আপনি উন্নতির চরম নীমায় উন্নীত হইতে 
পারিব, তখন স্বাধীন চেষ্টা কেন করিব? একদিন আম্রা উন্নতির চরম 
বীমার উঠিতে পাঁরিব বটে, কিন্ত সে কতদিনের কথা? কত যুগ কত 
কল্প কাটিবে, কত শত শত দেহ লয় হইবে, কত ব্রিতাপজালার দগ্ধ হইতে 
' হইবে, তাহার নিশ্চরতা নাই। কিন্তু মানুষের নে ক্ষমতা আপন 
অধিকারে রহিয়াছে; মানুষ ইচ্ছা করিলে এই জীবনেই উন্নতির চরম 
নীমার উপনীত হইতে পারে। ভগবান্‌ মানুষকে দয়া করিয়া এ শঞ্তি: 
দান করত; তীহা'র নাধের স্থির শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন। দে শক্তি.কি? 
_ধর্শজ্ঞান। | 

. মনুষ্যকুলে জন্মিয়া যতদিন ধর্জ্ঞান সমুভূত না হর, উনি মান্ষ পশু- 
দশ 1 যদি গাধবরস্ক ব্যক্তিরও ধর্মজ্ঞান ন। জন্মিয়া থাকে; তবে তাহাকেও 
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পশু বলা রাইতে পারে । অতএব মান্থষ হইরা ধর্মীলোচনায় পশুত্ব বঙ্জন 
ও ননস্ততু অঞ্জন করা নকলেরই কর্তব্য । আবার শুধু মস্ত্ব লাভই চ্রম 
নীনা নহে। পশুত্ব পরিহার পুর্ব্ক ধর্ম-অন্ুশীলনে মানুষ হইর়! দেবন্ব 
লাভ করিতে চেষ্ট! করিবে । দেবত্ব লাভ হইলে তখন ব্রর্ঘ-উপাদনার 
্র্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে । যাহুষের পে শক্তি আছে। সে শক্তি আছে: 
বলিঘ্লাই মানুষ আন্যান্ মনুত্যেতর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ । বাহার অনুশীলনে 
যাৰ পশুত্ব কারা করিতে পারে, তাহারই 
নান ধর্শ ও তাহার অনুশীলনের নাম ধর্শ-নাধন। | | 


শাপলা 


ধর্ের প্রয়োজনীয়তা 


বন্র কি, ইহা বুঝিলে ধর্শ-সাঁধনার : প্ররোজনীয়তা স্বতঃই যনোমধ্যে 
উদিত হর» তথাপি নে দ্বন্ধে একটু আলোচনা করা ঘাউক। 
এই পরিদ্ৃপ্তমান জগতের উচ্চশ্রেণীর জীব মানব হইতে অতি নিষ্প- 
শ্রেণীর জীব কাট-পতদ্দাদি পর্যন্ত, সকলেই স্থখের জন্য অহোরাত্র : 
লালারিত__স্থখের. জন্য গ্রতিক্গণ ব্যস্ত। তাহাদের স্বভাব, গতি ও 
ব্যবহার দেখিলে বুঝিতে পারা.ঘার, স্থখের আশা সকলেই করে কিন্তু 
সুখী কে? অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি নত্রাট 
হইতে কুটারবাসী ভিথারী পধ্যন্ত, নকলেই আঁশা-আকাজ্জার তীব্র দশনে 
নিরত অস্থির ৷ ধন-জন বল, রূপৈশ্বধ্য বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বল, কিছুতেই 
মাহৰ তৃপ্ত হইতে পারে না। আকাঙ্া-রাক্ষনীর হস্ত হইতে কাহারও 
নিস্তার নাই। চন্দ্রিকাশালিনী বসন্ত-যাষিনীর' মধ্যভাগে ও -শব্যার 
শত্রন করিঘ্বাও দিলীর প্রবলপ্রতাগ সত্রাট্গণ সুখী হইতে পারেন নাই 
নংনারে কাহারও আশা পূন্নে না-নাধ মিটে না। রর এক বিবরে 


 ধর্শের প্রয়োজনীয়তা ] জ্ঞাী গুরু ৫ 











স্থখী হইলেও অন্যান্য পাচ বিষয়ে নিরন্তর মনঃকঞ্টে কাল' যাপন 
করিতেছে । তবে স্থথ কোথায়? স্থী কে? 

হুখ অর্থে [ হ্থ-উত্তম4খ (জ্ঞানের ) ইন্্রির ] ইন্তিয-শক্তির শ্বভাব- 
নিরমিত ক্ষতি তৃপ্তি ও সামগ্ুন্ত। ইন্দ্রির আত্মার শক্তিবিশেষ। তাহা 
হইলেই বলা যাইতে পারে যে, আত্মশভি-জ্ঞানের স্কৃত্ি তৃপ্তি ও 
নামঞ্জম্তই সুখ । ধশ্ম সেই সুখের উপায়, ধশ্ন দ্বারাই ইন্ডিঘ-শক্তির 
নম্যক্‌ স্ফৃত্তি, তৃপ্তি ও সামগ্ুম্ত নাধিত হর । 


স্থখং বাঞ্ছতি সর্ব্বো হি তচ্চ ধন্মনমুদ্তবম্‌। 
তম্মাদ্বশ্মঃ নদ কার্ধ্যঃ সর্ধববর্ণৈঃ প্রবত্বতঃ ॥_-দক্ষলর্থহতা, আ২৩ 
'নকলেই সুখের বাঞ্চা করিয়া থাকে, কিন্ত স্থখ ধন হইতে নমুদ্ভুত হয় ; 
অতএব নকলেই সর্বদা নযত্রে ধশ্মাচরণ করিবে। ধণ্মাচরণে ইন্ডরিয়শক্তির 
সম্যক স্প্তি, তৃপ্তি ও সামগ্তম্ত নাঁধন করিয়া তখন নর্বববিধ জগতের (বাহ্‌, 
অন্তর, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্বু ) যথার্থ তত্ব আত্মার উপলব্ধি করিলে সুখ লাভ 
হয়। সে স্থুখ স্থারী, তাহাতে আনন্দ উচ্ছবাসের মুছু মধুর লহরীলীলা আছে, 
লেলিহান আকাজ্কার লক্‌ লক্‌ জিহ্বার প্রসার ও অনলমরী ঝটিকা নাই? 
আরও এক কথা, সংসারে সর্ধন্থথে সুখী হইলেও, নে সুখ চিবস্থায়ী 
নহে। কেননা দেহ পাত হইলে পরলোকের পথে ধন-জন বল, 'স্্রী-পুভ্র 
বন্ধু-বান্ধব বল, কেহই নাথের সাথী হইবে না, তখন একমাত্র ধর্মই 
সঙ্গে যাইবে । 


এক এব স্ুহদ্বশ্মো নিধনেহপ্যনুযাতি হঃ। 
র্‌ ০০০ 
এতাঁবতা স্পষ্টই জানা গেল ধে, জীব, স্বাধীন, ধর্প্রবৃত্তি তাহাদের . 


স্বাধীন বৃত্তি,-অবিষ্য। রা মায়া তাহাকে মোহগর্ভে নিপাতিত করিতেছে। 
অতএব মনুত্কের কর্তব্য. বে, যাহাতে মারার হাত. হইতে রক্ষা পাইয়া 


জ্ঞানী গুরু [নানা কাণ্ডে 


পল, ৮ শিরা 
এ এলপি তপলললপপাশিশ পর লপ্পাপএলাপালীপাীীপাপাপাাপানা্পা্পিপাপপীি্পাপ পপ লালাপাপাসা পাপা এ পাপ পাপা পপি 


আদ্রো্গতি হ__ছাত্সপ্রনাদ লাভ হ্ব__কামনাবাননার খাদ দূরীভূত হয়» 
তাহাই করা! আত্মা জুখ ছুখে চাহেন না, আত্মোন্নতিই ছুলভি মন্তত্ত- 
জন্দের লক্ষ্য--আত্তোন্নতির মূল কারণ ধশ্ব, একথ। সকল দেশের জ্ঞানি- 
গণের অনুমোদিত । এ দেখ, পাশ্চাত্য ধর্মগুরু বলিতেছেন-_ 

[06 57710) 00276 2070 1006 ৪ 

[5 001 059161750 5730. 07 ৮9 7 

1306 00 206) 086 5201) (0030110% 

[155 ঠা) [01006] 0090) 60-09, 

শুধু আত্মোক্সতি বলি কেন? অর্থনীতি, রাজনীতি, বমাজনীতির 
মূলেও ধর্ম নিহিত। অতএব ধশ্শের মত বন্ধু আর কে আছে. ইহ- 
লোকের কথা ছাড়িরা দিলেও, নেই পরলোকে-__নেই অজানাঅপরিচিত 
দেশে, সেই পাপ-পুণ্য-বাসনা-শান্তির দেশে, নেই নরক-্বর্গের সাধনার 
দেশে বে 'অন্থগামী হর, তাহার মত আদরের যত্বের জেহের বন্ধু আর কে 
আছে? ধর্শ-নাধনার প্ররোজনীয়তা বোধ হর নকলেই বুঝিয়াছেন। 
ধর্মের স্পেহবাহুর মধ্যে-স্থরভি স্থবানের মধ্যে আত্মাকে সথথে রাখিবার | 
উদ্বেশেই ধর্ম-নাধনার প্রয়োজন । 
আর একটি মৃহতী কথা, আত্মা পরমাত্মার অংশ, ( দ্বৈতমতে পার্ধদ বা! 

দাস) সুতরাং ব্রন্গানন্দ বা পূর্ণ সখ তিনি ভোগ করির়াছেন,২-নে আম্বাদ 
জানেন । জগতের জীব নেই স্থুখের সন্ধানে ব্যন্ত। জীব.অবিগ্ভার বন্ধনে 
আত্ম-বিস্বত, কিছুই জানে না__-কিছুই বুঝে না, তব স্বখের জন্য লালার্িত, 
জীবঘাত্রেই স্থথস্পৃহার অধীন। ব্র্ধানন্দের অনুভূতিতে জীব ছাটিতেছে। 
সখের আশাতেই দাতা দান করিতেছে, গ্রহীতা হাত পাতিতেছে, স্থখের 
কামনার রাজরাজেশ্বরী মাথার মুকুট পরিতেছে, কাঙ্গালিনী তৃণগুচ্ছে কুটীর 
সাাইভেছে। সুখ-পিপানার ছুনিবার জালার খের ইরার, “ঢাল ঢাল 
আরও ঢাল' বলিয়া বোতলম্থ ভ্রব-বহ্ছির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । স্থথের 
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পোপ, 
পিল পাপা প পাপা পল লী ক পনি উপ 


জন্যই চোর চুরি করিতেছে, । শি রপনরল [টাকাকড়ি ব কামনা করিতেছে, 
কেহ অযথা ইন্জির পরিচালনা করিতেছে। সর্বজনহিতৈষী সাধু জুখতৃত্তিরই 
অজ্ঞাত অনুশাননে, দীনছুঃখীর ছুঃখমোচনচিন্তায় ডুবিয়া রহির়াছেন। 
কুখ-তৃপ্থি-লালনাতেই রাজাধিরাজ ধনৈশ্র্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী 
সাজিতেছেন, আর দরিদ্র দশটি টাকার জন্য অপবের প্রাণ নষ্ট কৰিতেছে। 
তৃষ্ার্ত মুগ যেমন মরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিত হয়, সুখের আভান 
পাইলেই জীব তদ্রপ ধাবিত হইতেছে । কিন্তু সংনারে নবাই অতৃপ্ত, 
কাহারও স্থথের আশা নিবৃত্তি হইতেছে না। হইবে কেন?--নংনারে 
নকল স্থখই অংশ মাত্র, জীব পূর্ণ সের কাক্গাল। ব্রদ্মানন্দের তুলনীর 
রাজৈশবয্য তুচ্ছ, তাই রাজরাজেশ্বর মণিময় মযুরসিংহাসনে বনিগও তৃপ্তি 
লাভ করিতে পারেন নাই । কেবল একমাত্র ধন্মাচ৫ণে সে সুথ সম্ভোগ 
করিতে পারা যায় বলিয়াই নকলে ধর্মনাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করিয়াছেন। 


ধর্মের সার্বভৌমিকত৷ 


ভগবান্‌ এক, মানবাত্মাও এক, সুতরাং ধর্মও এক ভিন্ন কখনও ছুই 
রকম হইতে পারে না। মহদাদি অণু পর্য্যন্ত যাহার দ্বারা ক্রমবিবর্তন- 
বাঁদে উন্নতির চরম দীমায় চালিত হয়, তাহার নাম ধর্্। সুতরাং যাবতীয় 
'মানবই এক-বর্ের অধীন। তবে নমস্ত জগৎ জুড়িয়া সাম্প্রদায়িকতার 
.এ বিদ্বে-কোলাহল উত্থিত হর কেন? র 

রুল দেশের, সকল মানবের, নকল বশ্প্রদায়ের ধর্ম এক, কিন্ত 
সাধনপথ বিভিন্ন। জীবমাত্রেরই শরীর পোষণীর্থ ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিক 
পদার্থের গ্রয়োজন। সকলেই এ সকল পদাথ শরীরবক্ষার্থ নিত্য নিত্য 


৮ ভ্ানী গর্ত [নানা কাঞ্ডে 


পসপপসিসপশ সে পিপিল ললিপপ পিপিপি পিপিপি, 
০০১৮ পলপাপর্াপিলশ তি পিটিশ পপপসাাপাপিসালি শত শান তত পতল স্পা ন ্ঃ পরি 


গ্রহণ করিতেছে । তবে হিৎত্র ভন্ত রক্ত-মাহদর জীবদেহ ভক্ষণে: 
অন্যান্য পরশ্তগণ তৃণ-গুল্সাদি ভ্ষণে, খান্ষের কোন সমাজের লোক স্বৃত- 
মদ্রনা, কোন নমাজের লোক মত্গ্য মাংন, কোন সমাজের লোক ফল মূল, 
কোন নঘাজ্জের লোক নিশ্রিত-পদার্থোৎপন্ন খাদ্য ভক্ষণে এ পাঞ্চভৌতিক 
গছার্থে শকীব পরিপূর্ণ করিয়া থাকে । নকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্ঠ ্কুধা- 
শান্তি, এ উদ্দেশ্য শরীর পোবণ; কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও যেঘন 
তাহ। পূরণের পন্থা! বিভিন্ন, তদ্রুপ ধশ্ম ও" তাহার সাধনার উদ্দেশ্য 
এক হইলেও নাধনপ্রণালী বিভিন্ন প্রকারের হওয়ায়, যাবতীর মানব 
কুকি বিবিধ ধশ্মনম্প্রদার স্থষ্ট হইরাছে | মূলে ধর্খের উদ্দেশ্ঠ একই বপ। 
মনুস্য ব্যতীত পশুপক্ষী হইতে জড় গিগাদির ক্রমোন্নতি ধশ্ম প্রক্কৃতির' 
তান্তে ন্যস্ত, কাজেই তাহাদের ধম্্ তাহাদের সকলকে বমভাবে সমান '. 
গতিতে উন্নতির পথে চালিত করিতেছে । কিন্ত মানব স্বাধীন জীব, 
র্খের পরিচালনার আত্মোন্নতি তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা । সেইজন্য বিভিন্ন 
দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মনীষিগণ কতৃকি ধর্মনাধনার প্রণালী 
বিভিন্ন হওরার বশ্রদারের স্থষ্টি হইয়াছে । বাহার যেরপ.জ্ঞান-_যেবপ- 
প্রতিভা-বেব্প নাধনা, তিনি আত্মার নেইরূপ উন্নত অবস্থা বুঝিতে, 
পারিরা নেই অবস্থ। প্রাপ্তির উপার উদ্ভাবনপূর্ধবক স্ব স্ব সমাজের আচার- 
ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখির! ধর্্শান্ত্র প্রণরন করিঘ্াছেন। স্ৃতরাং 
সনাজ-অলুবারী ধর্শনাধনের উপায় নির্ধারিত হওরার নানা ধশ্নম্পরদার 
পরিদৃষ্ট হর। তাই আজি ভগতের নমস্ত নম্প্রদার, সমস্ত মনীবী, সমুদয় 
বর্শবাক আপন আপন মত, আপন আপন ধর্মকাহিনীর শান্ত-মধুর 
প্রোজ্জল ব্যাখ্যা কবিরা মানবহূদ় পরিতৃপ্ত করিতেছেন । সংনারে 
সনুষ্কের প্রাণ ও মন্ুত্তের অনন্ত তৃষ্ণামরী হৃদয়বৃতি বুঝি ধন্মব্যাথ্যার 
পরম পবিভ্রভাব লইরাই নিশিদিন ব্যস্ত ও বিভিন্নভাবে বুঝাইরা; 
দিতে সচেষ্ট! 
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স্পা পাতি পাপিস্পিপি 





পম পা পাপী পিপলস পপ পাপা পপ পাশা ১লাপপী ৬১৬৩৬ 


আবার ফে নম্প্রদার যত সজীবত! লাভ করিরাছে, তাহার মধ্যে 
তত শাখা-সম্প্রদায়ের স্ট্টি হইয়াছে। মুনলমানের নিয়া, ুন্ি-- 
খুষ্টিযানের প্রোটেষ্টান্ট, ও রোমান্‌ ক্যাথলিক ;-আর হিন্দুর তো! কথাই 
নাই, চারিদিকে অগণিত সম্প্রদায় আপন আপন ধর্খভাবে বিভোর 
রহিয়াছে। বর্তমান কালের একটা দৃষ্টান্ত দ্বার! তাহা বুঝাইতেছি। 
ব্দদেশে যখন রাজনীতির চচ্চা ছিল না-_থাকিলেও নিজ্জীবি অবস্থায় 
দুই চারিজন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির হৃদয়ে নিহিত ছিল--তখন যে যাহা! 
বলিত, সকলে নীরবে শুনিত, কোন মতভেদ ছিল না-_বন্বব্যবচ্ছেদ 
হওয়ার পর হইতে বর্বসাধারণের মনে স্বদেশী আন্দোলন ও রাজার নিকট 
গ্রজার ন্যাধ্য অধিকার লাভ করিবার আশা। জাগিয়া উঠিয়াছে। যে রাজ- 
নৈতিক চর্চা এতদিন নিজ্জীব অবস্থায় ছিল, তাহা এখন সজীব্তা লাভ, 
করিরাছে। তাই আজি বিপিন বাবু ও স্থরেন্দ্র বাবুতে মতভেদ, _রাজ- 
নীতিক্ষেত্রে তাহাদের দুইজনের ছুইটা দলের সৃষ্টি হইরাছে। কিন্তু উভয়ের 
উদ্দেশ্য ভিন্ন নহে, উভয় দলেরই ইচ্ছা! ব্গচ্ছেদ রহিত এবং স্বারাজ্য লাভ। 
সুল উদ্দেশ্য এক-__-তবে উদ্দেশ্তনাধনার প্রণালীতে মতভেদ হওরায় ভিন্ন 
ভিন্ন দলে পরিণত হইয়াছে । ভারতের স্বর্ণযুগে দেবকল্প মুনিখষিগণ 
পর্বতকন্দরে, ভীষণ বনজঙ্গলে আজীবন ধর্ম অনুশীলন করিয়া, ধর্শের স্কুল, 
হইতে সুক্্াতিনুস্ম তত্বআবিফার করিরাছিলেন। কিন্ত অতীত কাল হইতে 
তাহারই আলোচনা, আন্দোলন ও সাধনরহশ্য উত্ভেদ হইতেছে, কত 
ইজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদান্থবাদ ও তর্কবিতর্ক করিয়াছেন 
__ তাহার ফলে কত স্থল-সুপ্ম, কত দবতাদৈত, কত সাকার-নিরাকার, 
কত সগ্ুণনিপগুণ, কত প্রকৃতি-পুরুষ, কত জ্ঞান-ভক্তি-কন্ম, কত যোগ- 
জগ-তপ-পুজা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; তাহারই এক একটা মত লইদ্া 
হিন্দুধর্পে বহু শাখা সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে । উক্ত শাখা সম্প্রদার এখন 
হিন্দুধর্মের সজীবতার প্রমাণ দিতেছে। ইহা হইতেই হিন্দুধন্ম কিন্ূপ . 





সম্প্রদ্ারের বাধনপথের গতি একমুখী; এই গতিপথে এমন একটা স্থান 
আছে, ধেগানে আনিলে শান্ত, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুনলমান, বৌদি, জৈন, 
শিখ, পাপী, ব্রাঙ্গ প্রভৃতি সকলেই একত্রে মিলিরা বার । ধর্শ্বের এতাদৃশী 
উচ্চস্থানে আদিলে আপন নশ্প্রদার দূরে থাক্‌ মুনলমান খৃষ্টান আদির 
আচরিত ধর্মকেও অগ্রাহ্ করিবে না, গৌঁড়ামী দূরে যাইবে_তখন 
মুনলমানকে “নামা” করিতে বা খুষ্টানকে গীজ্জার যাইতে দেখিলে মনে 
অপার আনন্দ ও হ্ৃদর ভক্তিরনে আগ্গুত হইবে । মহাত্মা রামকুষ্চ পরমহংন 
হিন্দুধশ্মের বহু সম্্রদারোক্ত সাধনায় দিদ্ধ হইয়া! পরে মহন্মদীয় ও গৃষ্টার 

ম্ঘ সাধন করির। পিদ্ধি লাভ করিত্নাছিলেন ।* অতএব ধর্মের সাধনপ্রণালী 
ভিন্ন হইলেও ধর সকলেরই এক। আশা করি, ইহার পর ধর্মের 
নার্কবভৌমিকতার কাহারও অবিশ্বান হইবে না। এই সার্বভৌম ধণ্ম ও 
তাহার নাধনারহস্যই আমি এই গ্রন্থে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি । 





লি 


রর 

হিন্দু-ধর্মম 
লোকনমাঁজে যত প্রকার ধর্্-প্রণালী অধুনাতন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 
হিন্দু ধর্শের ন্যায় অন্য কোন ধর্শের এমন পরিণতি বা পরিপু্টি ঘটে নাই 
যে কোন ধর্ীকে জিজ্ঞানা করিবে, “কোন্‌ ধশ্ম ভাল ?” নে তখনই বলিবে 
“আমার ধর্শ ভাল।” গৌড়ামী করিতে নাই, ধর্্বের নামে গৌড়ামীতে 
চা সকলের বিচার- . 

শক্তি, জ্ঞান-শত্তি ও অন্থভব-শক্তি সমন্তই আছে । অন্গভব করুন, বিচার 


শপ পাশাশািশাশিীশিশিশীতীসি তশিশশীশীশীী 


*. দেবক রাদচন্দ্রকৃত রানকু্ং পরমহংনদেবের জীবনচরিত দেখ । 
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পালশাপিস্পা পাপা পাঁলািন্পীপাপপিিপার্পীশ শপ শা 
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করুন, বাধন করুন, পথ পরিষ্কত হইবে । যেধর্দ আচরণ করিলে মান 

নিজ অভিজ্ঞতায় সমস্ত প্রত্যক্ষা্গভব বা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পাবে, 

তাহাই শ্রেষ্ট ধন্ম। এই জন্য আমি হিন্দুধর্্মকে শেষ্ট বলিতেছি। 
হিন্দুগণ ধর্মকে চতুষ্পাদ বৃষ বলিরা সংজ্ঞা দান করিয়াছেন। যথা-- 


বুষোইনি ভগবান্‌ ধর্বশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীভিতঃ। 
বৃণোমি ত্বামহং ভক্ত্য। ন মাং রক্ষতু সর্বদা ॥ 
__বৃষোতৎনরগপদ্ধতি 


আরও দেখুন, মগ বলিয়াছেন--. 
“বূষো হি ভগবান্‌ ধর্শস্তস্ত যঃ কুরুতে হালং। 
বৃষলং তং বিদুর্দেবান্তত্মাদ্ধম্মৎ ন লোপয়েৎ ॥ 
| _ মন্্রনংহিতা 


ধর্মকে চতুম্পাদ বৃষ বলিবার উদ্দেশ কি ?-_উদ্দেন্ট ধর্মের চতুষ্পাদ 
বাধককে বুঝান । চতুষ্পাদ অর্থে চারিভাগে পূর্ণ । এক এক পাদ ধশ্মাচরণে 
এক এক জগতের জ্ঞান হয় ও তদ্দিষর়ে ইন্দ্রিয়শক্তির স্ফুর্তি, পরিণতি ও 
নামগ্রস্ত লাভ হইয়া থাকে । জগৎ চারিটি। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বহিরিক্দ্িয় 
দ্বারা যে জগতকে জানিতে পারা যায়, তাহাকেই বহির্জগৎ্ বলে। ধার্খের 
গ্রথম পাদের আচরণ ও সাধনা দ্বারা বহিজ্জগৎ বশীভূত ও তাহার উপর 
ক্ষমতা বিস্তার করা যায । মন অন্তরিক্দডিয়--মনের বিষর যে জগৎ তাহাই 
অন্তর্জগৎ। অন্তর্জগৎ বুত্তিময়, বুভ্ভি মানস-বিকার ৷ ধন্শের দ্বিতীর 
'পাঁদের বাধন? দ্বারা এই জগৎ আয়ভীভূত হয়৷ ত্যেন্তিরপ্রাহ্ন জগৎকে 
.বৌদ্ধ জগৎ বলে । বুদ্ধিই সত্যেক্জিয়ের গ্রাহথ। ধর্মের তৃতীয় পাদ সাধনা 
দ্বারা এক অদ্বিতীয় এবং নত্যব্বরূপ ভগবান্‌ আমাদের বুদ্ধির গম্য হন। 
ইহাতে তাহাকে জানা যায়_তাহাতে নিশ্চয়াস্মিকা বৃদ্ধি আরোপিত 
হওয়ার তীহার স্বরূপ দর্শন হয়। আর বিবেকগ্রাহ জগৎকে অধ্যাত্মজগৎ . 
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বলে।, বিবেকই ধর্মজ্ঞানের সাধন বিবেক যখন এক ব্রদ্দ ব্যতীত 
নকলকে তুচ্ছ করিবে, তখনই ভগবানে গাঢ় প্রেমের সঞ্চার হইবে? 
ধর্মের চতুর্থপাদ সাধনার এই ভগবতপ্রেম লাভ হর। যে সম্প্রদারের' 
ধর্পদ্ধতিসাধন দ্বারা ইহা হর, তাহাই শ্রেষ্ট ধর্ম। হিন্দুধর্মের বিধান-. 
পদ্ধতিতে এ চারিপ্রকার ইন্দরির-শক্তির স্ফৃততি, নামগন্ত ও পরিণতি 
হইলেই এ চারি জগতের তত্ব নির্ণরে নাম্্থ্য ও বর্রবিষয়ে নিদ্ধিলাভ' 
করিতে পারা যার, তাই হিন্দুধর্্মকে শ্রেষ্ঠ বলিরাছি। 
বর্তমানে মন্্যধামে বৃতপ্রকার প্রনিদ্ধ ধন্ম প্রচলিত আছে, তমধ্যে 
হিন্দুবর্শের মৃত প্রাচীন ধর্শপ্রণালী আর নাই" শুধু প্রাচীন নহে, এই 
ধর্দের আদি কোথার, তাহা নির্ণর করা দুঃসাধ্য ৷ হিন্দুধশ্ন ঘে বেদমূলক 
সেই বেদের আদি কোথায়, তাহা নির্ণীত নাই ; তাহা শ্রুতিপরম্পরায় 
অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিরা আসিতেছে । এ কারণ বেদের অন্যত্র 
নাম শ্রুতি! হিন্দুশান্্রমতে এই শ্রতিপরম্পরাগত বেদ প্রতি স্থট্টিকালে 
আবিভূতি হর এবং প্রলরে বিলীন হয় । .স্থতরাং প্রতি কল্লান্তে খন: 
বেদের পুনরাবিতভাঁব ঘটে, তখন এই বিশ্বসংার যেষন অনাদি নিত্যরূপে 
চিরকালই স্থঠি হইতেছে, বেদও তন্্রপ বেদ বদি ননাতন ও নিত্য; 
হয়, নেই বেদমূলক ধর্শও তদ্রুপ ননাতন ও নিত্য | দেজন্য হিন্দুধর্মের 
অন্যতর নাম সনাতন ধন্ম। এই সনাতন ধর্খের প্রাচীনত্ব বিবেচন! 
করিলে বৌদ্ধ,জৈন, শ্রীট্টির, শিখ, পার্সী, মহম্মদীর গ্রভৃতি ধর্মপ্রণালীকে' 
আধুনিক বলিতে হর বাহা আধুনিক, তাহা বা এই সমস্ত উৎপন্ন. 
ও আধুনিক ধর্শপ্রণালীর সহিত হিন্দুধর্দ এইরূপে বিভিন্ন হইরাছে।। | 
তিন ধরিয়া হিন্দুধর্ম গ্রভিন্ন নহে, নেই মস্ত উৎপন্ন ধর্ের 
হিত হি মি প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে । গন্ধ বেমন স্বর্গ হইতে 
মন শতঘুখে পাতালে প্রবেশ করিরাছেন, হিন্দুধশ্ম তেমনি নিবৃত্তিপ্রমুখ 
বর্গদেশ হইতে নাখির। নতি [দুখ শত এ বিভক্ত হইর্া জননমাজে 





এট 
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নর্পিলী পাসান্পী পাপা পাস এ পাপা, পাপা আপানার 


প্রবেশ করিয়াছে । কিন্ত সে নব সাম্প্রদায়িক সাধনা-পথের গতি একমুখী । 
এএই গতিপথের এক বা অন্ত ক্তরে সর্ব নশ্্রদায় ও ধর্শপ্রণালী আছে; 
হিন্দুর কাম্য ও নিফাম পথ আছে, দেবদেবীর স্থল সাকার. উপাননা এবং 
স্ক্ম সাকার উপাসনাও আছে, শান্ত আছে, বৈষ্ঞব আছে, থ্ীষ্টান 
মুনলমান আছে, জৈন আছে, শিখ আছে, বৌদ্ধ আছে, ব্রাঙ্গ আছে, সশ্র 
'ারভেদে সবাই আছে। এমন নার্কভৌমিক ধন্দ আর নাই এ ধর্ম 
সর্বপ্রকার অধিকারীর জন্ত প্রচারিত হইয়াছে। তাইসর্ববিধ অধিকারী ও 
সম্পদায়ভূক্ত জনগণ এই ধর্ম মধ্যে পরিদৃষ্টহয়। ঘোর বিষরী হইতে ্রহ্মবিৎ 
তত্জ্ঞানী পর্যন্ত এই ধর্দের আশ্রিত। হিন্দুধন্ম্ের সাধনপ্রণালী এই জন্ 
সম্পূর্ণাবরবী | হিন্দুধশ্মীবলম্বী জনগণমধ্যে যিনি যেরূপ পূজাপদ্ধতি অবলম্বন 
করুন না কেন, নে কল পৃজাই এক অথ ব্রদ্মের উপাননা। কিন্তুল 
নাকার, কি সুচ্ম সাকার, কি নিন্রৈগুণ্য সাধকের নিরাকার ব্রক্ষোপাসনা, 

অর্ব.উপাননাই একমুখী হইয়৷ রহিয়াছে। ভগ্রবান্‌ বলিরাছেন,__ 

যে যথা মাং প্রপদ্চন্তে তাংস্তথ্ব ভজাম্যহ্ম্‌। 

-_গীতা, ৪1১১ 
এমন্‌ উদার ও উচ্চ শিক্ষা কি কোন ধন্মে আছে? হিন্দু-ধর্মের উদার 
গর্ভে সর্বাধিকারী জনগণকে গ্রহণ করিবার জন্য, সর্বববিধ ভক্তকেই আশ্রয় 
দান করিবার জন্য হিন্দুধর্মের এই উদার শিক্ষা । তাহাতে স্থুল দেবদেবীর 
উপাসক, দ্বর্গ-বা বৈকুষ্ঠ-স্থখ-কামী, নিষ্কাম ধর্জ্ঞানী, হুম্্ ঈশ্বরোপাসক 
সবাই আছেন । কারণ, সবাই ধর্মের তপস্তাপথের পথিক, সবাই একদিকে 
বাইতেছেন, ববাই ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইতেছেন। হিন্দুর ধর্ম- 





পথ এতই, প্রশস্ত ও জুদীর্ঘ। হিন্দুধর্মের এই প্রশস্ত পর্থায়,সর্ববাবিধ, হিন্দু 
নশ্রদায়, ভক্ত ও তত্বজ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান, মুসলমান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, ত্রান 


সকলেই থাকিয়া অনন্ত ব্রক্গপদমূখে অগ্রসর হইতেছেন। এই ্প্রণালীতে 
গ্ছ্বৈতজ্ঞানের সহিত এশী ভক্তি মিলিত হইয়া হিন্দুধর্্মকে পূর্ণীবয়ব ও 
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৯ ৯৯ ৪৯৯ লালা তা পি পি পি পাপা পািরাসিপসিপসিপাি পি পি পাপা ৪৯ লসপসিতসপাসীপাসপিস্পসিপাসপিসপাসমপিসিপাসলাস্পিসি পাম্পি পাস পা পা পাপা 


নর্ধবিধ জনগণের আশ্ররভূমি করিরাছে। ইহা বিশ্বব্যাপী বর্শপ্রণালী। 
হিন্দুধন্ম সাধকের অধিকারাল্ুনারে বিভক্ত হওয়াতে তাহার.কলেবর, অতি 
বৃহৎ হইয্া গিয়াছে । নংসারত্যাগী নাধু-নন্্যানীর ধর্ম হইতে সামান্য জন- 
গণের ব্দাচারপদ্ধতি পর্যন্ত সমস্তই হিন্দুধর্শের দেহ। সুতরাং বাহার! 
হিন্দু নযাজগ্থ নামান্য জনগণের র্মপ্রণালী দেখিরা বিবেচনা করে, “এই 
বুঝি হিন্দুধন্ম,” তাহারা একদেশদর্শী। দেই নামান্য জনগণ-আচরিত 
ধ্প্রণালী হইতে এই দম্ম যে ক্রমে ক্রমে কত উচ্চ স্তরে উঠিয়া 'গিরাছে, 
ভাহা বিচার করিলে এ ধর্শের বর্ধনিয় স্তর অতি নামান্যাংশ বলিয়াই 
বোধ হইবে। বদিও দেই সুরের লোকনখখ্য। বর্বাপেক্ষা সমধিক, তথাপি 
তাহা মূলদেশ নাত্র। যেমন পর্বতের মূলদেশ স্থুবিশাল ও প্রকাণ্ড, 
তদ্রপ। উচ্চ উচ্চ দেশের লোকসংখ্যা ক্রমশঃই কমিরা, গিয়াছে । 
কদিরা যাইলেও তাহারা সবাই হিনুবর্মভুক্ত। বরং উচ্চদেশের 
ধন্মাবলদ্বিগণ ধর্শের পবিভ্রতা ও প্রকৃত মুত্তি আরও বিশদ করিরা 
দেখাইতেছেন। পর্ববতের উচ্চ উচ্চ দেশে উঠিলে বেমন নব নব দেশ 
দৃষ্টিগোচর হর, এ ধর্টেও তেমনি উচ্চ উচ্চ দেশে নব নব অধ্যাত্ব- 
তত্বাবলীর হ্ন্দর. দেশ প্রত্যক্ষীভূত হর, শেবে চুড়াদেশের অনন্ত 
আকাশে কেবল__একমেবাদ্বিতীবম.। | 

_.. হিন্দ্ধর্মের এই বকল মহান্‌ তত্ব না! বুঝি বর্তমান যুগের অন্ত ধর্মাব- 
লঙ্ষিগণ, সভ্য-শিক্ষিত পাশ্চাত্যদেশীরগণ, তথা পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিকৃতমন্তিক 
পথহারা ভারতবানীর মধ্যে অনেকেই হিন্দুগণকে পৌত্তলিক, জড়োপানক 
ও কুনংস্কারাচ্ছন্ন বলিরা তাচ্ছীল্য করিরা থাকেন। হিন্দুগণ বহুদিন হইতে 
অধীনতাশৃঙ্খল পরিরা৷ ভড় হৃইরাছে, কাজেই হিন্দুকে “কড়োপানক” 
প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা ব্লা বাইতে পারে-_নতুবা বে জড়বাদিগণের অনুষ্ঠিত 
ধর্ধের অস্থিমজ্ঞা পৌভ্লিকতা--কাম-কামনার কলুধিত, তাহারাই 
হিনুণকে পৌভ্তলিক বলে! বাহাদের ধর্ম এখনও খঞ্ত বালকের ন্যান্ 
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পাশপাশি, 


উঠিয়া দাড়াইতে সক্ষম নহে, তাহারাই হিন্দুধশ্ের নিন্দাবাদ করে, ইহা" 
বিস্ময়ের বিষয় বন্দেহ নাই ।. দি বুঝিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, হিন্বব 
যাহা করে, তাহার একবিন্দু কুংস্কার বা মিথ্যা নহে । হিন্দু যাহা বুঝে, ' 
এখনও তাহার ভ্রিনীমাঁয় পহছিতে অন্য ধশ্মাবলম্বিগণের বহু বিলম্ব আছে । 
হিন্দুধর্ম গভীর সুত্ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ । ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর, 
জানিতে পারিবে, জড় বৈজ্ঞানিক বা অন্ান্তয দেশের অথবা অন্মদ্দেশের 
শিক্ষিত ও নজ্জন আখ্যাধারী হিন্দু-ধন্ম-নিন্দুকগণ জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝে 
না বলিঝাই হিন্দুকে জড়োপাদক বলিয়া থাকে । জড়বিজ্ঞানে এ তত্ব 
বুঝিতে পারা যার না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পার যে, যতদূর আলোচিত 
হইল, তাহার পরে আরও কিছু থাকিল--আলোচনার শেষ হইল, 
কিন্ত আলোচ্য বিষয়ের শেষ হইল না। যাহা খুঁজিলাম, তাহা পাই 
নাই, কিন্তু খোজা শেষ হইয়া গিম্লাছে_-শেষ মিলিল না। পাশ্চাত্য জড় 
বিজ্ঞানের বিখ্যাত পণ্ডিত হার্ধাট স্পেন্সার আক্ষেপ করিয়া আরও 
স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন__ 
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এই তো জড়বাঁদীদের অনুসন্ধানের চরম ফল ; ইহার কারণ এই থে 
যে বস্ত খুঁজিতে হইবে; তাহার মত দর্শনশক্তি আবশ্তক হইবে। ত্রঙ্গ- 
বস্ততত্ব অবগত হইতে হইলে ত্রঙ্গতত্বের সত্বা সম্ভাবিত হওয়া চাই। 
যোগীর নমাধি ভিন্ন তাহা! নম্তবে না? বে যোগ হিন্দুরা আবিষ্কার 


১৬ জ্ঞানী গুরু [ নানা! কাণ্ডে 


সরা পপ পাশাপাশি লা বিলাল সালপিপাপাাপপীপাপাপপাীপ্পাপাশিপাপাপাপপিপিপিিপিশিিপপীপাপাপপিপাপাপাপাপাপাপািিপাশ 


করিরাছেন_লে তত হিন্দুধর্শপ্রণালীতেই বিধিবদ্ধ আছে । আমি নেই 
তই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতে হচ্ছা করিরাছি ৷ 
হিন্দুর দর্শনশান্ত্ের পর্যালোচনায় প্রতীত হয় যে, আমাদের শা্রীর 
মতামত নানা বাদান্বাদ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে । যখন যে মত উঠিয়াছে. 
তখনই পণ্ডিতগণ বলিয়া উঠিয়াছেন-_“সে কথার প্রমাণ ?- স্থৃতরাং 
হিন্দু দার্শনিকেরা প্রমাণ ভিন্ন এবং পূর্ববপক্ষ খণ্ডন না করিয়া কোন কথার 
মীমাংসা করেন নাই। ধশ্বের এমন তন্ন তন্ন বিচার আর কোন 
জননমাজের ধশ্বশান্ত্রে দেখা যার না। হিন্দু জানে__ | 
কেবলং শান্্রমাশ্রিত্য ন কর্তৃব্যো বিনির্ণরঃ | 
ুক্তিহীনবিচারেণ ধন্সহানিঃ প্রজারতে ॥ 


রঃ _যোগবা শিষ্ঠ 

-_কেবল শান্ত্রবাক্য আশ্রয় করির়। ধন্ম নিরূপণ করা কর্তব্য নহে, 
কারণ যুক্তিহীন বিচার ছারা ধর্মহানি হইয়া থাকে । | 

তাই হিন্দুশান্দ্রের কি লৌকিক, কি অলৌকিক, নর্ধবিধ তত্বেরই, 
বিশেষ প্রকার উপবুক্ত প্রমাণ প্রদত্ত হ্ইরাছে। হিন্দুধণ্ধকে নিন্দা 
করিবার পূর্ব্বে একবার তত্বগুলি বিচার করিতে ও নিজের ধর্প্রণালীর 
প্রতি দৃষ্টি করিতে অঙ্গুরোধ করি । 

অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ হিন্দুবঘাজস্থ নামান জনগণের ধর্মপ্রণালী দ্রেখির! . 
এবং তাহার প্রুততথ্য ও -মহান্‌ ভাব না৷ বুঝিয়া যে সকল নিন্বাবাদ করিয়া 
রননা কলুধিত করেন, নেই নামান্য জনগণের ধর্শ হইতে নিন্তৈগুণ্য- 
সাধকের নিরাকার ত্রদ্দ উপাসনা পর্যন্ত আমি এই গ্রন্থে আলোচনা 
করিব। আশী। করি, পাঠকগণ তাহাতেই হিন্দুধর্মের বিশ্বব্যাপকতা ও 
গভীরভার পরিমাণ উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । প্রথমত: অধিকার- 
ভেবাদি সমাজদন্ব আলোচনা করা বাউক। এ 


অধিকার-ভেদ 


কোন আধুনিক বা উৎপন্ন ধর্মে অধিকারভেদ স্বীকৃত হয় নাই, 
বারণ নে সমস্ত ধন্ম মানবাত্মার নিমিত্ত এক নিদ্ধিই আদর্শ ও লক্ষ্য 
দিরাছে, সেই লক্ষ্যের প্রতি সমগ্র মনুয়নমাজকে নিয়োজিত করিতে চাহে। 
'হিন্দুধন্ম যখন মানবাত্বাকে তাহার অনন্ত স্বরূপে আনিতে চাহে, তখন 
অবশ্য বলিতে হইবে, তাহার গতি অনন্তের পথে। এই অনন্ত পথ নানা 
খণ্ডে বিভক্ত হ্ইরা! ্রমশঃ উর্ধে উঠিয়া! গিয়াছে। এই অনন্ত গতিপথে 
'লোক-নমাজের সকলেই আছে, কিন্তু নকলেই সমান অধিকারী নহে । 
পূর্ণ যুবক যে উপায়ে আহাধ্য গ্রহণ করিতে পারে, শিশু তাহা পারে না। 
যুবক কঠীনতর পদার্থ চর্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে, শিশুকে -তরল 
দুগ্ধ তুলার ছারা ধীরে ধীরে খাওয়াইতে হয়। আবার একজন জ্ঞানীর নহিত 
'অজ্ঞানীর আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তেমনি একজন বুদ্ধিমানের সহিত 
একজন নির্ধবোধেরও বিস্তর প্রভেদ। যে ধর্ম বিষরে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নে 
যাহাতে ধর্ম বলিয়া একটা কিছু আছে এমন নংস্কার লাভ করিতে পারে, 
,নেই কাধ্য করা কর্তব্য । তাই হিন্দুবালিকা কোমল হৃদয়ে ধর্শবীজ 
রোপণের জন্য--ধর্ম আছে, কেবল তাহাই বুবিবার জন্য যমপুকুর, 
পুঙ্গিপুকুর, গোলক, ধনগছান প্রভৃতি ব্রত করে। যুবতী কন্মফলে 
জীবনে ধর্ধ বৃদ্ধি করিবার জন্য ভূর্ববাষ্টমী, অন্দদান, অনন্ত চতুর্দশী প্রভৃতি 
ব্রতে নিযুক্ত হর। বাধারণে দোল-ছুর্গোত্সব পৃজা-অঙ্চনা যাগ-যজ্ঞ 
-করে-দেবশক্তি লাভ করিয়া জড়ত্বের হস্ত হইতে কথব্চিৎ বৃক্ষা পাইর। 
এন্মশক্তির বর্ধন উদ্দেস্তে। ঘোগী কশ্খের নংস্কারবীজ দগ্ধ করিয়া যোগের 
আগুনে জড়ত্ব গলাই় পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রনর হইবার 'ভ্য 
যোগ করিয়া, থাকেন। এইরূপে জগতে বত প্রকার ধর্শনাধনার পথই 
েখিবে, সমন্তই অধিকারভেদে--অবস্থাভেদে কিঞ্চিৎ অগ্রনর হইবার 

রম | 


'পোপা্পাপেপাপাটি 


জন্য । কোন র্মপথই নিরর্থক নহে, সকলেই পূর্ণ ধশ্মলাভের জন্য 
অগ্রনর হইতেছে । তবে কথা এই যে, ধর্মপদ্ধতি অন্নারে- ধর্মের 
নাধনাহুনারে কেহ অনেক দূর অগ্রগামী হয়, কেহ বাঁ অন্প দূরে থাকে । 

ধশ্ম নকলকেই উঠাইয়া অনন্ত পথের এক এক স্থানে আনিতে চাহে। 
হিন্দুবশ্শ এই বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ধর্মসাধনার প্রকরণ। 
বিভিন্ন করিরা দিরা আপনাকে নর্বলোকোপবোগী করিয়া দিয়াছে। এই 
অধিকারান্ুনারে হিন্দুধর্খে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, পৌর প্রভৃতি 
নানা নাম্প্রদারিক নাধনীপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই সমস্ত সাঁধন!- 
গ্রণালীর ধর্মাচার ও প্রকরণ বিভিন্ন হইলেও নকল ধর্শপ্রণালী হিন্দুধর্ম, 
মুক্তিনাপকের গতিপথে অবস্থিত। শ্রীস্টীর ধশ্মাদি যেমন নিজ নিজ 
সম্প্রদারস্থ জনগণকে স্ব্গাদি প্রভৃতি এক এক লক্ষ্যস্থানে আনিতে চাহে, 
হিন্দুধর্মের শাক্ত বেষ্কবাদি সাম্প্রদায়িক নাধনা প্রণালীও তন্দরপ সকলকে 
হিন্দুবন্মীর সুক্তিপথের এক এক. দেশে উপনীত করিতে চাহে। কিন্ত 
তাহাও চরমগতি নহে। 

মন্স্তবমাপ্দে নানাপ্রক্কতির মানুষ, সকলের বিদ্বা বুদ্ধি প্রতিভ! 
নমান নহে। নকলের মাননিক উন্নতির ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ, প্রবৃত্তি-নিবৃতি 
সঘান নহে। এই নকল বিবেচনা করিরা হিন্দুশান্্র বলিরাছেন-_ 


নকামাশ্চৈব নিফাম। দ্বিবিধা ভূবি মানবাঃ। 
অকামানাং পদৎ মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ 
-ম্হানির্ববাণ ত্র, ১৩ উ£ 
এই নংনারে, বকাগ ও:নিঘাম এই ছুই শ্রেণীর মানব আছে। ইহার 
মধ্যে যাহারা নিফাম, তাহারা, মোক্গপথের অধিকারী, আর যাহারা নকাম, 
তাহারা কর্াবারী, স্বর্গলোকাদি গমনপুর্বক নানাপ্রকার ভোগ্য বস্ত 
ভোগ করিছা, কৃতকর্মের ক্ষয়ে পুননরার ভূলোকে জন্নগ্রহণ-করিয়া থাকে। 


ছি ও জ্ঞানী গুকু [ নানা কান্ডে 
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পাপা 


ইহা হইতে প্রবৃভি ও নিবৃত্তিমাগ, এই দুইটি পথ বাহির হইল। ইহার 
আবার এক একটির নাধনা-প্রণালী অনন্ত। অধিকারী ভেদে সাধনা 
চারি প্রকার । বথখ|-- - 


উত্তম ব্রদ্ধনভ্ভাবো, ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ | 
স্ততির্জপোহধমে। ভাবো, বহিঃপূজাহধমাধমা ॥ 


_ ম্হানির্বাণতন্ত্র, ১৪ উঃ 


্রহ্মনগ্ভাব উত্তঘ, এজন্য উচ্চাধিকারিগণ 'ব্রন্ষবিচার ও ত্রদ্ষো- 
পানন। করিবে । ম্ধ্যম অধিকারিগণ স্থূল, সুক্ষ ভূতাদি বাঁ জ্যোতিধ্যান 
করিবে । অধম অধিকারিগণ শুব, জপ, পূজাদি করিবে । আর অধম্র 
অধম অধিকাৰিগণ অর্থাৎ বাহারা ধর্ম বিষরে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহারাই বাহ- 
পূজার অন্লষ্ঠান করিবে । | | 

আবার প্রবৃভি-নিবৃত্তি ধন্ম অন্গনারে সাধকের ক্ষমত! বিচার করতঃ 
ব্রন্গোপানন।, ধ্যান, তপ, জপ ও বাহ্‌ পুজাদির নানারূপ পদ্ধতি প্রকাশিত 
হইরাছে। তবে ধর্মের যত উচ্চদেশে উঠিবে, লোকনখখ্যার অন্পতার 
সহিত সাধনাপন্ধতিরও হুম্বতা দৃষ্ট হইবে | এখন পাঠকগণ নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করিলে পৃথিবীর ঘাবতীয় ধর্্মনম্প্রদায় ও তাহাদের অনুষ্ঠিত 
ধর্মপ্রণালী মহানির্বাণতন্ত্রের এ শ্লোক দুইটির মধ্যে দেখিতে পাইবেন ।' 
ঘে যেরূপ ধর্মপ্রণালী অবলম্বন করুন ন| কেন, সকলেই এ চারি 
শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন | 

নকল ব্যক্তি দর্শনবিজ্ঞানের জটিলতত্ব হদরদম করিতে পারে না। 
বাহার নেক্দপ শিক্ষা আছে, নে অবশ্ত বুঝিতে পাঁরিবে। অর্ধশিক্ষিত বা' 
অন্পশিক্ষিত জনগণকে অগ্রে দর্শন-বিজ্ঞান বুঝিবার উপযোগী শিক্ষা লাভ' 
করির়। পরে দার্শনিক তত্ব 'আলোচন। করিতে হর। আর অশিক্ষিত 
ব্যক্তি বর্ণপরিচর করিরা কর, খল, হইতে সুবোধ নীতি-পাঠ, নাহিত্য, 


২০ জ্ঞানী গুরু [ নানা কাণ্ডে 





পাবা টিন 








ব্যাকরণ, কাব্যাদি ক্রমে পাঠ করতঃ তবে দর্শন-বিজ্ঞান পাঠে সক্ষম 
হইভে পারে। হিন্দুবর্ম-শিক্ষকগণ, বাহার বেরপ জ্ঞান আছে বুৰির! 
তাহাকে নেই স্থান হইতে আরম্ভ করাইরা ক্রমে উচ্চন্তরে আনরন করেন। 
আর যাহার আদৌ ধর্শভ্ঞান নাই, তাহাকে বাহ্‌ পূজা হইতে আর্ত 
করাইর। ক্রমে ব্রঙ্গনভাবে আনরন করেন। তাই হিন্দুধর্শের স্তর ও 
অধিকারভেদে অনংখ্য ধর্বপ্রণালী দুর্টিগোচর হর। সাধারণ জনগণকে 
প্রথম হইতে কিরূপ ধর্শনাধনার নিধুক্ত করিরা ক্রমুশঃ উচ্চ উচ্চন্তরে 
উঠাইতে হর এবং এক এক ্তরের সাধনার কি শিক্ষা হর, আহা 
চৈতন্তচরিতাম্থৃত গ্রন্থ হইতে দেখাইতেছি। 

ধর্দভ্গতের শ্রেষ্ঠ মহাজন কবিরাজ গোস্বামী, তাহার হী 
গ্রন্থে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও মহাত্মা রামানন্দ ' বারের কথোপকথনে এই 
তত্‌ পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিরাছেন। 


প্রভু কহে কহ কিছু নাধ্যের নির্ণয়! 
রার কহে স্বশ্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হর | 


বাহার জন্য নাঁধনা, তাহাই নাধ্য ; চৈতন্যদেব সাধ্য বিষরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কোন্‌ নাধকের কিরূপ সাধ্য তাহা নিশ্চর করিয়া বলিলেন না ; 
তখন রামানন্দ .রার কাজেই ভক্তিহীন সংদার-জাল-জডিত মানবের 
গ্রথম হইতেই নাধ্য নির্ণর করিলেন। কাজেই তাহাকে বলিতে হইল-_ 
“স্বধ্দীচরণে কৃষ্চভক্তি হয় 1৮... 
আপন আপন বর্ণাশ্রমোচিত কুল-ধর্মই স্বধম্ম। ভগবভক্তিহীন পাষাণ 
প্রীণে ধন্মবীজ রোপণের-উপারন্বরূপ স্ধশ্নীচরণ নির্দেশ করিলেন ; কিন্ত 
কেবলমাত্র ভগবনভক্তিই কি জীবনের ল্য ন৷ আরও-কিছু আছে? | 
প্রহথু কহে এহো বাহ্‌ আগে কহ আর। 
রান কহে কুঝ্চে কম্মার্পণ নাধ্যনার ॥ 
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পাপা পাপাপািাপাপালি পারা 


আছে বলিম্বাই চৈতন্যদ্দেব বলিলেন, “ইহা! বাহিরের কথা (বাঁধন, 
আবও অগ্রসর হইয়া বল অর্থাৎ স্বধশ্মাপেক্ষা আরও উচ্চ অধিকারীর কথ। 
বল।” তছুতরে তিনি বলিলেন, “সমস্ত কম্ম ভগবচ্চরণে অর্পণ করাই 
সাধ্যের সার?” আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিফাম কর্শী করিতে 
উপদেশ দিলেন । 
প্রভু কহে এহে। বাহা আগে কহ আর! 
বায় কহে স্বধশ্মত্যাগ নর্ব সাধ্য নার ॥ 
নিষফাম কর্মের কথা শুনিরা চৈতন্যদেব বলিলেন “ইহীও বাহিরের ধর্ম, 
আরও অগ্রনর হইয়া বল।” যখন নিফাম ধর্মনাধন করিয়া সাধকের 
আত্মনির্ভরতা জন্মিবে, তখন স্বতন্ত্রতাই তাহার উন্নতি; তখন তাহাকে 
আর বিধি-নিষেধের গণ্তীর ভিতর রাখা উচিত নহে । তাই রায় রামানন্দ 
বলিলেন, “স্বধশ্ম ত্যাগই সাধ্যের সার 1” চৈতন্যাদেব ইহাতেও নন্তষ্ট না 
হইয়া! বলিলেন, 
প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর । 
রায় কহে জ্ঞানমিআা ভঞ্চি নাধ্য নার ॥ - 
জ্ঞানমিশ ভক্তির কথা শুনির1,- 
[..... প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর। 
বার কহে জ্ঞানশৃহ্যা ভক্তি নাধ্য নার ॥ 
রামানন্দের এই কথ! শুনিয়া, চৈতন্যদেব বুঝিলেন, ইহা উত্তম সাধ্য। 
তাই বলিলেন, র 
প্রভূ কহে এহো, হয় আগে কহ আর । 
রাঁর কহে প্রেম ভক্তি সর্বনাধ্যনার ॥. 
চৈতন্দের এতক্ষণ “এহো বাহ্‌” বলিতেছিলেন, কিন্তু এইবার বলিলেন 
“হো হর” তবে ইহা শেষ নহে ; আরও অগ্রনর হইয়া বল। চৈতন্যদেব 
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কক'এইরূপে জিজ্ঞানিত হইরা রার রামানন্দ এ্রশীভক্তির কত উচ্চ 
উচ্চ ব্তরের মাধুরী-লীল! প্রকাশ করিলেন। কেহ বেন এইগুলিকে 
“বৈঝুবী্রোলি” মনে করিরা নিজের স্বচ্ছ সরল নানিকাটা কুষ্চিত 
করিবেন না। উহার প্রত্যেক কথ! দর্শন-বিজ্ঞানের সুদুঢ় ভিত্তিভূমির উপর . 
সস্থাপিত। আগে হিন্দুর তন্ত্র, পুরাণ, স্থৃতি, শ্রুতি, দর্শন; উপনিষদ পাঠ 
করুন, তৎপর এ ডৌর-কৌপীনধারী নেড়া-নেড়ীর হে'রালী পাঠ করিতে 
প্ররাস করিবেন । এই ভাবের ভাবুক ভিন্ন অন্যের নে তত্ব বোধগম্য 
হইবে না। 


রার রামানন্দ কথিত ন্বধন্ম, নি্ষামধন্মম। স্বধন্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, 
জ্ঞানশৃন্তা। ভক্তি ও প্রেমভঞ্ি প্রভৃতি এক একটা ধর প্রণালী বাধনার জন্য 
অধিকারি-ভেদ স্বীকৃত হইরাছে। বাহার বাহাতে অধিকার, তিনি তদন্গরূপ 
নাধনার অনুষ্ঠান করিবেন। অশিক্ষিত ব্যক্তি দর্শন-বিজ্ঞানি পাঠ করিতে 
প্রবৃ হইলে, ঘেঘন কিছুতেই তাহার পাঠে মনঃনংযোগ হুরনা, বরং বিরক্ত 
হইরা সে এ তত্বের চর্চ। ত্যাগ'করে, তন্দ্রপ স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তিগণও অতি স্ম্ 
এই ব্রদ্ধতত্ব কিছুতেই ধারণা' করিতে নক্ষম হয় না, অধিকন্ত বিরন্ত হ্ইরা 
পড়ে । এই কারণেই হিন্দুধশ্ম বলিতেছেন__ 


ন বুদ্ধিভেদং জনরেদজ্ঞানাৎ কর্মবঙ্গিনাম্‌ ।- শ্রীমদ্তগবদ্গীত। 


কম্মিগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত অজ্ঞান, তাহাদের বুদ্ধি-ভেদ জন্মাইবে 
না।' এই সকল বিবেচনার অধিকার-ভেদে ধর্প্রণালী উপদেশ দিবার 
ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্ে ৃষ্ট হর । হিন্দুরর্ে লোকের জ্ঞান ও রুচি অুনারে 
নাধনা-প্রণালীর সংঘটন হইরাছে। তাহাতে বিবিধ সাশ্প্রদারিক উপান। 
এণালীর ব্থটি হইর্রাছে। টবদিক হিন্দুধর্ম দেশ, কাল. ও পাত্রান্্যারী 
অধিকার ভেদ স্বীকার করিরাছেন। বনাজের একাংশের জন্য ধর্শ নহো। 
তাই হিন্দুধ্ম উচ্চ, নীচ ও অপ্যম অধিকারিভেদে নানাবিধ নাধনাপ্রণালীর 
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স্থটি করিরাছেন। কিন্তু তাহাদের উদ্দেষ্ট একই, কেবল প্রকরণ ভিন্ন মাত্র । 
এজন্যই নেই ধর্খে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদে আদৌ দ্বিবিধ সাধনপথ দেখিতে 
পাওয়া যার। উচ্চাধিকারীর জন্য নিবৃত্তিপথ ও নিফামধন্ম, নিয়াধিকারীর 
জন্ প্রবৃত্তিপথের বিস্তারিত মহাকাম্যক্টোত্র ৷ 

অনংখ্য মানুষের কাম-কামনা অনংখ্য প্রকার, তাই হিন্দুর প্রবৃত্তি 
পথের সাধনাপ্রণালীও অনখ্য প্রকার। এই অধিকার-ভেদে র্ধপ্রকার 
জনগণের জন্ট ধর্প্রণালী প্রকাশিত হওরার হিনুধর্শের মূলদেশ অতি 
প্রকাণ্ড হইয়াছে। শ্রীষ্টীয়, মহম্মদীয় প্রভৃতি কাম্যধর্দ ও তাহাদের 
দাধনাপ্রণালী হিন্দুধর্মের এই বিশালস্তরের একদেশে পড়িয়া রহিয়াছে । 

হিন্দুধর্ম প্রণালীতে প্রথমে পশুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মন্টযানে 
যাওরা,তৎপরে মন্থত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করা এবং দর্বব- 
.শেষে দেবত্ব হইতে ব্রদ্দত্ব লাভ করাই পরম মোক্ষপদ। আমাদের নাম্প্র- 
দায়িক ধর্শপ্রণালী কেবল দেবত্ব পর্যন্ত উঠিয়াছে। বিচার করিলে 
বিজাতীয় অন্ান্য ধর্শপ্রণালীর নীমাও এই পর্যন্ত। অতএব হিন্দুধর্মের 
এই বিশালস্তরে অবস্থিতি করিয়া ধর্মের, শীতল ছায়ার সকলেই তৃপ্ত 
হইতেছে | 


_জাতিভেদ 


: অন্যান্য ধর্মনম্প্রদায় হিন্দুধর্্দে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত দেখিয়া 
 শৃহিন্দুগণকে অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছ্ন মনে করেন। আর অস্মদ্দেশীয় এক 
শ্রেণীর লোক আহার-বিহারে স্থশৃঙ্খলার জন্য জাতিভেদ-প্রথার . উচ্ছেদ 
সাধনে প্রয়ানী ৷” জাতিভেদ-প্রথার ভিতরে হিন্দুধর্দের কি মহান্‌ উদ্দেস্ 
নিহিত রহিয়াছে, অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ তাহ। জানে না । তাহার] মনে 
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করে, মিথ্যা জাতিভেৰ প্রথার প্রবর্তন দ্বারা হিন্ুগণ বিবিধ বামািক 
অন্চবিধা স্থ্ি করিয়াছে । কিন্ত হিন্দুর কি বলে শুন্ুন__ 
ন বিশেষোইস্তি বর্ণানাৎ সর্ধং ব্র্গমরং জগৎ । 
প্রথমে বর্ণবিভাগ ছিল না, সমস্ত ব্রদ্ষমর ছিল । কিন্ত পরে__ 
্র্ণা পূর্ববসথষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্‌ ॥ 
পরে কর্ণদ্বার৷ বর্ণবিভাগ হইরাছে। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন__ 
চাতুর্ব্যং ময় স্বষ্টং গুণকন্মাবিভাগশঃ | 
আমি গুণ ও কর্মের বিভাগানুনারে ত্রাঙ্গণ, ক্ষভ্রির, বৈশ্য ও শৃদ্র 
এই চারি বর্ণ সি করিরাছি।* তাহা হইলে জাতির দ্বারা গুণ ও কর্মের 
পরিচর পাওর1 যার । খথেদনংহিতার দশম ম্গ্ডলের নবতিতম স্থক্তে 
উত্ত আছে-_ মেটা | 
ব্রঞ্গেণোহস্ত 'মুখমাসীদ্বাই রাজন্যঃ কৃতঃ ৷ 
উরোস্তদন্ত যদৈহ্ঃ পঞ্যাং শৃদ্দোইজায়ত ॥ 
__বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাঙ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উর হইতে. 
বৈশ্য, পদ হইতে শৃদ্র জন্মিলেন। 
ইহার ভাবার্থ এইস_অধ্যরন অধ্যাপন-ূপ কার্ধ্য-প্রধান ত্রাঙ্গণ, বিরাট 
পুরুৰ অর্থাৎ জীবমর জগতের সুখম্বরূপ। বাহুবল-প্রধান ক্ষত্রির, বমাজে 
বাহুস্বরূপ। উরুবল-প্রধান বৈশ্য, নমাজের উরুম্বূপ। আর ভূত্যভাবাঁপন্ন. 
শৃদ্র, নমাজের পদনেবার জন্য উৎপন্ন হ্ইরাছে। অপিচ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া. 
মৌখিক কাব্য, স্থৃতরাৎ ত্রাঙ্গণ মুখগ্রূপ। বুদ্ধাদি কার্য বাহু-বলনাধ্য,. 
তাই ক্ষতির বাহুস্বরূপ। বাণিজ্য কর! উরুবল-নাপেক্গ, সেইজন্য বৈশ্য 








*. ভগবান্‌ কতৃকি বথন জাতিভেদ হইয়াছে তখন ভাঁরভবর্ধ বলিয়৷ নহে, অত্যান্ত. 
দেঞেও জাতিভেদ আছে। পৃথিবীর নর্ববত্রই এই চারি শ্রেণীর মানুষ দৃষ্ট হয়; সামান্য: 
একটু চিন্তা +রিলেই বুঝিতে পারিবেন । বরং আমাদেরই জাতি ও গুণকর্খ্ব ঠিক নাই। 
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পাপাপলীপী পাপী শী লী লালা ৮৯-৮০-০৮৮৮, 


উরুত্বরপ।, চাকরি প্রভৃতি পরপদলেহন জন্যই শুদ্র পদস্বরূপ। অতএব 
হিন্দুনমাজ গুণ ও কশ্ম ভেদে জাতিভেদ স্বীকার করিয়াছে । 

গুণও কর্ণক্ষয়ের জন্য যে সাধন! তাহাই স্বধন্ম। স্বধর্শচারণে গণ 
ও কণ্ম ক্ষয় করিয়া জীবকে তত্জ্ঞান লাভ করিতে হয়। তাই হিন্দুধর্ম 
গুণ ও কর্মের বিভাগানুনারে ধর্মীভেৰ বা অধিকারভেদ হইয়াছে । এই 
অধিকারভেদই জাতিভেদের মুল ভিত্তি। অন্য ধর্মননশ্রদারে জ্ঞানী-- 
অজ্ঞানীর জন্য একই ধূর্শ-প্রণাঁলী নিদ্দিষ্ট থাকায় তাহারা এক জাতিতে 
পরিণত হইরাছে। কিন্তু হিন্দুলশ্প্রদার়ে গুণ ও কর্মান্যারী ধর্দমাবিভাগ 
হওয়ায় জাতিবিভাগ হইয়াছে । হিন্দুধর্মের সাধারণ জনগণ ধর্ম 
অধিকারান্নারে নানা খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় হিন্দুসমাজ নান। জাতিতে 
পরিণত হইয়াছে । পরস্পরের এই গুণ ও কর্ম পরস্পর বিভিন্ন রাখিবার 
জন্য বিশেষকপে জাতিভেদ প্রবন্তিত হইয়াছে । 

"জাতিভ্দ-প্রথা ন। থাকিলে, সকলের গুণ ও কণ্ম এক হইয়া! যাইত। 
যেযে কর্খ করে, সে তাহারই আলোচন! করিয়া থাকে । অতএব এক 
জাতির নহিত আর এক জাতির আহার-বিহার ও বৈবাহিক নন্বন্ধ 
সংস্থাপিত হইলে পরম্পর গুণ ও কর্মের আলোচনা হইত। ইহার ফলে 
উ' জাতি ইতর গুণ ও কর্মের পক্ষপাতি হইত এবং নীচ জাতির বুদ্ধি- 
বি দ ঘটিত। তাই হিন্দুমাজ্রের মনীষিগণ গুণ ও কর্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষার 
উ শ্যে জাতিভেদ-প্রথ! গ্রবর্তন'ও নানাবিধ বিধি-নিষেধ ঘার! তাহা রক্ষা 
ক. র উপার করিয়া দিয়াছেন।: পাঠক! অধিকারভেদের মৃহান্‌ উদ্েশ্ত 
বুখরা থাকিলে জাতিভেদের কারণ বোধগম্য হইবে। জাতিভেদ প্রথা না 
থাকিলে অধিকারানুারে ধর্শনাধনাপ্রণালীর বিভিন্নতা স্থারী হইত ন1। 

বড়ই দুঃখের বিষয়,_-একশ্রেণীর ছুর্ববলচিত্ত লৌক বলির! থাকেন যে» 
ব্রাঙ্ণণজাতির স্বার্থরক্ষার জন্যই জাতিভেদ-প্রথ প্রবন্তিত হয় । যদি স্বার্থ- 
পরতাই জাতিভেদের মূল হর, তবে শূদ্রাদির যাজন ও দান গ্রহণে ব্রাহ্মণের 
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পাতিত্যবিধান শান্তবিদ্ধ হইল কেন? শাস্ত্রে পরশ্গ্রাহীর ভুরি ভুরি নিন্দা 
আছে। যে ত্রার্খণ ইচ্ছা করিলে ভগতের সম হইতে পারিতেন, তিনি 
পর্ণকুটারে থাকিরা কলমূল ভক্ষণে কালবাপন করিলেন কেন? ইহা কি 
লোভ-পরিহারের জলন্ত প্রমাণ নহে? অলৌকিক শক্তি লইয়া জগতে জন্ম 
গ্রহণ করিরাও তীহার! শুগাল-কুকুরের হ্যা ভোগ্যবস্ত লইয়া বিবাদ 
করেন নাই, ইহা! কি তাহাদের দেবত্বের পরিচর নহে? কিন্তু পরিবর্তনশীল 
জগতে সকলই চক্রনেমির ন্যার পরিবপ্তিত হর । তাই এক্ষণে ব্রা্গণ লোভের 
কতদান। যে ত্রাঙ্গণ পৃথিবীর দেবতা (ভূদেব) ছিলেন, আজ তাহাদের 
বংশধরগণের দ্বণিত পর পদলেহন-বৃত্তিই একমাত্র কর্তব্য হ্ইরাছে। 
মিথ্যা, বঞ্চনা ও চৌব্যাদিরও অভাব দৃষ্ট হয় না। এক একজনের প্রতি 
লক্ষ্য করিলে ্রাঙ্গণত্ব দূরের কথা। মন্ষ্যত্বেই সন্দিহান হইতে হর। গুরু- 
পুরোহিতগণের অবস্থাও শোচনীর। যে বত অধিক নিরক্ষর ও বঞ্চক, 
'দে নিজেকে নে পরিমাণ উপথুক্ত যনে করে! তবে জাতিভেদ-গ্রথা 
প্রচলিত থাকাতেই হিন্দুধর্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষা, হইতেছে নতুবা হিন্দুর 
নাম অনন্ত আকাশে বিলীন হইত । হিন্দুসমাজ অধোগতির শেষ সীমার 
আিয়াছে বটে, কিন্ত জাতীয় পার্থক্য ধ্বংন হয় নাই-আপন আপন 
ছাতীর মহত্ব বজার আছে। আমার নিকট ধর্ম ভিজ্ঞাস্থ হইরা ধাহারা 
পত্র লিখেন বা সাক্ষাৎ করেন, তাহারা প্রায়ই ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ ও বৈগ্যবংশ- 
সম্ভত, তন্মধ্যে আবার অধিকাংশই ত্রাঙ্ষণনত্তান। তবে ইহা অবশ্যই 
স্বীকার করি বে, সকল শ্রেণীতেই দেবতা! ও নরকের কীট আছে। 
আমাদের দেশ হুশানিত, কিন্ত সমাজ এখন স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল ; 
জাতিগত কার্যভেদের অতিক্রমই এই বর্ধবনাশের যূল।, 
পাঠক ! হিন্দুধর্ের জাতিভেদের কারণ ও তন্বারা হিন্দুধর্মের কি 
মহান্‌ উদ্দেন্ত বাধিত হইতেছে, বোদ হর বুঝিরাছেন। হিন্দুধর্ম মতে 
স্বস্ব শুপালগনারে ধন্মকাধ্য করী কর্তব্য, না করিলে প্রত্যবার আছে ] 


্ 
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কেননা, ত্রাঙ্মণাদির জুন্দর ধর্শ হইলেও শৃদ্রাদির ব্রান্মণ্য ধর্শ আচরণ করা 
কর্তব্য নহে। তাহাতে স্বগুণের ক্ষয় না; গুণক্ষয় ন। হইলে, তাহার 
ক্রিয়া এক নময়ে না এক সময়ে হইবেই হইবে। তাই স্বস্ব গুণ ও কর্ম 
স্বতন্ত্র রাখাই জাতিভেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্ত হিন্দু তথাপি জানে, 
মিথ্যাময় জগতে জাতিভেদের . কল্পনা মরীচিকাঁতরদ্গ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে ভ্রান্তিমর জগতের নকলই মিথ্যা। নদী পর্বতালন্কতা পৃথিবী 
অথবা চন্দ্র-সূর্যানক্ষত্রাদিভূষিত আকাশ, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহাই 
মিথ্যা। এক আত্মমন়্ জগতে মনুষ্য-পশ্বাদির ভেদ-কল্পনাও মিথ্যা, 
কুতরাৎ জাতিভেদ বে কল্পিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
শুধু নিয়াধিকারী স্বধর্মাচারী জনগণের জন্য জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত 
; হুইয়াছে। স্বধন্মাচরণে যাহার গুণ ও কর্ণক্ষর হইয়াছে, তাহার , 
'বর্ণাশ্রমের বিখি-নিষেধের গণ্ডী নাই । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন__ 
বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদানো ভবেন্ররঃ। 
বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ততে শ্রুতিমূর্দানি ॥ 
| __অজ্ঞানবোধিনী 
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হিন্দুর মধ্যে নামান্য জনগণের ধর্ম্মাচরণপদ্ধতিতে বিধি-নিষে ও 
শনরম নংযমের ুদৃ বিধান দৃষ্টে অনেকে মনে করেন_উপবান, প্রায়শ্চিত্ত 
পৃথিবীর বমন্ত জুথে বৈরাগ্য ও আত্মপীড়নই বুঝি ধর্ম । কিন্ত হিন্দ 
জানে, হিন্দুবর্ম আত্মপীড়ন নহে__আপনার উন্নতি নাধন* আপনার 
'আনন্দবর্দনই তাহার ষূল কারণ। ভগবানে ভক্তি, জীবে প্রীতি এবং . 
হৃদরে শান্তি বা ইন্জরিয়শক্তির সম্যক্‌ ক্ছুপ্তি, পরিণতি ও সীমগ্ুস্ত-_ইহাঁই 
বর্ম ॥ ভক্তি, গ্রীতি শান্তি এই তিনাট শব্ধে যেবস্ত চিখিত হইল, 


২৮ জ্ঞানী গুরু [নানা কাণ্ডে 





০াশাশাপাশতপিশীপ্তাপাশীপিশিলাশীপপিপাসপীল শপ পী শি পপ পি পপ পপ পপি 


তাহার মোহিনী সৃত্ঠির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? 
কিন্ত ইহাও স্মরণ রাখা উচিত থে, গোড়ার কিছু ছুঃখকষ্ট না করিলে 
কোন স্ুখই লাভ করা বায় না। ভোগবিলানোন্মত্ত ব্যক্তি বে ইন্ড্রির- 
তৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহারও উপাদান যবে ও কষ্টে আহরণ, 
করিতে হর । ধন্মীলোচনার ঘে অনীম, অনির্বচনীয় আনন্দ, তাহা 
উপভোগের জন্য প্ররোছন বে, ধর্শ-মন্দিরের নিন্লসৌপানে যে সকল; 
কঠিন ও কর্কশ তত্বগুলি বন্ধুর প্রন্তরের মত আছে, নেগুলিকে 
আগে আপনার আর্ত করিতে হর । তাই হিন্দুধর্খের নিক্-সোপানের 
নিরম-নংবমগুলি প্রবন্তিত হইরাছে। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করা যাউকশা 

আহারাদি শারীরিক ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি মানদিক, এই দ্বিবিধ 


নিয়ম-দত্ঘমে হিন্দুবর্ম গঠিত। আগে আহারাদির বিষয় বিচার কর! 
যাউক। 


আহারীর দ্রব্যের সঙ্দে শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ, আবার শরীর সুস্থ: 
না থাকিলে কিছুই হয় না| 


ধন্মীর্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং যূলমুভমম্‌। __আমঘুর্বেদ 


বশ্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ধর্গ লাভ করিতে হইলে 'র্বতোভাবে 
শরীর আরোগ্য থাকা অতীব কর্তব্য । শরীর পীড়াগ্রন্ত বা অকর্দরণ্য 
হইলে কোন কার্যই হর না। কিন্ত শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে 5 
বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হর । তাই আধ্য- শান্কারগণ, যাহাতে ৃ 
শরীর সুস্থ ও সবল রাখিরা ধশ্মীচরণ করা বার, ভাহারই রা 
দেশভেদে, বনোভেদে, কাধ্যভেদে আহারের তারতম্য করিঘা দিরাঁছেন ॥ 
একদেশে থে ত্রব্য ভোজন করিলে শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, অনা দেশে 
হর্তো৷ তাহা ভোন্রন করিলে তদ্বিপরীত ফল হই! থাকে । দেশের 


হিন্দুধর্শে বিধি-নিষেধ ] জ্ঞানী গুরু ২৯ 


স্জপি প১৯ব স্ সাশসপ৯৮০৩৯৯ 


প্রাকৃতিক ধর্ম নিরূপণ করিয়া াগ্ানির বিষয় স্থির করিতে হইবে রিতে হইবে। 
জল-বাযুভেদে আহারের পার্থক্য হওয়া কর্তব্য । শীতপ্রধান দেশে যে খান 
“ «ভাজন করিলে দেহের পুষ্টি, ধর্মবুদ্ধির উন্নতি ও মানপিক বল সঞ্চয় হয়, 
গ্রীক্ষপ্রধান দেশে তাহা ভোজন করিলে শরীরের ক্ষয়, বুদ্ধির জড়তা ও 
ধশ্মপ্রবৃত্তি ক্ষুন্ন হইয়া থাকে । এইজন্য শীতপ্রধান দেশের মৎস্য, মাৎন, 
'পেরাজ, রশুন ও সুর! প্রভৃতি খাছ উঞ্:প্রধান দেশে একান্ত অহিতকর। 
অহিতকর বলিয়াই এই নকল আহাধ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে।.দেশের 
প্রকৃতি আঁলোচনা৷ করির1 এই দেশের শাম কারগণশরীরবিজ্ঞানের সহিত 
নামপ্তস্ত রাখিরা আহার নন্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ করিয়াছেন, তাহা 
প্রতিপালন করা বর্ধদা কর্তব্য । কেবল মাত্র ইন্জিয়গ্রীতিকর খাগ্ ভক্ষণ 
“করা আহারের.চরমোদ্েশ্য নহে । তাই হিন্দুশান্ত্র বলিয়াছেন_ 
ইন্জিয়গ্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জয়েৎ। 
কেবল মাত্র ইন্দ্রিরগ্রীতিজনক এরূপ বুথা পাঁক' পরিত্যাগ করিবে। 
ওজস্করং শরীরস্ত চেতনঃ পরিতোবদম । 
ধর্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিছুঃ ॥ 
শরীরং চীয়তে যেন ক্ষীয়তে রোগনন্ততিঃ | 
সন্মতির্জায়তে যন্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিছুঃ ॥ | 
._ঘাহা দেহের শক্তিদায়ক, চিত্তের প্রসনতা প্রদারক, ধর্শবুদ্ধির উদ্দীপক, 
-তাহাকেই পৃত্ডিতগণ সপথ্য বলিয়া, নির্ণয় করিয়াছেন। যাহা দ্বারা শরীর 
বলশালী হয়, রোগ সমুদয় দূরীভূত হ্য়, সংগ্রবৃত্তি গর দ্ধি উপচিত ত হয়ঃ. 
পশ্তিতগণের মতে তাহাই স্থপথ্য। 
'ইহামুত্র স্থখং ষম্মাৎ-তদেবাছং ্রয্তঃ রঃ 
5, আযুক্কীমেন হাতব্যং তদহ্যদরলং যথা ॥ 
__ঘাহা ছারা ইহজীবনে সুখ এবং পরজীবনে শাস্তি লাভ হু়/ তাহাই : 








রঃ ভ্ঞানী গুরু শু নানা কাণ্ডে 


শপাপীাশলাপা পাপী পোলা পাপা পাপা পাপা নিলে ল পপ পিপল প লালা ১ 


নর ভোভনহ করা কর্তব্য । আফুস্কাম ব্য ব্যক্তি এতদতিরিজ যাবতীয় আহার্্য 
গরলের ন্যাপ পরিত্যাগ করিবে । 

কার্যভেদেও আহারের তারতম্য হয়। যাহাদিগকে যুদ্ধাদি করিয়া দেশ 
রক্ষা করিতে হইবে, সমাজ সংরক্ষণ করিতে হইবে, নরশোণিতে ধরাঁরপ্িত- 
করিতে হইবে, তাহীদিগের পক্ষে মৃগরা বা মাংস ভঙ্গণ দূষণীয় না হইতে 
পারে। বীরত্ব, উৎনাহশীলতা. বলবত্তা প্রভৃতি রাজনিক গুণবর্ধক ত্রব্য 
তাহাদিগের আহাধ্য । রজোগুণবদ্ধক দ্রব্য ভোজন ব্যতিরেকে রাজসিক 
প্রবৃত্তির বর্ধন হয় না। কিন্ত ভগতক্তিপরারণ জ্ঞানান্ুশীলননিরত ব্যক্তির 
কখনই যাংদাদি আহার হিতকর নহে । তীহাঁদিগের হৃদরে সত্বগুণ বর্দনের 
প্রয়োজন, অতএব তীাহাদিগের বত্বগুণবদ্ধক আহাধ্য ভক্ষণ করা কর্তব্য 7. 
তাই হিন্দুর্থে ব্রাক্ষণ, ক্ত্রির প্রভৃতি জাতিভেদে আহারের বিভেদ 
নিদ্ধীরিত হইয়াছে । 

এততিরিভ্ত, একাদশী, অমাবস্তা-পূর্ণীমার নিশিপালন প্রভৃতি অন্যান্য, 
অনেক বিধি-নিরম হিন্দুশাস্ত্রে দৃষ্ট হ়। তিথ্যা্দিভেদে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য 
ভক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে। এই কল পামান্ নামান্য কারণের উদ্দেশ্ঠ” 
অনেকেই আভ্রকাল বুঝিতে পাঁরিতেছেন। আধুনিক শরীরতত্ববিদ্‌. 
পওিতগণ ছুথধ বহ্বদ্ধে বলেন, "গাভী বা বন রুগ্ন হইলে, সম্ধপ্রক্ততা 
গাভীর, কিনা ফুঁ কা-দেও়া দুগ্ধ শরীরের পক্ষে অহিতকর | কিন্তু বনুপূর্বে 
হিন্দুশান্তরকারগণ লিখিরা গিয়াছেন__ | 

বর্জয়েৎ সদ্ধিনীক্ষীরং বিবৎনারাশ্চ গোঃ পর 

অতএব হিন্দুধর্খে আহারাদি সন্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে, তাহার এক: 
বিন্দু মিথ্যা বা কুনংস্কার নহে । উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, যাহার-তাহার - অন্ন গ্রহণ, 
হিনদুশান্ডে একান্ত নিবিদ্ধ। এইসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষরগুলির সম্যকৃ'ভ 


নিদ্ধারণ করিতে পাশ্চাত্য জড়তত্ববিদ্গণের এখনও বহুদিন গত; 
হইবে। . 


হিন্দুধন্বে বিধি-নিষেধ এ জ্ঞানী গুরু . ৩১. 


খা 
পাপাসিসপর্পিস্টি স্পা সপসপসপাসপিস্পাসিস্পিস্পিসি সিস্পিসিত সিসি সপসিপস্পস৫৯পিসিসপাস্পিপসিসপিসপাসপাসিপসপিসিসছি ৬৯ 





আশা করি অতঃপর হিন্দুগণ জাতীয় আচার-ব্যবহাঁরাহ্থনারে চলিতে 
কদাচ ভূলিবেন না। 


হিন্দুধর্ম অধিকারভেদ অনুসারে যেমন নাধনা-গ্রণালীর পার্থক্য আছে 
তেমনি দেশভেদে, কার্যভেদে আহারাদির পার্থক্য বিধান রহিয়াছে ! 
আবার ধর্শনাধনা প্রণালীভেদে নিয়ম-নত্ষমের কঠোরতা আছে। 


হিন্দুধর্মের সার চিততশুদ্ধি | যাহারা হিন্দুধর্শের যথার্থ মন্খ গ্রহণে ইচ্ছুক 

. তাহাদিগকে এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। বাহার 

চিভশুদ্ধি হর নাই, তিনি উচ্চ ধর্শে উঠিতে পারেন ন1। চিত্তশ্রদ্ধির 

সাধনাই হিন্দুধর্খের প্রধান নাধন ও যূল কথা। ইন্ডরি-দমন ও রিপু-বত্যম 

করিতে না পারিলে হিন্দুধর্শবের সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। স্থতরাং- 
এই চিত্রশুদ্ধির নাধনাই প্রবৃত্তিপথের সংঘম ও তপস্তা । 


মন বশীভূত না হইলে কোন কার্ধ্যই হয় না। সামান্য জনগণের নাধনা 


প্রণালীর যত কিছু অনুষ্ঠান, নকলই চিউবৃত্তির নিরোধপূর্বক ঘনোজয় 
উদ্দেশ্তে। মদমত্ত মাতর্ঘ-সদৃশ প্রমভ মনকে জয় করা স্থুকঠিন। ভগবান্‌, 


বলিরাছেন ১- 
অনংশয়ং মৃহাবাহো মনো ছুনিগ্রহং চলম1_গীতা, অ৩৫ 
হে 'মহাবাহো ! চঞ্চলত্বাদি প্রতিবদ্ধকপ্রযুক্ত মনকে বশীভূত করা 
একরূপ অপাধ্য | 


ইন্দ্রিগণ অপ্রতিহত প্রভাবে একবার যথেচ্ছাচারী হইলে, তাহাকে 
পুনরার স্ববশে আনা! সাধ্যাতীত। ইন্রিয়গণ চপলতা বৃত্তি পরিত্যাগ করিরা 
স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ পাইতে পারে না। কিন্ত-- 


নংনিরম্য তু তান্যেব ততঃ দিদ্ধিং নিবচ্ছতি ।-_শঙ্ছনর্ধহতা 
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পাকি, 


ইল্জিরগণকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই অনায়াসে নকল বিষরে পিদ্ধিলাভ 
“ঘটে । 





ততো হৃপি কৌন্তের পুরুষস্ট বিপশ্চিতঃ | 
ইক্দরিরানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রনভং মনঃ ॥- গীতা ২৩০ - 


বিবেকী ব্যক্তি বদিও মোক্ষের প্রতি ঘত্ব আরম্ভ করেন, তথাপি 
ক্ষোভকারক ইন্্রিরবর্গ বলপূর্বক বিষয়ে আকর্ষণ করে । অতএব-_ 


তানি বর্বাণি বত্ম্য যুক্ত আনীত মৎপরঃ। 
বশে হি বন্তেজ্িরাণি তশ্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ গীতা ২৬১ 


_যত্বপূর্ব্ক এ নকল ইন্দ্রিয়কে সতত করিয়া আমাতে (পরমেশ্বরে) 
একমনা হইয়া! থাঁকিবে, যেহেতু ই্জিক্লগণ যাহার বশীভূত হয়, তাহারই 
জ্ঞান স্থির থাকে? 


ভীদ্ষদেব ঘুধিষ্িরকে বলিরাছেন__ 
দুরত্তেঘিক্দিযার্থেবু ক্তাঃ নীদস্তি জন্তবঃ | 
বে ত্ববক্তা মহাজ্মানন্তে যান্তি পরমাং গতিম্‌ ॥ 
_মৃহাভারত, মোক্ষধর্শ। ৪২1১ 
-মানবগণ ইন্ডরিরঙ্থখে আনক্ত হইয়া এককালে অবদন্ন হইয়া পড়ে । 


যে মহীজ্মারা নেই সুখে আনক্ত না হন, ভাহারাই পরমা গতি লাভ 
করিতে পারেন। 


এই নকল মহৎ তত্ব অবগত হইয়া হিন্দুগণ নিরম-নংবমের রর 
করিগ্লাছেন। বাহার চিন্ত শমিত ও ইন্জি দমিত হর নাই, নে বর্বশান্্রবিৎ 
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সপাং 
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হইলেও ঘোর মূর্খ ।* যাহার রিপু-শানন ও ইন্্িয-দমন নাই, সে 
কোন পথেই গ্রহণীয় নহে। আর যে নত্যমী, যাহার চিভশুদ্ধি হইয়াছে, 
নে হিন্দুসমাজে ও হিন্দুমতে সাধু বলিয়া গণ্য ও নকল পথেই অগ্রবর্তী 
'হুইতে পারে। ংযদী হইয়া প্রবৃত্তিকে ভক্তিপথে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়। 
আনাই হিন্দুধর্মের প্রধান উদ্দেশ্ট। 
কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুধশ্ধ একজনকে চিরদিন ব্রহ্মচর্ধ্যের কঠোর 
তযমে বাধিয়! রাখিতে চাহে না । যতদিন চিত্ত.শমিত ও ইন্জিয় দমিত 
না হয়, তাবৎ মানব বিধি-নিয়ম্র দান। কিন্ত মনোজয় হইয়! প্রজ্ঞ। 
প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। বথা-_ 
| তাবৎ বিদ্যা ভবে সর্ধবা যাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে | ৰ 
--যে পথ্যন্ত ততৃজ্ঞান না জন্মে, সেই পর্যান্তই শান্ত্রসমুদ্ধয়ের আধিপত্য। 
যেমন একটা বনের পাখী ধরিয়! প্রথমে বিশেষ সাবধানে পিগ্রে 
আবদ্ধ রাখিতে হয়, কিন্তু “পোষ” মানিলে আর নতর্কতার গয়োজন 
হয় না, নে তখন স্বেচ্ছামত উড়িয়া আপন স্থানে আনিবে; তেখনি 
আনকে প্রথমাবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত নিয়ম-সং্যম ব1 বিধি- 
নিষেধের গণ্ডীর ভিতর পুরিরা রাখিবে, তৎপরে চিত্ত বশীভূত হইলে 


আর গণ্ভীর ভিতর রাখার আবশ্যক করে না । তাই শুকদেব বলিয়াছেন__ 
ভেদাভেদ নপদি গলিতো পুণ্যপাঁপে বিশীর্ধে 
মারামোহৌ ক্ষরমধিগতৌ.নষ্টসন্দেহবৃতৌ | 
শব্দাতীতৎ ব্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্বাববোধং 
 নিপ্বৈগুণ্যপথি বিচরতাৎ কো বিধিঃ কে নিষেধঃ | 
__শুকাষ্টকম্‌, ১ 
. কর্‌ম্‌ ক্রোধ মদ লোভ কী জব তক্‌ মনমে” খান্‌। 
তব, তক্‌ পণ্ডিত-মুর ৌ তুলদী এক সমান ॥ 
মানবগণের ডিত্তক্ষেত্রে থে প্ধীন্ত কাম, ক্রে(ধ। মদ এবং লোভের খনি 8 
খাবে, দে পর্যত্ত পণ্ডিত, মূর্খ উভরে নমানা , 


তু 
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থে নকল মহাআ্বাগণ তত্বজ্ঞান লাভ করিয়। নিক্তরগুণ্যপথে বিচরণ 
কেন তাহাদের পক্ষে কিছুই ভেদাভেদ নাই । তিনি অভেদজ্ঞান দ্বার 
ভেদজ্ঞানকে নাশ করিলে পশ্চাৎ অভেদ-জ্ঞানও দ্বরং নাশ প্রাপ্ত হয়। 
এপ পাপপুণ্য বিশীর্ণ হইগা বার, ধশ্মাধন্ম ক্ষর প্রাপ্ত হয়, সংলার এবং 
বুত্তি অর্থাৎ ইন্জিয়াির ধন্দবনমুদ্রয় বিনষ্ট হইয়া যার । তখন তিনি কেবল 
শব্দাতীত ও গুণত্ররশূন্য ব্রহ্মতত্ব জ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন । 
নে অবস্থায় বেদাদি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ দ্বারা আর বন্ধন সস্তব হয় না। 
অতএব যতদিন ততৃজ্ঞান সমুৎপন্ন না হয়, ততদিন ইন্ডির়সংঘমের 
ভন্য বিধি-নিবেধের অধীন হইতে হইবে। হিন্দুধর্শের প্রত্যেক বিবি 
প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শর়নের পূর্ব পর্যন্ত নকল কার্য্যে অলক্ষ্যে 
হিন্দুকে সংবম শিক্ষা দিতেছে ।% 


গুরুর প্রয়োজনীয়তা 


পৃথিবীর ঘানবনমাঁজে যেন বিদ্াশিক্ষার প্রণালী আছে, হিন্দুবমাজে-. 
তেখনি স্বতন্ত্র ধর্ম শিক্ষার প্রণালী আছে। বিদ্যাশিক্ষার্থ যেষন প্রথমে বর্ণ- 
পরিচয়ের প্রয়োজন, ধর্মশিক্ষার্থ তেমনি প্রথমে ধর্শজ্ঞানের বর্ণপরিচর 
আবশাক। নেই বর্ণপরিচন্ন দেবদেবী পুন্রার ব্রতানষ্ঠান এবং প্রবৃত্তিগথের' 
নানা ক্রিপ্নাকলাপ দ্বারী প্রথমে আরব্ধ করা হয়) আরম্ত করাইবার 
নিষিত ভিশ্ুসনাজে ধন্মশিক্ষার্থ ্বতন্ত্ গুরুগণ নিদ্দিষ্ট আছেন । কারণ 
"% ভিন্ন আনুষ্ঠানিক বর্ষে একপদ অগ্রনর হইবার যো নাই । ঘেষন 





এ 


ঞ্জ 


তশ্রশীত “ব্রদ্গচধা-নাধন” পুস্তকে এসকে সবিশেষ আলোচনা কর হইয়াছে । 





ৰা 
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স৯পো৯পাসিলািপাপাপাসমিলাস 








বিগ্যাশিক্ষার্থ প্রথমে পাঠশালায় হাতেখড়ি হয়, তারপর প্ামান্য গুরুর 
নিকট পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়, তদ্দরপ ধর্মশিক্ষার্থ প্রথমে 
কুলগুরুর নিকট ধর্মান্থ্ঠান ও পৃজা-পদ্থতির আরস্ত করিতে হয়। এই 
পুজা-পদ্ধতি ও ধর্ম কর্শানুষ্ঠানের শিক্ষা এই যে, কর্মফল নমন্তই 
ভগবচ্চরণে সমর্পণ কর । বিদ্যাশিক্ষার বালকের অগ্রবর্তী হইয়া আনিলে 
যেমন উত্তরোত্তর ভাল ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, হিন্দুনমাজে 
ধশ্মশিক্ষাপ্রণালীতেও তদ্রপ ৷ পাঠশালার গুরুমহাশয় যেমন বিশিষ্টরূপে 
পণ্ডিত না হইলেও চলে, তেমনি কুলগুরু বিশিষ্টরূপে ততৃজ্ঞানী না 
হইলেও চলিয়৷ যায়। তীহারা প্রথমে ধন্মানুষ্ঠান্র হাতেখড়ি দেন মাত্র। 
তজ্জন্ত যতদূর পাণ্ডিত্যের বা কাধ্যদক্ষতাঁর প্রয়োজন, ততদূর থাকিলেই . 
যথেষ্ট হইল। তবে কুলগুরুগণ যদি অধিকতর পণ্ডিত বা কাধ্যকুশল হঞ্ষেন, 
তবে তো আরও ভাল। তাহার নিকট ধ্ম্মশিক্ষা শেষ হইলে জ্ঞানলাভার্ী 
শিষ্য অন্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাই মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন; 


মধুলুন্ধো যথা ভূঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ্। 
জ্ঞানলুক্ধো তথা শিষ্য! গুরোণুরববস্তরং ব্রজেৎ ॥ 
_ তন্্বচন 
__মধুলোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অন্ঠান্য ফুলে গমন করে, 
তন্রপ জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য নান! গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। 
অতএব নকলেই প্রথমে কুল-গুরুর নিকট ধর্মাহুষ্টানে ব্রতী হইয়া 
জ্ঞানলাভার্থে উপযুক্ত গুরু. করিবে। 
এইরূপে কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি পৌর, কি গাণপত্যত কি 
তান্রিক, হিন্দুধর্শের সর্ববসম্পরদায়তুক্ত জনগণ নিজ নিজ ধর্্মনাধনা-পথে 
গুরুর উপদেশানুনারে অনুষ্ঠানাদি করিয়া ধর্শীচার দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে 
থাঁকেন। পরিশুদ্ধ হইতে না গারিলে গিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধরতে 
উচ্চাদর্শে উঠা যায় না। উচ্চাদর্শে উঠিলে তবে হিন্দুধর্মের উচ্চ শিখরে 
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এসপি, পাপা পা্পীলাপীা্পিপিবাপাপিপাপিবিবিপলীপাাপপী পিপিপি 


শঁহুছিতে পারা বার । এই উচ্চদেশে হিন্দুধন্মের পরম-নিবৃত্তিপথের 
সপ্যানধর্দ । সেই বন্যাসে আলি সর্ধনাম্প্রদা়িক জনগণ একত্র হইয়া 
বান, নেই নন্গ্যাবধরন্ধে ব্রহ্মতন্ময়তা ভিন্ন আর কিছুই নাই । বেই ক্রহ্ষ- 
তন্মরতায় ত্রহ্মময় বিশ্বের পূজা ও প্রেম; নেই বিশ্বপ্রেম সম্দর্ণী হয়। 
নেই নমদশিতার বিশ্ব ও ব্রহ্ম এক। 

হিন্দুবন্দের এই শিখরে আনিবার জন্য প্রতি সাম্প্রদারিক ধর্মে 
বিভিন্ন ধন্মাচার ; নহিলে পথ সব একই, কেবল প্রকরণ বিভিন্নমাত্র 
নেই নগস্ত প্রকরণে সুশিক্ষিত করিস আনিবার জন্য বদি ক্রমে ক্রমে 
উচ্চাধিকারে অধিকতর জ্ঞানী গুরুর আবশ্যক হয়, তবে তদ্রপ গুরুর 
শিকট ধর্মমশিক্ষা করিতে কোন সম্প্রদায়েই কিছুই আপতি নাই । ধিনি 
থে কুলে জন্মিনাছেন, তাহার নেই কুলের গুরুর নিকট. প্রথমে ধর্মশিক্ষা 
আরস্ত করিতে ভইবে, এইগাত্র নিয়ম । এতদ্বারা শিব্য ও গুরুর এ 
কুল স্থরক্ষিত হর । 

প্রথম ধর্দমশিক্গা আরপ্ত করাকে হিন্দুধশ্্মমতে দীক্ষা বলে। তাই দীক্ষা- 
গুরু, শিক্ষাণ্ডরু এবং পরমগ্ডরু ভেদে হিন্দুধর্মের গুরু ভ্রিবিধ। গুরু শব্দে 
পুরোহিতকেও বুঝার ? পিতা-মাতাও গুরুপদবাচ্য। তীহারাও উপদেশে,' 
অনুষ্ঠানে এবং আদর্শে নন্তান-সন্ততিগণকে ধর্মকে সুশিক্ষিত করেন 
কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রবুন্ধ হইলে যাহার ধর্মজ্ঞান লাভ করিবার 
জন্য পিপাসা জন্মে, তাহার পক্ষে শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন । অনুসন্ধান 
করিলে এরপ শিক্ষাপুরুর অভাব হয় না। আজিও কাহারই অভাব হয় , 
নাই। নকলেই নণয়ক্রমে নিজ নিজ অধিকারান্্যার়ী গুরু লাঁভ 
করিরাছেন। তবে একই গুরুর নিকট নর্ধশাপ্রজ্ঞান বা. বর্বধন্ম-পদ্ধতি 
লাভ করা না যাইতে পারে ? নেস্থলে ভিন্ন ভিন্ন গুরু অনুসন্ধান করিয়া 
লইতে হরর । উপবুক্ত গুরু বিরল ও ছুশ্রাপ্য বটে, কিন্ত খুঁজিলে যে 


কাশি 


একেবারে পাওয়া যান না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি 
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স্পাপিসপিস্পিসপাসিশিসপসপিসপী »। রদ 
স্পা স্পিসত সপ সিসপিস্পি ৯ ৯৫৯৯০ 


ভুক্তভোগী, তাই জানি, এইরূপ গুরু অনেক সময় আপনাআপনি জুটিয়া 
যার। যে যে পথে থাকে, মে মেই পথের আলোচনা করিতে করিতে 
এমন সমর আসিবে যে, আপন হইতেই গুরু লাভ হইবে । আর স্বয়ং 
ঈশ্বরই পরম গুরু, মেই ঈশ্বরের বা ঈশ্বর-সম আগ্চগণের উপদেশই 
হিন্দু-শান্্। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন . 
যঃ শান্্রবিধিমুৎস্যজ্য ব্ততে কাম্চারতঃ |, 
নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন ছুথৎ ন পরা গতিম্‌॥ 
-_গীতী, ১৬২৩ 
_-যে ব্যক্তি শান্্রবিধি পরিত্যাগণুর্ববক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কাধ্য করে 
তাহার চিত্ত শুদ্ধি হয় না, নে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে পরমাগতি 
লাভ করিতে পারে না। 

- ধীহারা স্ব-কপোলপকল্িত ধর্মতের অনার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া 
জাতীয় শান্তর অগ্রাহাপূর্ব্বক অহন্ুখভাবে হিন্দু-শাম্বমতে চলিতে পরাজুখ, 
ভাঁহাঁদের ভগবাঁনের এই মহাবাক্য সর্বদা স্মরণ করিতে অন্থুরোধ করি । 

অন্যান্য ধর্মনম্প্রদায়ে ধন্মশিক্ষার জন্য ধন্মধযাজক বা ধর্মগ্রচারক 
থাঁকিলেও কোন ধর্মের হিন্দুধর্শের ন্যায় সর্বসম্পূর্ণতা ঘটে নাই। 








স্থৃতরাং ধর্মশিক্ষাপ্রণালীতেও হিন্দুধর্ম সর্ববচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে । . 


শীষ বিচার 


উৎপন্ন বা আধুনিক সমস্ত ধর্শের সাধনাপ্রণালী ও নিয়মাদি এক 
এক ধর্সগ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে । সেই সেই ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরাণ, 
ত্রিপিটক প্রভৃতি । হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখা এত অধিক যে, তাহা কোন 
এক নির্সিষ্ গ্রন্থে নিবদ্ধ হইতে পারে নাই । বিভিন্ন অধিকাঁরীর নিমিত্ত 
বিভিন্ন শীস্ত্রাদেশ পাঁলনীয় হইয়াছে, সুতরাং হিন্দুধর্ম শ্রুতি, স্থতি; পুরাণ, 





জ্ঞানীগুরু [ নানা কাণ্ডে ' 


লে 
পা্পাসপিিস্পিসপিপসপিসিসিপস 





৯ পি পা পি ৫৯ পি পা পো 


প্রভৃতি শাদনে শাপিত হইর়াছে। শান্নকল বিভিন্ন হইলেও কেহ 
শ্রুতি বা বেদবিরোধী নহে । যাহা বেদমুলক শান্ত্ীহুনারী, তাহাই . 
হিন্দুরর্ধে শ্রেষ্ট নাধনাপ্রণালট, তাহাই বেদোক্ত মোক্ষধামে লইয়া বাইতে 
পারে। অধিকারীভেদে বেদেরও শাখাগ্রশাখা বিস্তর ; বিস্তর হইলেও 
সকলই একই মোক্ষমুখ হইয়া আছে । কুতরাং হিন্দুধর্খের প্রাণ এই 
বেদ। বৌদ্ধাদি উৎ্পন্ধশ্ন বেদের নকল শাননে শাসিত হইতে চাহে 
না, তজ্ন্যই হিন্দুধর্্ের নহিত তাহাদের বিভিন্নতা । 

বেদ-বেদান্ত-বেদ কর্মকাণ্ডের এবং বেদান্ত জানকাণ্ডের বিভাগ । 
বৈদিক কর্শকাণ্, মনুয্যকে ক্রমে ক্রমে নিবৃর্তিপথে আনিয়া নি্ষাম 
করিবার শিক্ষা-প্রণালী ৷ নিষ্কামধর্মে মানবের যে জ্ঞান উদর হয়, 
সেই বিবেকজ্ঞানে মাঈষের র্ষ-দর্শন-হেতু মোক্ষ লাভ 'হয়; এই 
রহ্মদর্ণনে ঘান্থষ সমুদ্র বিশ্বরূপ ত্রহ্মম়্ দেখেন বেদ-বেদাত্ত এই 
অধ্যাজ্ম বিজ্ঞানের শিক্ষীপ্রণাঁলী, সুতরাং বেদ প্রধানতঃ প্রবুত্তিপথের 
এবং বেদান্ত প্রবানতঃ জ্ঞানমার্গের পথপ্রদর্শক। আগ্রে কর্শৃ, তত্পরে জ্ঞান, 
এজন্য কর্ম-কাও পূর্ব এবং জ্ঞান-কাণ্ড শেব ভাগ বলিয়া কথিত। 

দর্শনশীন্ত্র- দর্শন-শান্ত্রনঘুদর বেদবেদান্তের প্রধান চক্ষু ও মীমাংসা- 
শান্ত্রূপে প্রকৃতপক্ষে ত্ররী বিদ্যার দর্শন-স্বব্ূপ হইয়াছে । এই দর্শন-শান্ত্ 
অধিকারিভেদে দত, দ্ৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদে বিভক্ত হইরাছে। 
আতন্তিক-নান্তিকভেদে দর্শনশান্ত্র ছিবিধ। সংশয় ন] হইলে কিসের 
 শীমাংনা হইবে? প্রথম পথ. পরিফাঁর করিয়া দিবার জন্য ড়বিধ 
আন্তিক-দর্শন নেই নান্তিকবাদ খণ্ডন করিয়া] বেদকে রকুষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিদ্বাছে। ৃ 
. স্থৃতি আদি পা এই নমাদ-ধর্শশান্্রে লোক- 
বাত্রার 'নদুদর কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণীত হইয়াছে । হিন্দুধন্শ ভিন্ন আর 
কৌন দন্মে কর্তব্যাকপ্তব্য নিরূপণের জন্য স্বতন্ত্র শান্্হ্থট দেখা যায় না। 
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সীল পালি, 
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বেদে কর্তব্যাকর্তব্য থে প্রকারে অস্পষ্ট ও সুম্্রপে আভানিত হইয়াছে, 
পরোকযাত্রার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে । এজন্য স্বষ্ট্যাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বেদ-বেদান্তের অন্থমাননিদ্ধ কর্তব্য-নিরূপক শাস্ত্র। মন্বাদি খবিগণ এই 
সমাভবর্ম-শাস্ত্ে দেই কর্তব্যপথ অতি বিস্তুতন্ধপে বিবৃতকরিয়া গিয়াছেন। 
এইসকল শাস্ত্রে যে নমস্ত কর্মকাণ্ডের ও প্রায়শ্চিতের ব্যবস্থা আছে, 
পুর্ববমীমানাদর্শনে সেই নকলের সুন্দর মীমাংনা প্রদত্ত হইয়াছে। স্থৃতরাং 
শান্্কারের। বিজ্ঞান লাভের পন্থাকে স্প্রণালীবদ্ধ করিয়া আনিয়া অতি 
পরিফার করিয়া দিয়াছেন । 

ভক্তিশান্্র-দর্শনশাস্ত্রে যেখন কম্মকাণের ও জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা 
আছে, হিন্দুধন্মশান্ত্রে তদ্রপ ভক্তিপথেরও স্বতন্ত্র মীমাংসাশান্ত্র খধিগণ 
কতৃকি প্রণীত হইয়াছে । ভক্তিপথের সকল সংশয় এই মীমাংসাশান্ত্ব ঘারা 
খণ্ডিত হর। তদ্বারা ভক্তিপথে যে আলোকপাত হইয়ীছে,সেই আলোকে 
ভক্তির অধ্যাতববৈজ্ঞানিক পন্থায় ভক্তগণ চালিত হইয়া পরমেশ্বরের 
দর্শনলাভপুর্বক নর্বশান্তিময় আনন্দধামে উপনীত হয়েন। হিন্দুধর্ম 
জ্ঞানকাঁণ্ডের নহিত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায় হিন্দধন্ম বড়ই মধুর হইয়াছে, 
এক্ষণে তন্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস--ইহা'র সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা 
করিতে হইবে । 


+ 


তন্ত্র-পুরাণ 


'বর্তৃমানে হিন্দুশান্ত্রের তন্তও পুরাণশাস্ত্র লইয়াই যত গোলযোগ । ছিন্দু 
ধর্শের ভাবুক জনগণের ধর্ম-শাস্ত্, তন্ত্র ও পুরাণ দেখিয়া অনেকে ইহাকে 
এআ'ষাটে গল্প” বা ব্রাঙ্মণদ্দিগের স্বার্থ-বিরচিত গল্পগ্রাথা, এবং তছুক্ত, 
বিভিন্ন অবিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনাপ্রণালী দেখিয়া তাহা বালকের 
পুতুলখেলা বা হিন্দুদিগের কুসংস্কার বলিয়া নিজঅভিজ্ঞতার পরিচয় দির 


কক 
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থাকেন । বে দেশে শ তন্র-পুরাণের জন্ম, যে দেশের লোক কত যুগধুগান্তর 
হইতে তন্ত্-পুরাণের ঘতে পুদ্রা ও ক্রিরাকলাপ করিয়া আনিতেছে 
তাহার প্রকৃত তত ও মহান্‌ উদ্দেশ্ত অন্ত দেশের লোকের বুঝিবার সাধ্য 
কি? কেন না, হিন্দুদের পুরাণাদি দর্শনশান্ত্রের স্ুলাংশ । যাহাদের 
বুদ্ধিতে দর্শনের কুম্্ব তত্ব ধারণা হর না, গল্পে উদাহরণে তাঁহাদের জন্য 
পুরাণাখ্যানের স্থ্টি। অতএব অদূরদর্শী অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট 
পুরাণাখ্যান আরব্য উপন্যানের গল্প বপিরাই রোধ হুয়। পূর্বে বলিয়াছি 
হিন্দুর শাস্ত্রোপদেশ অধিকার-ভেদে--নেইজন্য কিঞ্চিৎ আবুত। কেননা, 
যাহারা অধিকারী, তাহারাই মন গ্রহণে সক্ষম হইবে, অনধিকারী কেবল 
অর্থ বুঝিয়া কি করিবে ?--আনল বিবর বুঝিতে পারিবে না । 

বেদে সুম্মরূপে যে যোগপথ আভালিত হইয়াছে, তন্ত্র বা আগমে 'নে 
যোগপথ পরিফ্ার করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে । সেই যোগপথে সামর্থ্য 
দিবার জন্য যে নকল শক্তি প্রয়োজন, এই ধোগশান্ত্ে সেইনকল শক্তির 
বিরাট রূপও প্রদত্ত হইয়াছে । শ্রতি, স্থৃতি ও দর্শনাদিতে সুস্ম কথার 
প্রসঙ্গ, পুরাণে ও তন্তে স্থূল কথার প্রনন্দ । -ইউবোগীর বিদ্যার, যেমন 
হুপ্ম বৈজ্ঞানিক বিবির ছবি দেখাইয়া বুঝাইরা দেওরা হয়,» হিন্দুধর্শান্তে 
সেইরূপ অগ্রে বিজ্ঞানের সুক্্ম তত্নমুদয় শ্রুতি স্থৃতি দর্শনে বিবৃত 
হইয়াছে । তৎপরে নেই বৈজ্ঞানিক সুঙ্ তত্বসমুদয় তন্বে ও পুরাণে 
প্রতিমার স্থল রূপে ও বিস্তারিত আকারে খণ্ডে-বিখণ্ডে প্রদগিত 
হইয়াছে । তন্ত্রের শক্তিনাধনা এইরূপ ধোগ-বিদ্যার চিত্রিত ছবি এবং 
পুরাণের দেব-দেবীনকল বৈদিক ব্রঙ্গ-বিগ্ভার খণ্ডিত স্থুলরূপ ও প্রতিমা । 
শুদ্ধ তাহাই নহে, এইসকল তত্ব সাধকগণের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার 
্রন্ নানাবিধ ইতিহাপের স্থট্টি হইরাছে ; এই ইতিহাস ত্রিবিধ | যথা 

* ১৩১৩ বঙ্গাব্দের পৌৰ মাসে কলিকাতায় জাতীয় .মহানধিতির (কংগ্রেন ) 


অধিবেশন হয়, তছুপলন্ষে বে শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে সথথ্য হইতে যাবতীয় 
জীব সথষ্ট প্রণালী চিত্রনাহাব্যে দেখান হইয়াছিল ) 
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ডি 








প্রথমতঃ--অধ্যাত্ববিজ্ঞানের হুক্মতত্বনমুদ্রয় বিশদ করিয়া বুঝাইবার 
জন্ত পশু-পক্ষীপ্রভৃতির আখ্যানচ্ছলে তত্বোপদেশ একপ্রকার ইতিহান। 
এইবূপ ইতিহাস মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীন্মকর্তুক বিস্তর কথিত: 
হইয়াছে । | 

দ্বিতীয়তঃ__নিয়াধিকারী জনগণের প্রবোধ ও শিক্ষার্থ দেব-দেবীর' 
স্ট্ি ও লীলাদিবিষয়ক ইতিহাস! 

তৃতীয়তঃ-_ভক্ত, সাধক ও যোগীদিগের আখ্যায়িকা। সমস্ত 
জীবনের আখ্যারিক1 নহে, তাহাদের জীবন-চরিত মধ্যে যাহা কিছু 
অসামান্য, অসাধারণ ও দেবতুল্য ছিল, কেবল নেই চরিতাঁংশবিষয়ক 
বিবরণ। কারণ হিন্দুধর্মশান্ত্ে ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয়--পরমার্থ 
তত্ব । সুতরাং ইংরাজীতে যাঁহাকে ইতিহাস (1715607 ) ' বলে” 
আধ্যশান্ধে ইতিহাস শব্দের অর্থ ঠিক তাহা! নহে। হিনদুশান্ধরে: 
ইতিহানের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে। যথা 


ধর্্মার্থকামমোক্ষাণীমুপদেশনমন্বিতম্‌। 
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহানং প্রচক্ষতে ॥ 


_ ধরা, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের উপায়ম্বরূপ উপদেশযুক্ত' 
যে পুরাৰৃত, তাঁহাকেই ইতিহাঁন বলে। 
সেই ইতিহাসের প্রতিপাদ্য প্রধানতঃ পরমার্থতত্ব ; ব্যবহারিক জ্ঞান 
নহে। নেই তত্জ্ঞান দিবার জন্য পুরাঁণাদিতে অদ্ভূত কল্পনাদস্ভূত 
এতিহাসিক বিবরণের স্থষ্টি। নেই ইতিহাস পরমার্থ জ্ঞানের প্রবাহক 
মাত্র । সেই নমন্তই আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ পারমাথিক ইতিহান--অধ্যাত্ম- 
জগতের প্ররূত ঘটন1 ও তত্বকথ!। | 
৮». উপনিষদে সাঁমান্তাকারে যে ইতিভাঁদ আরভ্ভ আছে; পুরাণে ও তন্তে 
তাহারই বিস্তৃত সুষ্টি। এই পুরাণ, তত্ব ও স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে নিয়াধিকারী 
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পপ শণল 


দাধকের চন্য শক্তিবাঁদ, ও ভক্তিবাদ ও কর্বাদের উৎপত্তি হইয়াছে । 
বাহার বেক প্রবৃত্তি, তিনি তদন্ুযারী এক বা অন্তর বাদের আশ্রয় 
গ্রহ্ণপূর্বক ভগবদারাধনার প্রবৃত্ত থাকির ক্রমে ক্রমে একান্ত ঈশ্বর-পরার়ণ 
ইলে, বখন তীহার কর্মসক্যাবোগে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন .. 
তনি দার্শনিক তত্বজ্ঞানের অধিকারী হরেন। তন্ত্র ও পুরাণ হিন্দুদের 
অন্ঞান-বিজ্স্তিত শৃন্যোচ্ছাস নহে । 

পূর্বেই বলিরাছি বেদে সুক্মরূপে থে ঘোগপথ আভাদিত হইয়াছে 
তন্ত্রে সেই ঘোগপথ পরিছ্চার করিরা বিবৃত আছে। দক্ষ-জ্ঞ হইতে দশ 
অহাবিদ্যারূপ, যজ্ঞ নষ্ট, সতীর দেহত্যাগ, শিবের সাধনা, মদনভন্ম ও 
কান্তিকের জন্ম প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি আশা করি হিন্দুমাত্রেই অবগত 
আছেন। তাহার সুক্ষ তাৎপধ্য যোগীর যোগনাধনা ৷ এখানে মানবের 
মনই দক্ষ, তিনি আপন কর্মশভিগর্বের স্ফীত হইয়া ঈশ্বরহীন কর্ণ করিতে- 
ছেন। নাংখ্যমতের প্রকৃতি-পুরুঘ, এখানে নতী ও শঙ্কর । এখন 
কর্শক্তির পরিচালনায় অপর] প্রকৃতিকে বাধ্য হইতে হইবে । মানবের 
ঈশ্বরহীন কর্মই দক্ষ-যন্্র, কিন্ত এরূপ কর্শে উশ্বর-্বরূপ আত্মা শক্তি দিতে 
চাহেন্ন না, তাই প্রকৃতির দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ] দশমহাবিদ্যার রূপ 
জাগতিক 'এশ্বধ্্যমূন্তি ; আত্ম। দশমহাবিদ্য। বা জগতের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলেন। প্রকৃতি কর্মের অধীন ইওয়ার, দেহ ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ 
সু্মরূপে কুগুলিনী অবস্থার স্বাধারে মহানিব্রিতা হইলেন | এই পর্য্যন্ত 
জীবের বর্তমান অবস্থা, তৎপর নাধনপথ, ইহাই মহাদেবের তপশ্চর্য্য] 
মন্ম এইরূপ-- | 

ঘোগের দ্বারা আত্মা তাহাকে জাগাইরা লঈলেন, কুগুলিনী জাগিক় 
বট্চক্রভেদ করিধা সহআ্ীরপন্ধে তাহার নহিত বিহারে রত হইলেন | এই 
জাগরণ নতীর পুনর্জন্ম, বিবাহ বট্‌্চক্রভেদ, আর সহক্্ার শিবের নহিত 
সশ্মিলনই বিহার। দেই বিহারের ফলে কান্তিক ও গণপতির জন্ম । 


এলললাশীনাএশাশিলাল লতাপাতা এশা পাীপাশাপানা পালাশীাপাপাশাপাপাপাশাপাপাশি্াপিপিপা্পীপপাপাপাশা্পীপাপাপাশাশাপাপীপপাপাপীপাপান্পাপাপিপা, 


০৮ ০৩ 
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ইহার তাত্পর্ধ্য এবদ্রিধ্_-দাঁধকের সর্ধবসিদ্ধি করতলগত, আর এই সুক্ষ 
প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহার দ্বারাই হ্বদয়বূপ 
স্র্থরাজ্যের কাম কোঁধাদি অন্থরগণ দুবীভূত ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি 
দেবশক্তি রক্ষিত হয়। 

ব্রজলীলার স্তুল ঘটনাবলীরও এইরূপ স্ক্মতত্ব আছে। রাধা ও কৃষ্ণ 
লইয়াই ত্রজলীলা। রাধাতু হইতে রাধা শব নিপপন্ন হইয়াছে। রাধ.. 
খাতুর অর্থ আরাধনা অতএব যিনি আরাধনা করেন তিনিই রাধা 
আর কৃষধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়্াছে। কৃষধাতুর অর্থ 
আকর্ষণ করা, ঘিনি সাধনাকারিণী শক্তির বর্বেন্দ্রিয় আকর্ষণ করেন, 
তিনিই 'কুষ্ণ। স্ৃতরাং কৃষ্তস্ত ভগবান্‌ ত্বরং। আর রাধা বা 
আরাধিকা জীবাতআা। কারণ-_ 

সৌহহংহংনপদেনৈব জীবো জপতি সব্বদা। 

জীবাত্সা সর্বদ! নোহহং শব্দে ত্রদ্দোপাননা করিতেছেন । সুতরাং 
রাধাই জীবাত্া । 
ব্রজলীলার ভাৎপর্্য__রাধা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য 
গ্রথমে কাত্যারনীর ব্রত করেন, ইহাই জীবের কুলকুগুলিনীর সাধন] । 
কুগুলিনী জাগরিতা হইলে জীবের সম্যক্‌ জ্ঞানোদয় হয়। তখন লঙ্ঞা 
নরম, দ্ব্ণা, শঙ্কা, কুল, মান, ধন্মীধন্ম সমস্তই ভগবচ্চরণে অপিত হয়, 
আতআ্মাভিমান থাকে না । ইহাই পুবাণের বাঁধার ব্রতসাজ, বস্ত্রহরণ ও 
বনবিহার। রাসই জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ, তৎপর রাধা শত; 
বৎসর সমাধিতে নিগুণা হইয়া গ্রভানের জ্ঞানযজ্ঞের পর পুরুষোত্তমে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন ।* | / 

এইরূপ শত শত সাধন-রহন্তের সুক্মতত্ব, পুরাণ ও তন্ত্র মধো স্থল 

* এই তত্বের সাধনা এই গ্রন্থের সাধনকীণ্ডে লিখিত হইয়াছে এবং মত্প্রণীত 
“প্রেমিক গুরু” গ্রন্থে এই সকল তত্ব বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে । 
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আখ্যারিকা দ্বারা বিবৃত হইরাছে। সমস্ত তত্ব বিশ্লেষণ করা ব্যক্তিগত 
দি আারস্তাধীন নহে। পুরাণের দেব-দেবীর স্ুলরূপে স্থাষ্টিতত্রে: 
জুক্মভাব নিহিত আছে, তাহাই দেখা বাঁউক। 


ত্বষ্টিতত্ত ও দেবতা-রহস্্য 


এই জগৎ সমস্তই ত্র্ম। দেবতা বল, অন্থর বল: ভূত বল, মা্ষ 
বল, বৃক্ষ বল, পর্বত বল, জল, বারু, অগ্নি বাহা কিছুই বল; _সমস্তই 
ব্রঙ্ম। ও 


একমেবাদ্বিতীয়ং সং নামরূপবিবজ্জিতম্‌ । 
সষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্ততাদৃক্কং তদিতীর্ধ্যতে ॥-__পঞ্চদশী 


_-এই পরিদৃশ্যমান নামরূপধারী প্রকাশমান জগতের উৎপত্তির পুর্বে 
নাম রূপাদি-বিবঞ্জিত কেবল এক অদ্বিতীর সচ্চিদাননদস্বরূপ সর্ধব্যাগী- 
ত্রন্ধ বিদ্যমান ছিলেন। আর এখনও তিনি' সর্বব্যাপী ও সেই ভাবেই 
বিদ্যমান আছেন। 

এই বাক্যের বিশেষত্ব এই, প্রতি প্রলরকালে বিশ্বসত্া বীজাকারে, 
বে নিগুণ সত্তার পরিণত হইর ত্রন্মে লীন হ্য়, সেই সত্তাই নপ্ুণ হইর! 
আসিয় স্থট্টিকালে জগতের উপাদানরূপে পরিণত হয়। স্তর 
সচ্চিদানন্ন ত্রচ্গের এই সত্তাংশ মাত্র নিগুণ অবস্থা হইতে সগুণ আকার 
ধারণ করে। 
পাদোহন্ত নর্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ।_ শ্রুতি 

_-এই সমুদ্র ভূত তাহার একপাঁদ, অবশিষ্ট ত্রিপাঁদ অমৃত, নিত্যমুক্ত. : 

ও ছ্যুলোকে অবস্থিত । ও | 
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পালি, 





সীল, 





পাপা, 





এ্ািশপন্পি। 








অমৃত কেন--তাহা জন্মমরণের অতীত। নিত্যমুক্ত কেন__তাহা 
ত্রিগুথের অতীত হইয়া নিপুণ এবং অপরিণামী হেতু নিত্যমুক্ত স্ত এবং 
তাহা আনন্দমর দিব্য ধাম। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন, "তিনি 
্ষ্টর পূর্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন 1৮ 

ভগবান জগ সৃষ্টির বাননা করিয়া বলিলেন, “অহ্‌ং রহ শ্যাম্৮__ 
"আমি বহু হইব। 


তদৈক্ষত বহু স্তাং গ্রজায়েয়েতি ।- শ্রুতি 


তিনি ক্ষণ বা আলোচনা! করিলেন, আমি বহু হইব বা জন্মিব। 
বর্ষের এইবধপ বান? সগ্তাত হইলে তিনি প্রকট চৈতন্য হইলেন ও সেই 
বাঁননা মূলাতী'তা। মূল! প্রকৃতি হইলেন। এই মুলা প্রকতিই জগতের 
আদি কারণ, কিন্ত সেই অক্ষর পুরুব হইতে স্বতন্ত্র । এই মূলা প্রকুতিই 
তন্ত্রের আদ্যাশক্তি এবং চৈতন্যই পুরাণের মহাবিষ্ণু। ইহীরাই সাৎখ্যের 
প্রকৃতি ও পুরুষ । .মূলা প্রকৃতি হইতে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্ভব: 
হুইলে, তাহাতে ব্রহ্ধা, বি, মহেশ্বর হইলেন । . পুরাণের মতে-- 

নহাবিধুঃ বা নারায়ণের নাভিপন্ন হইতে ব্রহ্ধার উৎপত্তি হয়। সাবার্থ, 
প্রকট ঠততন্তত্বরূপ নারায়ণ জগতের কাঁরণন্বরূপ--তাই প্রলগ্নকালে তিনি 
কাঁরণবারিতে প্রস্থপ্ত। নেই কারণের জগৎ তাহারই ক্ষ, মেই কারণ- 
জগৎ পদ্মন্বরূপ। পদ্ম অর্থে ব্রক্মাণ্ডের আভান। ক্র স্বয়ং সমস্ত কারণ 
এ শক্তিসমূহের ছারা সষ্টিস্বভাব প্রাপ্ত হইরা আপনার অধিষ্ঠানরূপ জগতের 
সুত্র আভাব-পন্ম লইয়া' সৃষ্টি আরস্ভ করিলেন। ব্রহ্মা সেই পদ্মকে 
'জগতরূপে প্রকাশ করিবার জন্ত তাহার মধ্যে আত্মারূপে গমন করিয়া 
প্রথমে তিন ভাগে বিভাজিত করিলেন, নেই তিন বিভাগে “ভূঃ ভূবঃ ঘ্বঃ” 
হইল। ইহাই পুরাণের পৃথিবী-লোক, পিতৃ বা প্রেতলোক : ও 
৮০ | ভূলোকে জীবলীল!, পিতৃলোকে জীবের কাঁরণ এবং স্বর্গে 
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এ পলসিপপাশাপাপীপাশাতিপাপা্পিলাপাপাপাপপাপা্প্পার্পপিপাপস্পিশিশশ শন 


পাপাপাশাপা্পিপাপাশাপস্পশ পাশ পপ 





পপাশা্পা 


ব্বশ্ক্তিতে আত্মাবস্থান। এই তিনটি অবস্থা দ্বার৷ জীবে ভোগ মাত্র 
করিতে পারিবে, ঘুক্ত হইতে পারিবে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, .ক্রোধ 
ও মৈথুন__এই পীচটি মারা-বন্মকে ভোগ বলে। জীবগণের এই ভোগ 
ছারা জন্ম-মৃত্যুর অধীন অবস্থার লয় ও স্থষ্টি হইয়া থাকে । এই ভোগ- 
বাসনা-বিবজ্জিত হইলে তবেই মোক্ষ হয়। ৃ 

এইরূপে “ভূতিবঃ স্ব” এই ত্রিলোকের স্থষ্টি হইয়াছিল, ইহাই ব্রহ্মার; 
স্্টি। ইহাতেই এই ভ্রিলোকের স্থটি হইয়াছিল । এই অদৃষ্ট সক 
শৃক্তিকেই দেবতা বলা যাইতে পারে । স্ুস্্ম জগৎ কি? নী, জগতের 
উপাদান-__অর্থাৎ জগৎ বাহাতে অবস্থিত বা জগতের বাহা বীজম্বরূপ ॥, 
পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চীকরণে স্থল জগতের প্রকাশ | পঞ্চ মহাভূতের যে 
হৃক্মাংণ, তাহাই স্থুল জগতের স্থাষ্টিকর্তা দেবতা । অতএব ক্ষিতি, অপ. 
তেজ; মরুৎ ও বেটাম, এই পঞ্চ মহাভূত ইহারাই পুরাণের পঞ্চ দেবতা । 
অবশ্য ইহাদিগের স্থুলভাগ দেবতা নহে, ইহাদের যে সুক্ষ শক্তি, তাহাই 
দেবতা । এই 'দেবতাের শুক্মাংশের মিশ্রণে স্থলের উৎপত্তি, সেই . 
স্থচ্ষমের বিবর্তনই স্থল জগৎ । আবার বিবর্তনে ঘে নকল ভূত, থে সকল: 
অদৃষ্ট শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহীরাও দেবতা । জগতে যত প্রকার স্থুল' 
পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, নকলেরই অথিষ্ঠাতা দেবতা আছেন।. 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, “একমাত্র অণু বা পরমাণুর সংঘোগ, 
বিয়োগ (আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণ) দ্বারাই ভৌতিক স্ুল' " 
পদার্থের হ্ট্ি সংঘটিত হয় ৮ তীাহাদিগের মতে জগত্হষি ও নির্মাণের 
মূলে ভৌতিক পদার্থ (015076175) বিদ্যমান | 1517577653 তো! স্থল, 
পদার্থ। বাহার রূপ আছে, তাহাই সুুল। জড়বিজ্ঞান এই 716076705- 
এর উপরে আর যাইতে সক্ষন নহে । ইহাদের মতে 11907615 
চিচ্ছক্তি-রহিত অচেতন অন্ধ জড়শন্তি, কেবল জড়পদার্থের সংযোগে 
উহাদের কবিরা ভ্রড়দ্রগতে প্রকাশিত । জড়জগতের ক্রিয়া দেখিয়া 
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ভৌতিক পদার্থনকলের স্বরূপ নিণয় করিতে যাওয়া বাতুলতা। মাত্র। .ষে 
আকাশ (50৪7) দ্বার উহার স্থলের জগতে ব্যাপ্ত, তাহারই শেষ 
সীমা কোথায়, তাহারই স্বরূপ কি, তাহাই: তত্ব কি,ইহা বুঝিবার 
ক্ষমতাই যখন আমাদিগের নাই, তখন আমরা কেমন, করিয়া বুঝিতে 
পারিব যে নেই আকাশের বা ইথারের অন্তজ্জগতে আবার কি বস্তু 
আছে? তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, কোন বস্তু আছে, নতুব1 তাঁহারা 
সক্রিয় হয় কেমন করিরা?* যোগিগণের ধ্যানধারণা ব্যতীত সে 
সুল্মা তিস্ক্ষস শক্তির সন্ধান মিলে না । 
ভারতের স্বর্ণ যুগে যোগবলশালী আধ্যখবিগণের যোগতত্ব দ্বারা 
নেই-নকল ুক্মতত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহারা যোগবলে সুক্ষ 
অন্তদৃণ্টি শক্তিতে দেখিতে ও জানিতে পারিয়াছিলেন যে উহীরা প্রকৃত 
আধিদৈবিক) প্রত্যেক শক্তি মূলতঃ কুক্মজগতে চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট দেবগণ 
কতৃক অধিকূত। .তাঁহারাই হুক্মঞ্জগৎ হইতে স্থলজগৎকে এমন সামগ্রস্তয 
ও সুশৃঙ্খলতার নহিত পরিচালন করেন | হয়তে1 আমাদের স্থুল জগতের 
অমিশ্র-মিশ্ররূপে তৈত্রিশ কোটি পদার্থ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মূল 
কুম্দ্শ্তিকেই তেত্রিশ কোটি দেবতা বলির! অভিহিত করা হইয়াছে । 
নেই অমিশ্র-সিশ্র কুক্ম শক্তিগুলিকেই পুরাণকাঝগণ নাম ও বূপ দিরা 
দেবত!1 বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন । অতএব দ্রেবতাগুলি পুরাণের দূপক; 
কিন্ত এরূপ রূপক নহে-যাহ1 নহে বা অসম্ভব ঘটন1, তাহাই বিশেষ 
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পপি) 





৯ পাপা শপাস। 





১ পিলাচ পাট পিতা পালা পা পিক, 


কথিযা বুঝাইবার জন্য বণিত হইয়াছে ; পুরাণে গেরূপ রূপক লিখিত 
হর নাই। রর্বমঞ্চে অভিনেতা যেমন বিঝুর কার্ধ্যাবলী অজ্ঞ মানুবরে 
বুঝাইবার-ও ভানাইবার জন্য বিধু সাজিা তাহার লীলা অভিনর করে, 
তন্রপ শক্তি-নকলও মহিমা ও শক্তি জ্ঞাপনার্থ স্থুলাকার ধারণ করে.- 
“তবে তাহারা রূপক এই জন্য থে, শক্তি বা চৈতন্যের রূপগ্রহণের আঁবশ্ত- 
কতা নাই; নে যে রূপ, তাহা রূপক । নেই রূপকের এমন ভাব; এমন 
তাৎ্পর্ধ্যার্থ আছে, যাহা বিশ্লেবণ করিলে আমরা প্রক্কুততত্ব অবগত 
হইতে পারি । | 

শুধু অধ্াত্মবিদ্যা বলিয়া নয়, অন্যান্য জর্টিল তত্বেরও এইরূপ চিত্র 
আছে। আমাদের পূর্বব পুরুষগণ সঙ্দীতের বাগ-রাগিনী গুলিকে নাকার 
কল্পন| করিয়া তাহাদিগেরধ্যানরচন] করিয়াছেন ; তাহা হইতে প্রতিমাও 
প্রস্তত হইতে পারে। মূলতানী, দীপক-রাগের সহধন্মিণী; দীপকের 
পার্থব্িনী রক্তবন্ত্রাবৃতা গৌরাদ্গী সুন্দরী চিত্র অনির্ব্বচনীয় সুন্দর | কিন্ত 
.লৌন্দরধ্য ভিন্ন আর এক চমৎকার গুণ আছে । ইহা মূলতান রাগসিণীর 
যথার্থ প্রতিমা । মূলতান রাগিণী শুনিলে মনে যে ভাবের উদর হর, এই 
প্রতিম! দর্শনে ঠিক নেই ভাব জন্মিবে। তদ্রুপ হিন্দুদিগের স্বর্গ, নরক, 
বৈকু, কৈলানাদি সমস্তই অন্তঙ্জগতের বিষর স্কুল অবরবে প্রকাটিত এবং ' 
সুষ্পু, সগ্ুণ ব্রহ্গততু স্থুল অবরবে দেবদেবীরূপে প্রতীয়মান। ইহার 
সাকার প্রতিম। দর্শনে নে সুক্্রভাব ধারণা হইবে । ছুই একটির উদাহরণ 
যথা * | 
বিঞু-মৃন্তি_হতত্ব বা প্রকট চৈতন্য; এ বেশ চতুভূজিধারী 
নারারণ। অনন্ত বারুরীশি নীল বর্ণ দেখার, ইনিও অনন্ত ; তাই ইনি 
নীপবর্ণ। চতুভূজে শঙ্খ, চক্র, গদা, পন্মধারী | স্যটির মুসীভূত জগৎকেন্দ্ 
'শারাদখের নাভিপন্ন, পুর্বে এ কথ। বলিয়াছি। নারারণের হস্তস্থিত পদ্মই 
স্রক্রিয়ার, গদ। লরক্রিরার, শব স্থিতিক্রিরার এবং চক্ত অদৃষ্ট- ; বাহ! 


. তদবতা-রহস্ত | জ্ঞানী গু 8৯ 
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পলে পলে পরিবন্তিত ) ক্রিয়ার প্রতিমা । কৃর্ধ্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি তাহার 
অলঙ্কার স্বরপ। বিষ্ণুর ছুই স্ত্রী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী । লক্ষ্মী আনন্দ ও 
সরস্বতী চিৎ বা জ্ঞানম্বরপা। ইনি জগতে অক্প্রবিষ্ট, তাই নাম বিঝু। 
পবিগতা কুঠা ( মায়া) ধস্ত স বৈকুঠঃ”। এইরূপ হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত 
হয়েন বলিয়া তিনি বৈকুগ্বাসী। 
এই মহত্ত্বের স্ত্রীরপ ভগ্রবতী মৃত্তি ইহাই ভগবানের শাক্ত 
শরীর । দক্ষিণে ঈশ্বরের এশ্বধ্যসমষ্টি আনন্দরূপা লক্ষ্মী, বামে নিশ্মল- 
জ্ঞানরূপ] শুদ্ধনত্থা চিচ্ছক্তি সরম্বতী। উভয় পারে সর্বসিদ্ধিগ্রদ গণেশ, 
'দেবশক্তি-রক্ষাকারী কান্তিক। অস্থরশক্তি পরাজিত এবং স্যষ্টি-স্থিতি- 
লযবের স্থুক্ষম শক্তি দেবতাঁরপে চালে অস্কিত। ইনি দশদ্িকে দশ হাত 
বিস্তার করিয়া জগতের কাধ নিযুক্ত । 
কালী ঘুর্তি-_দাখ্যদর্শনের সগ্ুণ ঈশ্বর বাঁ প্রকৃতি-পুরুষের প্রতিমা | 
সাংখ্যের মতে পুরুষ ড়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। তাই শিব শবাকারে 
পতিত, প্রকৃতি তাহাতে স্থিত হইয়া জগদ্ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন 
এইরূপ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অদৃষ্ট সুক্গশক্তিগুলি পুরাণে 
সাকার কল্পিত হইয়া নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে । সমস্ত আলোচনা 
সম্ভবপর নহে। | 
দেবলীলা-_যাহা পুরাণে বণিত হইয়াছে তাহার তাৎ্পর্যা এই 
মানবহৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলির কক্শক্তিই দেবতা, আর অসদ্বৃত্তিগুলির 
কুক্ষশক্তিই দৈত্য, তাই: দেব-্দত্যে সর্বদী যুদ্ধ। যখন বৃত্রা্র ও 
তারকান্থুরের ন্যা কাম বা 1 ক্রোধাদি প্রধান দৈত্যের. অভুদয় হয়, তখন 
দেবশক্তি হৃ'য়রপ স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করে, অস্থরের একাধিপত্য-হয়। 
তখন যোগসাধনে প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগে কাত্তিকেয় শক্তি লাভ করিয়া 
ইদত্যগণকে বিতাড়িত করিতে হয়। | 
কৃষ্ণচলীলাও .তব্রপ। যাহারা সংসার মি দুরে গিয়াছেন, 
৪ 
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পাপা, পি 
পাশা পাাপালাপিলাপিা্পাপালা পাশা লা পান্পলাপাপাশা্া পাপা পাপা্পাপাশাশা পাশা পা পাশাপাক্্পাশা পাশশাপপালাপাশা পাল পি শীত পা 


তাহারাই ব্রজরধামে আপিরাছেন। ত্রজপগুরে গোপরূপ জীব আসিয়া 
দেখেন, সেখানেও সংসারের বিষদতী চিন্তারপী কালীয় ও পাপ- 
প্রলোভনরূপী ভীবণ প্রলদ্বাস্থরের উৎপাত ৷ তখন সাধনার জীবে সত্বগুণ 
আবিভূতি হইলে স্বয়ং ভগবান্‌ কক্কূপে উহাদের উচ্ছেদ নাধন করেন । 
ভাহার হাতে গোবদ্ধনগিরি (গো __ বেদজ্ঞান, গোবদ্ধন _-জ্ঞানবর্দনের 
উপায়্থবূপ, গিরি--বেদান্ত-বাক্য )) তিনি ইন্দ্-ক্রোধহেতু অনিষ্টপাত 
নিবারণ করিরা গিৰি-যাজ্রিকগণকে রক্ষা করেন । অতএব পুরাণের এই 
নকল আখ্যান ও চিত্র অন্তজ্জগতের নিত্য ব্যাপার । 

এই নকল নাকার ৃদ্তিতে, স্্টিতত্ব ও অন্তর্গতের ঘটনা মাঁনব- 
হৃদয়ে অস্থিত হইতেছে । অতএব দর্শনের যাহা কুক্মতত্ব, পুঝাঁণের 
তাহাই দেব ও কাধ্যকারিণী কুক্মশক্তিই দেবীরূপে তাহার স্ত্রী। ইন্দ্র” 
চন্দ্র প্রভৃতি যাবতীর দেবতাই স্ট্টি-স্থিতি-লয়ের অদৃষ্ট সুক্শক্তি মাত্র । 
ছুই একটা নামের বিশ্লেষণ করা যাউক। 


গোঁগীজনবল্পভ কি? -শ্রতি বলিতেছেন-_. 
_ পগোগীজনাবিগ্ভাকলা প্রেরকম্তত্নয়া চেতি 1*-__গোপালতাপনী 


যাহারা রক্ষা করেন, তাহারাই পালনী-শক্তি--গোগী। সেই পালনী- 
শক্তিরূগী অবিছ্যা-কলার যিনি বল্লভ, তিনিই অবিগ্যার.প্রেরক এবং অনন্ত 
অগতের অধিষ্ঠান। স্থতরাৎ সচ্ছিদানন্ন্বরূপ শ্রীকুষ্চই-গোপীজনবল্পভ ) 


গোবিন্দ কে? গবা জ্ঞানেন বেছ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ । 


. গো শবের অর্থ বেদজ্ঞান বা তত্জ্ঞান, ধিনি বেদ বা তত্বজ্ঞান দ্বারা 
“উপলদ্ধ, তিনিই গোবিন্ । 


বান্গদেব কে? বহুদেবের পুত্র। বহছদেব কি? 
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সন্ত্ং বিশুদ্ধং বস্থদেবশব্বিতং 
' যদীয়তে তত্র পুমানপাকৃতঃ। 
সন্বে চ তন্মিন্‌ ভগবান্‌ বাস্থুদেবো 
হাধোক্ষচজো থে নমসা বিধীয়তে |. 
_ শ্রীমস্ভীগবত, ৪ স্ক, ৩ অ 





বহুদেব শব্ধে বিশুদ্ধ নত্বগুণ বুঝায়। নিম্মল সত্বপ্তণে যিনি 
প্রকাশিত হন, তিনিই বাস্থদেব। 
জনীর্্দন কে? জনং জন্ম অর্দয়তি হস্তি ভক্তত্য মুক্তিদত্বাদিতি 
_ জনার্দনঃ ৷ কিম্বা জনান্‌ লোৌকান্‌ অর্দয়তি হররূপেণ সংহারকত্বার্দিতি ৷ 
জনার্দনঃ। কিবা জনয়তি উৎপাদয়তি লোকান্‌ ব্রহ্মরূপেণ 
' স্যট্িক্তৃত্বার্দিতি জনার্দনঃ। কিম্বা সমুত্রান্তর্বানিনঃ জননামকাস্থ্রান্‌ 
অদ্দিতবান্‌ জনার্দিনঃ | 
_ধিনি ভক্তজনের জন্মমৃত্যু নিবারিত করিয়া মুক্ত দেন, তিনিই : 
জনার্দিন। কিন্বা ইরকূপে যিনি জীব-জগৎ লয় করেন, কিন্বা ব্রহ্মরূপে 
চবাঁচর জগত স্থ্টি'করেন, কিন্বা, সমূত্রন্তর্বাসী “জন” নামক ' অস্থরকে 
যিনি নিধন করিয়াছেন, তিনিই জনাদ্দিন। . 
উৎপত্তি বিনাশঞ্চ ভূতানামগতিং গতিম্‌। 
বেতি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচো ভগবানিতি ॥. 


_যিনি ভূ ত সকলের উৎপত্তি, বিনাশঃ গতি, সিডি! এবং বা ও 
| অবিদ্ধা জ্ঞাত আছেন, তিনিই ভগবান্‌। ্ 

এক্ষণে রূপের আলোচনা করা যাউক। ভগবানের, া্িকী মৃত্তির 
ধ্যান যথা ৭ “এ রঃ 
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নংগুণুরীকনগ্ননং মেঘাভং বৈছ্যুতাস্বরম্‌ ॥ 

দ্বিভুজং জঞানমুত্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরমূ ॥ - 
_-গোপালতাপনী 

টাকাকার বিশ্বেশ্বর অর্থ করেন-__ 
“নৎপুগুরীকনয়নংগ কি? বৎ নির্মলং পুণ্ডরীকং হৎকমলং নয়নং 
প্রাপকং যস্ত তৎ।- বাহাকে নির্শল হৃৎকমলে লাভ করা যায়।  “মেঘাভং” ূ 
কি? মেঘা উপতপ্চমননি নচ্চিদাদন্দন্ববূপা আভা যস্ত তং__নচ্চিদাঁদন্দ- 
স্বরূপ বৈদ্যুতিক আভাবিশিষ্ট হইয়া ধিনি উত্তপ্ত মনে শান্তি প্রদান 
করিতেছেন । “বৈছ্যাতান্বরং» কি? বৈছ্যতেব বৈছ্যুতম্‌ তাদৃশম্‌ অস্বরং 
্বপ্রকাশচিদ্বাকাশমিত্যর্থ-_ঘিনি স্বপ্রকাশ ও চিদাকাশ স্বরূপ, খাহাঁকে- 
প্রকাশ করিতে কিছুরই আবশ্যকতা হয় না, যিনি নিজ' চিতঘ্বরূপে 
বিছ্যতৎসম প্রকাশিত হইয়া আছেন, তিনিই পীতাম্বর; তাহার উজ্জল 
. পীতান্থর নেই বিছ্যুতৎ্নমান। “দ্বিভুভং” কি? দে, হিরণ্যগর্ভবিরাঁড়াত্মনৌ 
ভূজৌ মৌন্তিকশিল্পহেতুভূতৌ হস্ত যন্ত তং দিভজম্__ভগৎ স্থ্টির কারণ 
" হিরণ্যগর্ত এবং জগতের মৃত্তির হেতু বিরাট্‌ পুরুষ তাহার .ছুই; হস্ত। 
জ্ঞানমুদ্রাঢ্যৎ কি? জ্ঞানমুদ্রা--তত্ুমনীতি সচ্চিদানন্দৈকরনাকার! 
বৃত্তিঃ, তত্র আট্যং প্রকাশমান্ম-ধিনি "তত্বমনি” রূপে সচ্চিদানন্বৈক-. 
রলাকার মুক্তিতে প্রকামান। প্বনমালিনং” কি? বনে বিভক্তপ্রদেশে 
স্বভক্কেবু মালতে প্রকাশতে-_ধিনি নির্জন প্রদেশে স্বীর ভক্তগণের 
নিকট প্রকাশমান। “ঈশ্বর” কি? ব্রঙ্গাদীনামপি নিয়ন্তারম--যিনি 
ব্রহ্মাদি দেবগণের ও সকলেরই নিরন্ত]। 
অতএব বব্বরগী ভগবান্‌ নির্দল পুগ্তরীকনর়ন, জলধরকান্তি, 
গীতবনন, দিভূক্রধারী, হ্বদরে অন্ুষ্ঠ ও তজ্জনীর যোগরূপ জানমু্াধারী, 
বনমালাবিভূষিত সকলের ঈশ্বর। 

পাঠক ! রূপ ও নামে কি বিরাট ব্যাপার ও ও নহান্‌ উদ্দেশ্ট. আছে 
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প৯পাসপিসিপাাসিপাপসপসিিপাএাসিপাপাসি 

















বুঝিলেন? আমরা আধ্য খষিদিগের এই নকল আশ্চর্য কবিত্ব ও. 
কল্পনার যতই আলোঁচন! করিব, ততই তীহাদের মহতী কীন্তির পরিচয় 
পাইব। বিলানের উপকরণ চি্রাদি হইতেও হিন্দু জ্ঞান লাভ 
করিতেছে । 

এ দেখ হরগেরী রতি ও প্রেমের জলন্ত ছবি। জ্ঞানই 
মহাদেব-প্রতিম, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সংনারানক্তি দূরে যায়। তাই ধাহার 
কাশীর স্যার স্বর্ণপুরী ও কুবের ধাহার ভাগারী, তিনি কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ 
না করিয়া ভস্ম ও নরাস্থি-অলঙ্কারে নগ্নবেশে শ্মশানে বান করিতেছেন। 
জ্ঞানযোগী সর্ধকার্ষ্যে উদানীন, কিন্তু “ভগবতপ্রেম” তাহাকে জড়াইয়!। 
জ্ঞানে প্রেম ও প্রেমে জ্ঞান মিশিয়াছে। কি ন্ুন্দর দৃশ্ত ! এবন্িধ 
জ্ঞানযোগীর মাঁনসপুরই কৈলাসধাম তুল্য । 

আবার এ ছবিখানা দেখ, কৃষ্ণ কদম্বতলে দীড়াইয়া রাধা-নামের নাধা 
বাঁশী বাঁজাইতেছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি ফলযুক্ত কল্পতরুর 
মূলে দীড়াইয়া ভগবান্‌ বিবেক-বাশরী-স্বরে আরাধিকা জীবকে অস্বৃত 
ফল ভোগের জন্য ভাকিতেছেন ।' 

আঁর একখানা ছবি দেখ, অটল বুষের উপর মহীরুদ্র অবস্থিত, 
তাহার কোলে সর্ববনৌন্দধ্যবতী, সর্ধালঙ্কারভূষিতা, চিরযৌবন? গৌরী 
বসির] আছেন । রুদ্রমুন্তি লয়ক্রিয়ার প্রতিমা। এ ছবি মানবদিগকে 
ডীকিয়া বলিতেছে, “মানব ! মরণে ভয় কি? একবার চাহিয়! দেখ 
মরণের কোলে কে বনিয়া আছে? একবার কোনরূপে মরিতে পারিলে 
সর্ব-হখাধারত্বরূপ এ যুবতীকে লাভ করিতে পারিবে 1” তাঁই কবি 
বলিয়াছেন” . . 

ঘেনিত্য উদ্যানে নেই পুষ্প বিরাজিত। 
রে মৃত্যু ! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত ॥ . 
কোনরূপে অতিক্রম করিলে তাহায়। 
.. সফল হইবে আশ? যাইব তথায় ॥_-৬কষ্চন্দ্র মজুমদার। 
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রি পেপাল পা্পিসিপিসিপিসপাসি ৯৮৯ পাপা 
₹ পচ পে৯ লা পা পালা পাম পালা পিপি পাত ৯৪ পাস সপ সস শিপসপিাসি সপ সপ পি পা 


এ কথা মিথ্যা নহে, বুধরূপী অটল সত্যের উপর এই বাক্য অধিষ্ঠিত 
পাঠক! আর কত দেখাইব? হিন্দু-শাস্ত্রে এরূপ অসংখ্য তত্ব, অনন্ত 
ভাব; একভ্রনের পক্ষে সমন্ত প্রকাশ করা অনভ্ভব। তন্ত্র ও পুরাণের 
এই নকল তত্‌ বুঝিতে অন্য ধন্নাবলদ্বিগণের এখনও বহু বিলম্ব আছে। 
শিবলিঙ্গ আরাধনারও রহ্য আছে ।-_ 
আলরং লিহ্গমিত্যাহুর্নলিঙ্গং লিমুচ্যতে । 
বশ্মিন্‌ বর্বাণি ভূতানি লীরন্তে বুদদা ইব ॥ 
ইন্দ্রিরবিশেবকে লিঙ্গ বলে না, আলরকে লিঙ্গ বলিয়া জানিবে।. 
আলয় অর্থাৎ সর্বভূত যাহাতে লর প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রে যেমন সমুদ্রোথিত : 
বু্ধদ লয় প্রাপ্ত হর, তন্রপ শিব হইতে ওভূত বুদ,দস্বরূপ জীবসমূদর 
যাহাতে লর প্রাপ্ত হয়, তাহাই লিঙ্গ 1 
সুম্ম শরীরকে লির্ঘ শরীর বলে। 
দুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ1-_-কঠশ্রতি 
পরমপুরুষ শিব সর্বময় হইলেও -তিনি বাধকের হৃদরমধ্যে অনষ্ 
পরিমিত স্থানেই অবস্থিত; তাই তিনি লিঙ্গ । 
আকাশং লিঙ্গ মিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য গীঠিকা। 
প্রলরে সর্ববদেবানাং লয়নাল্লিদ্মুচ্যতে ॥ 
আকাশ লিদ্দ এবং পৃথিবী তাহার আসন ; মহাপ্রলয়ের সময় সমুদ্র 
দ্েবতাঁগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্বরূগী মহাদেব বর্তমান ছিলেন, তাই 
তিনি লিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়াছেন । অতএব লির্ঘ বা গৌরীগীঠ অর্থে 
নিরুষ্টতম স্ত্রী বা পুরুষ-ইন্দ্রিপ্লবিশেষ নহে 1* অনন্ত ঈশ্বর এবং স্থক্্ম মূল 
* আমাদের দেশের একজন প্রনিদ্ধ কবি: তাহার “প্রবাসের পত্র” নানধেয় গ্রন্থের 


এক্থানে;লিখিয়াছেন._“নিকুষ্ট লি্দ উপানকেরা” ইত্যার্দি। হিন্দুরমাজের একজন 
গণ্য-সাম্য-বরেণ্য ব্যক্তির এইরূপ উৎকট জ্ঞান, অগাধ ভক্তি ও আশ্চর্য্য বিশ্বানে স্তস্তিত ও 
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সপ শীলা পি পলিসি তত পপ ০ পাপা” পা রি 
পাপী পাপপাপো্পাপা পাপা পপিপাপালিপা পপীপাপাপাপীপাপিপাপাশীপা, পালালো পালাল ক৯০০০০-০০ 


প্রকৃতিকে সামান্থ জনগণে ধ্যান-ধাঁরণার বিষয়ীভূত করিতে পাবে না, 
সেই জন্যই অধিকারভেদ-বিরহিত এই লিঙ্বরূগী শিবের ও শিব-শক্তি 
কালিকার আরাধনা করিবার বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আঁছে। যথা__ 
যল্মনো ন মন্ধতে যেনাহম্নো মতম.। 
তদেব ব্রহ্ম তদ্দিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥_ শ্রুতি 
ব্রহ্ম নিগুণ, নিপুণের উপাসনা সম্ভবে না, অতএব "শক্তিসহযোগে 
'তীহার উপাসনা করিবে । তাই লিঙ্গময় ঈশ্বরচৈতন্তের সহিত যোনিগীঠ 
সংস্থাপন । অতএব শিবলিদ্ব পুজা, সগুণব্রহ্মের উপাসনা মাত্র ।, 
আশা করি, তন্ত্র পুরাণের দেব-দেবীর আখাায়িকা ও নাম রূপ এবং 
প্রতিমাগুলি কেহ যেন আধাটে গল্প বা বালকের পুতুল-খেলা মনে 
করিবেন না। বেদ-বেদীন্তের বিভাগকর্তা বেদব্যাসেরই সম্পাদিত সমুদয় 
* পুরাণ। নিয়াধিকারী জনগণকে ধর্দ্মশিক্ষা দিবার জন্য পুরাঁণে জাজ্জল্য- 
, মানরূপে ত্রহ্মকে প্রদর্শন করিয়াছেন। নাখান্ত জনগণের ভক্তি উদ্রেক 
করিবার জন্য দেব-দেবীর স্থষ্টি। যাহাতে সেই-ভক্তি অপনীত না হর, 
তজ্ন্য তিনি.পৌরাণিক স্থা্ট ও কল্পনার বিষয় সাধারণের নিকট গোপন 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু হিন্দু জানে-- 
চিনয়ন্তাদ্বিতীয়ন্ত নিফলন্যাশরীরিণঃ। 
উপাঁসকানং কার্য্যার্থে ব্রহ্মণো বূপকল্পনা ॥-_রামতাপনী 





বিস্মিত হইতে হয়। শিক্ষিত ব্যক্তির ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে? 
ই*হারাই হিন্দুদের নেতা হইয়। অযাচিতভাবে ধর্্পোপদেশ দিতে যান। লিঙ্গশবের 
একাধিক অর্থবৌধ পর্ধান্ত ধাহার নাই, তাহার ধর্মপ্তরু সাঁজিতে বাওয়া আত্মস্তরিতা ও 
খুষ্টত৷ প্রকীশমাত্র। কারণ ইহীপেক্ষা কোৌল-ভীল-সীওতালগরণও শ্বধর্মের জ্ঞান 
রািয়। থাকে । -অনধিকারচচ্চায় হস্তক্ষেপ করিয়! অশিক্ষিত ব্যক্তিই লৌকসমাজে 
হান্তাম্পদ হয়ঃ কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি যে এরূপ অন্ধজ্ঞানাভিমান বহম' করেন ইহাই 
আঁশ্চধ্য। এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা স্বদেশ ও স্বধন্ের কিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা, তাহ! 
-হজেই অনুমেয়। হিন্দু-সমাঁজ মৃত বলিয়াই আঁচার-বিচার-বিমূঢ় ব্যক্তির এবংবিধ 
তি নীরবে শুনিয়া যাইতে হয়। 
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শালি পা পপপিশি শি শিপসাসিসসপিসপিসিপাসপীসপাশিপাসপািস্পাসপিস্পিসপিসপাস্পিস্পিস্পিসপিস্পাস্পাসপাসপাস্পসপিসি শা লািপস্পা সপাসপি৯৫৯ বাসি পাপাসপাস্পিস্িসপসি পাপা 


_ ত্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীর, মারাতীত এবং অশরীরী হইলেওউপানকদিগের 
কাব্য নাধনার্থ তাহার রূপ কল্পন1 হইয়া থাকে । যখন সাধক অধিকারী 
হইবে, তখন পৌরাণিক রহস্তসঘুদরয় আপনিই আলোকের ন্যায় প্রকাশিত, 
হইবে । 


পুজাপদ্ধতি ও ইষ্ট-নিষ্ট 


হিন্দুর দেব-দেবী বলির] নর, তাহাদের পূজা পর্যত্ত, প্রত্যক্ষ আকার 
ধারণ করিয্তাছে। হিন্দু যে আধ্যাত্মিক নাধনাঁবলে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ 
দেখেন, সেই আধ্যাত্মিক সাধনাও প্রত্যক্ষরূপে প্রদশিত হইরাছে। 
ছুর্গোৎনবে ঘে স্থুল পৃজা হর, তাহা আভ্যব্তরিক সুম্মনাধনারই বাহ্‌: 
আঁকার । ভগবৎ আরাধনার অগ্রে চিত্তুকে পরিশুদ্ধ ক্র! একান্ত আবশ্তক' 
নেই শুদ্ধিব্যাপারের বাহ্‌ রূপই আসনশুদ্ধি, অঙ্গ-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি প্রভৃতি । 
এই শুদ্ধিব্যাপার দ্বারা সাধক পরিশুদ্ধ হন। ন্তৎপর আত্মদিব্দেন 
ব্যাপার। চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে কেহ আপনাকে সম্পূ্ণদূপে ঈশ্বরে 
সমর্পণ করিতে পারে না। আত্মসিবেদন করিতে গেলে হৃদয়ের সমুদর 
কামনা প্রবৃতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেবমুখী হওয়া চাই। নেই আত্মনিবেদনের 
বাহবূপই নানাবিধ দ্রব্যের নহিত নৈবেদ্য দান। ভক্তিপুষ্পাঞ্লির সহিত 
ভগবানকে এই নৈবেদ্য উৎনর্গ করা-হুর। যতক্ষণ পধ্যন্ত মায়া, মোই ও 
নংনারানক্তি থাকে, ততঙ্গণ পর্যন্ত কখনই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্ম- 
নিবেদন হয় না । যদি ইন্দ্রিরপরতা এবং রিপুপরতন্ত্রতা কিছুমাত্র থাকে, 
তবে আত্মুনিবেদন হইতে পারে না। এই সংনারাসক্তি, ইন্দ্রিয় ও রিপু- 
পরতভ্্রতাই মানবের পশুত,কারণ ইতর পশুতেই তাহা বিদ্যমান | সুতরাং 
এই পশুত্বের একেবারে সংহার করা আবশ্যক । তাই আত্মনিবেদনরূপ 
নৈবেদ্যরানের পরই পশুবলি আছে। বখন সংসারানক্তির অবনান হয়, 


পুভা-পদ্ধতি জ্ঞানী গুরু ৫৭ 


পপি বি পা সপ পাতি সপ এত 





পান 





পাতা, 


তখন তাহার দেহস্থিত তমোগুণাদ্বিত পশু (কৃষ্ণবর্ণ অজের) বলিদীন হয় 1১. 
সাধকের যখন এইরূপ পণুবলি তয়, তখনই তাহার ইষ্টে সপ্ূর্ণরূপে রতি 
ও একান্ত আসক্তি জন্মে। ঈশ্বরে পূর্ণাক্তির নামই আরত্রিক। এই 
আরতিব্যাঁপারে শান্ত, দাশ্য, সখ্য, বাঁ্নল্য ও কান্তাসক্তিতে হৃদয়ের 
ভগবদ্তক্তির পূর্ণমাত্রী সম্পূর্ণ হওয়াতে ইঈশ্বরতন্ময়তা জন্মে। নেই" 
ভক্তিপঞ্চকের নিদর্শন-_দীপমাঁলা, সজল পন্ম, ধৌত বস্ত্র, বিল্বপত্রাঁদি এবং 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম | এই পঞ্চরূপে আরাধনাই ঈশ্বরকে আরতি দান। যে 
এশ্বরিক জ্ঞানে দেব দর্শন হয়, নেই জ্ঞান ভক্তির পঞ্চদীপাধারে জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হর । তখন অন্তরে এই জ্ঞানালোক প্রজ্জলিত 

হইয়া, সাধকের অন্তরে ভগবংশক্তি দশভূজার সত্ব মু্তিতে দশদিক আলো! 
করিয়া দেখা দেন। 


অন্যান্য দেব-দেবীর পুজাও এইরূপ । ইহাতে নাধকের নিফষাম ধর্ম» 
সর্বস্ব ভগবচ্চরণে অর্পণ, চিন্তের একাগ্রতা ও ইঠ্টনিষ্ঠা নাধিত হয়। হিন্দু, 
উপাসক মুঝ্মরী বা শীলাময়ী বা দারুময়ী মৃত্তির প্রাণ প্রতিষ্টা করিয়া, 
দেবত্বের পূজা করেন। সেই প্রাণপ্রতিষ্ায় মৃত্তিকা» কাষ্ঠ, পাষাণ উড়িয়া" 
যার, তাহাতে ভগবানের স্ক্মরূপের আবির্ভীব হয়৷ পূজার এইরূপ নিম 
আছে, সাধক প্রথমে দেবতার রূপ ধ্যান করতঃ স্বীয়, ম্তকে পুষ্প দিয়া 
মানসোপচারে পুজা করিবে । ইহাতে বুঝা বার, প্রথমে পরমাত্মাকে 
দেবতারূপ কল্পনা করিয়া দেহস্থ চতুব্বিংশতি তত্ব তাহার চরণে অর্পণ করা: 
হয়। তৎপরে (মূলোচ্চারণ পূর্বক ) *্শ্রীঅমুদ্কদেবস্ত মুক্তিং কল্পগ্ামি” 
বলিয়। কল্পন। করিবে । পরে পুনর্বার ধ্যান করতঃ স্বযুননা নাড়ীর অন্তর্গত 
রঃ র্ষবর্ম ২ দ্বারা হৃদয়স্থ কল্পিত দেবতাকে সহম্রারে নিয়োজিত করিয়া 


ন্যাকা 
১। বাহার! মীংসাশী তাহাদের শক্তি-উগাসনীর সহিত নিলেণিভ ও. নিফীম ধর্ম শিক্ষা 
দেওয়াই খলিদাঁনের অন্য উদ্দেশ্য, নতুব] পশু-হিংনা পাঁপ। সকাম সাধকের পশুবালির 


জন্য পাঁপ হয়, পুরাণের স্থরথ রাঁজ। তীহার দৃষ্টান্ত । 
২। ব্রঙ্গবন্্ড প্রভৃতির বিবরণ মতগ্রণীত “যোগীগুর” গ্রন্থে দেখ । . 





পাতাবাপাসিশি 
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পেপে পিপল লিলা ললিতা? 








তপতি পলাশী পীশালাপীপীপপীপীবাপালী পাপা লী পাপা পাশাপাশি 


নিশ্বাস-পথ ছারা দীপ হইতে প্রজ্জলিত অন্য দীপের ন্যার প্রাতিমায় দেবতা 
আবির্ভাব চিন্তা করিরা আবাহন.কগিবে । মন্ত্র বা (যুলোচ্চারণ পূর্বক) 
“অমুক দেব-দেবী ইহাগচ্ছাগচ্ছ, ইহ ভি তিষ্ঠ, ইহ স্গিহিতো ভব, ইহ্‌ 
নন্গিকুদ্ধো ভব, অন্রাধিষ্ঠানং কুরু, মৃম পৃজাং গৃহাণ” এই মন্ত্র বলিয়া 
মৃলমন্ত্র ছারা বিশেবার্ধ্যের জল লইয়া দেনাঙ্গে প্রোক্ষণ করিবে । তৎপরে 
পাঠ করিবে--ও স্থাং স্থীং স্থিরো ভব যাবৎ পুঁজাং করোম্যহম্‌। তঙপরে, 
করযোড়ে পাঠ করিবে, 
তবেয়ং মহিমমৃত্ি্তহ্থাৎ ত্বাং সর্বগং গ্রভো। 
ভক্তিন্সেহবমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপরাম্যহম্‌ ॥ 
পাঠক ! বুঝিলে?__ প্রথমে সর্বব্যাপী পরমাত্মার দেবতা ষ্তি কল্পনা 
কবিরা সক্ষুখস্থ ঘট বা পটে তীহাকে আরোপ কর। হইল ৷ এতক্ষণ মুতিকা 
বা ধাতু ছিল। কিন্তু সাধক বলিলেন “হে অমুক. দেব, তুমি এখানে 
আনিয়া! এই মৃত্তিতে অধিষ্ঠান কর তুমি র্ববব্যাগী, সর্বত্র গমন করিতে 
পার তাই ভক্তি-ল্সেহে ডাকিতেছি, তুমি এখানে আসিয়া যাবৎ আমি 
পুজা করি, তাবৎ স্থিরভাবে অবস্থান কর। আমি'তৌমাঁকে উহাতে 
দীপবৎ স্থাপন করিলাম।” মনে যদি তাহাকে স্থাপন করিরা পুজা! করা 
যায়, তবে অন্য-বস্ততে তিনি আরোপিত না হইবেন কেন? 
তৎপর নাথক প্রাণপ্রতিষ্টাদি করি তি নিরষে পূজার্দি শ্ষে 
করিফা বলিবেন-- 
ওঁ আবাহনং ন জানামি £নব জানাগি পৃজনমূ। 
বিপজ্ঞনং ন আনামি ক্ষমস্থ পরমেশ্বর ॥ 
আমি আবাহন জানি না, পৃক্ভা জানি না, বিনর্জনাদি কিছুই জানি 
না) হে পরমেশ্বর! তুমি শিজগুথে সব ক্ষমা কর । 
তৎপরে বিসঙ্জনমন্ত্রে নাধক বলিবেন, “গচ্ছ দেব যথেচ্ছয়া”৮ হে দেব ! 
ভুমি ইচ্ছানত যথাস্থানে গমন কর ।. তখন মাটীর প্রতিমা নদীর মধ্যে 


পৃজা-পদ্ধতি জ্ঞানী গুরু: ৫৯ 


পাপা পালাল রি 


গদাঘাতে পাঁতিত হয়। কেননা, হিন্দু জানে, আমি যাহাকে আবাহন 
করিয়া পূজা করিয়াছি, তিনি তো! এখন নাই ; স্বস্থানে চলিয়া! গিয়াছেন। 
“এই বিসর্জন ব্যাপারেই সপ্রমাণ হইতেছে ষে, হিন্দুগণ প্রতিমা পূজা 
করেন না। 
পূজার ভিতর আত্ম-নমর্পণ বিষয়টী আরও সুন্দর । মন্ত্র যথা_ 
ওঁ ঘৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব মরা স্থকৃতদুষ্কতম্‌। 
তৎ সর্ধং ত্য়ি সংন্স্তং ত্বতপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্‌॥ 
মৃহাঁদেব রামচন্দ্রকে এইবূপ উপদেশ দিয়াছিলেন । যথাঁ- 
যৎ করোষি যবশ্বানি ঘজ জুহোপি দদালি যৎ। 
তত সর্বং রাঘবশ্রেষ্ঠ কুরুঘ চ মদর্পণিম্‌॥ 
ভগবান্‌ অঙ্জুনকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন । পুজাদির স্তবকবচে 
ভগবানের অনন্তবীন্তি গাথা রহিয়াছে । অতএব হিন্দুদিগের মন্ত্র ও পুজী- 
-পদ্ধতি ব্রহ্গ-উপাসনার স্থল অবয়ব মাত্র । যাহার তীর ছু*ড়িতে আরম্ভ 
করে, তাহারা প্রথমে কোন স্ুল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর ছঁড়িতে আরম্ত 
করে, তারপরে ক্রমে ক্রমে কুদ্ম হইতে কুক্ষ্মতর পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর 
ছুড়ে ; এবং তাহাতে লক্ষা বিদ্ধ করিতে স্থপারগ হইয়া উঠে। সেইরূপ 
-নাধকগণও প্রথমে দেবতার সুক্ষশক্তি লক্ষ্য করিতে পারে না । কাজেই. 
তদবস্থায় স্থুলরূপ বা জড়ে তাহাদের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়। প্রথম 
-দেবমুন্তি অবলম্বন করিয়া তদুপরি ভাবনাোত প্রবাহিত. করিতে শিক্ষা: 
করা হয়। ৰ 
পুজা, আহিক, তপ, জপ এই সকলের মহান্‌ অর্থ হৃদরদ্দম করিতে না 
পারিয়া উহ] বালকের ক্রীড়া বলির উড়াইয়া দরিয়া, .কেহ ভগবদশীতাঁর 
নিষ্ষাম কন্মী, কেহ নাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ, কেহ বুদ্ধের মায়াবাদ” কেহ 
-ক্ুষ্ণের কান্তা-প্রেমের মাধুধ্যরস লইয়া একেবারেই ধর্মবিচ্যু ত হইয়া পড়ি- 
তেছেন। জানি, সে নকল কার্ধ্য উত্তম' ও নাধনান্দের শ্রেষ্ঠ । কিন্তু. 


রর জ্ঞানী গুরু ূ [ নানা কাণ্ডে, 


তাহাতে তোঘার কি? তুমি স্চ গঠনে অক্ষম, কামানের বায়না লও 
কেন? তুমি যাহা জান, যেমন ঞ্চর করিয়াছ, থেমন অধিকারী হইয়াছ, 
তদ্রেপ কাব্য কর। তোমার হৃদয় কষত্র, তৃমি সান্ত, তুমি তোমার মনের, 
মত মুষ্ঠি গড়াইরা তাহার চরণে ভুলসী-চন্দন অর্পণ কর, তাহাতে দোষ-: 
নাই। বরং হিন্দুধর্মের জুশৃঙ্খলতারই তুমি জ্ঞান-চন্দন, ভর্ভি-তুলনী 
অবগত হইক্সা উপাবনার স্প্প তত্বে উপনীত হইতে পারিবে । 

ইষ্টনিষ্ঠার জন্যও বেচারী হিন্দুদিগকে কত কথা শুনিতে হর অনেকে 
বলেন, “এক ধর্-নম্প্রদারে থাকিঘাঁও শাক্ত, শৈব ও টৈষ্ণবদিগের মধ্যে 
পরস্পর হিংনা-ছ্েব কেন ?” হিন্দু ইহাকে একতন্ব অভ্যাস বলিয়া জানে ।” 
আমার একটি লোকের জঠরাঁনল-নিবৃত্তির শত্ত-নঞ্চয় নাই, আমি বিশ্বের 
তৃপ্তির জন্য ছুটছুটি করিলে কি হইবে? তাই সাধক প্রথমাবস্থায় আপন ' 
আপন ইষ্ট-দেবতাকে শ্রেষ্ঠ জানিযা ভক্তির উৎকর্ষ. সাঁধন করেন ! 

একদা পরম ভক্ত হনুমান শ্রীরুঞ্ণবিদ্মানে ইষ্টপৃজা করিতেছেন; 
দেখিরা, অজ্ছন জিন্ঞানা করিলেন, “ভূমি রাম ও কুষ্ণকে কি পৃথক্‌ ভ্'ন- 
কর?” হনুমান হানিয়া বলিলেন- 1 

“্রনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্বনি । 
তথাপি মম সর্বন্বো রামঃ কমললোচনঃ |” 

ইহাকেই ইঠ্টনিষ্ঠা বলে।* এই জন্যই শাক্ত বৈষ্বের ছন্দ ; ইহা" 
হইতে নাধকের ই্টদেবতার প্রতি গাঢ় অন্গরাগের পরিচয় পাওয়া যা - 
ইষ্টনিষ্ঠটার এক তন্ব অভ্যান হইলে যে ভ্ঞানবুক্ষ উৎপন্ন হয়, ধর্মের সমুদয় : 
ক্ষেত্র তাহার শাখা-প্রশাখা ও শিকড়ে ছাইরা ফেলিবে। অতএব হিন্দু-- 
ধন্খে যাহা দেখিবে, তাহার এক বিন্দু কুনংস্কার নহে। বরং সভ্য সমাজের 








« ইহা! প্রকৃত সাধকের উত্তি। -বিনি স্বীয় আরাধা দেবতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বান স্থাপন করিতে পাঁরিয়ছেন, মুক্তি তাহার করতলস্থ। তিনি কেন অন্য দেবতাঁর- 
শরণ গ্রহণ করিতে বাইবেন? স্থীয় ইচ্টদেবতার প্রতি বাহাদের বিশ্বাস নাই,- 





“পুজী-পদ্ধতি ] জ্ঞানী গুরু ৬১ 


শা পীপ্পীপসপি্পান্র্পীা পট্হাপীী্ি পিপল পাস্পী্পিপিস্পিন্পাীাান্পী প্াস্পীতী পাীপা্পীি পাতা টানা শীত 


ইংরাজগণ আত্মমুত্তি ও চিত্র গড়িয়া সর্বদাই আপনাকে পৃজা করেন, বড় 
- বড় লোককে পুজা করিবার জন্য তাহাদিগের প্রতিযৃত্তি ও চিত্র রক্ষিত 
-হর। হিন্দুধর্ম এরূপ স্থুল পৌত্তলিকতা নাই। তবে এক্ষণে তাহাদের 
দেখাদেখি অনেক ইংরাজী-কতবিগ্ধ হিন্দু এইরূপ আত্মপৃজা করিতে 
শিখিয়াছেন। 
অবতার ও তীর্থাদির বিষয় না লিখিলেও চলে। কারণ জগতের 
নমন্ত ধর্শনম্প্রদায় তীর্থ ও অবতার স্বীকার করিরাছেন। মুনূলমানদিগের 
কা, মদিনা, পেঁড়ো তীর্থস্থান আর মহম্মদ অবতার । খুষ্টীয় ধর্মেও 
নর্ডন নদীর জল পবিত্র এবং যীশু ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন । 
দেবতা হইতে খড়-কুটা পধ্যন্ত পূজা করিলেও হিন্দুগণ জানেন, 
'পরব্রদ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে যাগশ্যভ্ঞাদি. ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান ছারা ব 
সাকার দেব-দেবীর পূজা অর্চনা দ্বারা অথবা তীর্থস্থান দ্বারা কিংবা 
বথেচ্ছাহার বা নিরাহার দ্বারা কখনও মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। 


'তাহারাই তেত্রিশ কোঁটি দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! থাকে । তাহারাই একবার ডানদিকে 
নুখ ফিরাইয়া বলে, “মাগো! কীলী! আমাকে উদ্ধার কর!” আবার বাঁদিকে মুখ ফিরাইয়। 
লে “বাবা কেষ্ট ঠাকুর ! আমাকে গৌলোকধামে শিয়ালকুকুর করিয়া রাখ।” আমরা 
এরা সাধনের পক্ষপাতী নহি। সাধকের দৃঢ়তা ও অদ্বৈতভাব অতি উপাঁদেয় ও অমূল্য 
বস্তু! স্বাঁয় পারিজীতকুন্থদের সৌরভে তাহা পরিপূর্ণ। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ 


গাহিয়াছেন,- ৃ 
“আমি এমন সায়ের ছেলে নইরে বিসাঁতীকে মা বলিব [” 


কমলীকান্তের একটি গাঁন আছে,_ 
“কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব? 
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতাঁর কি শরণ লব ?” 
এএকজন ব্রাহ্ম সীধক বলিয়াছেন 2 
“আর কারে ভাকিব গে! মা, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে। 
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার, ডীকিব গো মা যাঁকে তাঁকে |” 
-এবজুত সাধক ভক্ভি-বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্‌ হইয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া থাকেন। 


২ জ্ঞানী গুরু [ নানা কাণ্ডে 
রি চিত 


৬ ৬০পাপিসিসপসসপিসপিসিসপিশিস্িসপাপাসপিস্পীপাসপিাসস্পিশাসপিসপাস্পিস্পান্পা্পস্পন্পিস্পস্পিসাস্প সাসপুর্টি পিসি স্পাস্পাসপিসপিসপ্পাপাসপসপা 


মুক্তিস্ত ব্র্গতত্বন্ত জ্ঞানাদেব ন চান্যথা। 
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বন্বপ্রৎ হীরতে যথা ॥ 
--পঞ্চদশী ৬া২১০ 


-_বেমন স্বীয় স্বপ্ন অবস্থা নিবারণের জন্য স্বকীর জাগরণ ব্যতীত 
উপাদ্রাস্তর নাই, তন্রপ ব্হ্মতত্ৃজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।' 
যে বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাম্মিলৌকে. জুহোতি 
বন্ততে তপস্তপ্যতে বুনি বর্ধসহশ্রাণ্যন্তরং দেবান্ত তভভবতি।-_শ্রুতি 
-হে গাগি ! কোন ব্যক্তি অবিনাশী পরমেশ্বরকে না.জানিয়া যদিও" 
ইহলোকে বহু,নহঅ বত্সর হোম, ঘাখ, তগস্তাদি করে, তথাপি সেস্থাযী 

ল প্রাপ্ত হয় না। 


অব্যক্তৎ ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবৃদ্ধয়ঃ | 
পবুং ভাঁবম্জানন্তেো! মমাব্যয়মন্গত্ুমম্‌ 1 গীতা, ৭২৪. 


_-নংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধব-নিত্য স্বভাব, অল্পবৃদ্ধি লোঁক- | 
সকল তাহা জানিতে না পারিয়। অজ্ঞতাপ্রবুক্ত আমাকে মন্ুষ্যাদির স্যায়' 
অবযববিশিষ্ট জ্ঞান করে। 


ইদং তীর্থমিদং তীর্থংভ্রমন্তি তাঁমসা জনা 
শির ন জানন্তি কথং মোঁক্ষো বরাননে 1 
-_ন্রানসঙ্কলিনী তন্ত্র 


--তমোগুণবিশিষ্ই লৌকনকল, এ তীর্থ, ও তীর্থ এতত্রপ ভ্রমেতে আচ্ছন্ন 
হইয়া সব্বত্র ভ্রমণ করে । হে বরাননে ! তাহার! আত্মতীর্থ গত নহে” 
অতএব কি প্রক্ষারে তাহাদের ক্তি হইবে? 


পূজা-পদ্ধতি ] জ্ঞানী গুরু ৬, 





২, 








বায়ুপর্ণকণাভোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ | 
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ 
_মৃহানির্ববাণ তন্ত্র, ১৪ উঃ। 
_বারুঃ পর্ণ, কণা ও জল মাত্র পান করিয়া ব্রতধারণে যদি মুক্তিলাঁভ 
হয়, তবে নর্প, পশু, পক্ষী ও জলচর জীব সকলেরই মুক্তি হইতে পাঁরিত) 
মহাত্ম। তুলসীদীস বলিয়াছেন ;-. " 


তুলসী তপ জপ পূজা, মহ্‌ সব ক্কীরিয়ে! কা খেল। 
জব. পীতম্‌ সে সরবর হোঈ, তো বাঁখ. পিটারী মেল ॥ 


__তুলপি, তৃমি তপ, জপ, প্রতিমা-পুজাদি সমন্তই বাঁলিকাদিগের 
পুভুলখেলার ন্যায় জানিও। থে পর্যযত্ত স্বামীনহবান না হয়, নেই" 
পর্য্যন্ত খেলে, তারপর. পেটিকায় তুলিয়া! রাখে । 


শ্রেষ্ঠ সাধক গোবিন্দ অধিকারী গাহিয়াছেন £- 
(মাকে ) কে সং সাজালে বল্‌ তা শুনি। 


্বয়ং স্বযস্ত ধার স্বরূপ গঠিতে নারে, 
সে শভ়ুদারারে গড়া কুস্তকারে কি পারে, 

জান ভূবনমোহিনী বামাঁটি কে; 

অন্দে দিল উহীর বা মাটি কে, ৃ 
তুলিতে স্বরূপ উহার. তুলিতে কার নাধ না জানি | 


-' যেন দেবীমৃত্রির প্রতিম! দর্শন করিয়া বলিতেছেন, আমার মাকে কে 
“নং” সাজালে ? স্বয়ং শিব যাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না» নে 
শভুদারাকে কি কুস্তকারে গঠন করিতে পারে? এ ভূবনমোহিনী বামা . 


সি 


৩৪ জ্ঞানী গুরু [ নানা কাণ্ডে 


এপাশ পালাল পাপা পাপা পাপা 


কে-জ্রান? আমি জানি না, তুলি দ্বারা উহার স্বরূপ চিত্রিত ০ 
কার পাধ হইরাছে ! 1 
বাদপ্রনাদ গাহিম্াছেন-__ 

“তুমি লৌকদেখানো করুবে পূজা, 

মা তো আমার ঘুষ খাবে না” 
+ “এবার হ্যামার নাম ত্রহ্ম জেনে, 

ধশ্ম কর্শা সব তাজেছি।” 

“হ্যামাপদকোকনদ তীর্থ রাশি রাশি 1৮ 


শ্রুতি হইতে আধুনিক সাধকগণের উক্তি পর্যন্ত উদ্ধৃত হইল। থে 
দেশের কৃৰক ভূমি চাষ করিতে করিতে, রাখালবালক গরু চরাঁইতে 
চরাইতে এই সকল গান করে, নে দেশের লোক ব্রহ্গতত্ব জাঁনে না, আর 
ঘাহারা ঈশ্বরকে সেনন-জজের পে অভিষিক্ত করিয়া দাররার দরবারে 
বনাইয়াছে, তাহারা জানে, এই কথা আত্মাভিমান থাত্র । তবে হিন্দু 
তপ, জ্প, দেব-পৃদ্রা করে কেন ?-- 


ব্রঙ্গজ্ঞানং পরাজ্ঞানং যস্ত চিত্তে গা [ও 
কিং তন্ত জপবজ্ঞাগ্যৈন্তপো ভিসিরমব্রতৈঃ 
রা ১৪ উঃ 


_ বাহার অন্তরে পরম ব্র্জ্ঞান বিরাঁজিত, তাহার জপ, যজ্ঞ, তপস্থা, 
নিয়ম ও ব্রতাদ্ির প্রয়োজন নাই। 
কিন্ত সাধারণের উপায় কি? তাই যাহাদের পরাজ্ঞান উৎপন্ন হ্য় 
নাই, তাহাদের জন্য হিন্দুধর্দ্ের আচাধ্যগণকর্তৃক জ্ঞানের উপায়স্বরূপ 
সাকারোপানন। প্রবন্তিত হইবাছে। তথাপি তাহা কাল্পনিক নহে। 
সাকার দেব-দেবী ও পৃজাঁপদ্ধতি বিচন্কণতার সহিত বিশ্লেষণ করিলে 
্রক্গ ও উপাসনার নিগৃঢ় তত্ব উ্বোচ্তিহ হইবে। 


একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কার খণ্ডন 


হিন্দুধর্ম শুধু ধ্যান ওস্তবস্তুতি পূজার ধশ্খ নহে, তাহা সর্ধবিষয়ে আন্ু- 
স্টানিক ধর্ম ৷ তাহা প্রতি বাক্তির শুধু সাধনধর্ নহে, তাহা পারিবারিক 
ও সামাজিক ধর্মপ্রণালীরূপেও বর্তমান হিন্দুর ঈশ্বর সর্বব্যাপী; এজন্য 
সর্ববিশ্বকে সাধনা করিয়া হিন্দু ঈশ্বরোপাসনা করেন । কি দেবমন্দিরে, 
কি পরিবার মগ্ডলে, কি শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিতে, কি বিবাঁহে” কি আচার- 
ব্যবহারে, সর্ধস্থলেই হিন্দুধর্শের সাধনা | সমুদয় বিশ্বকে লইয়া এমন 
'দেবোপাসনা বুঝি আর কোন ধর্শে নাই। সমস্ত বু্তির সমঞ্জসীভূত'সংযমে 
ও তৃত্তিতে মানবের ঈশ্বরোপাসনা। তাই হিন্দু সমাজ-ক্ষেত্রে সংসারধর্শ 
আধনার সহিত ধর্ম কর্মে ব্যাপৃত রহিরাছে। হিন্দু ধর্শপ্রবৃভিতে সর্ববিধ 
সাংসারিক ও ট্বষয়িক কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন। নেইব্প ধর্মপ্রবৃত্ভতির উভ্তেজন] 
ও প্রবৃত্তি গাধন করাইয়া হিন্দুকে ধর্শপথে চিরদিন নিয়োজিত করিয়া 
রাঁখা হয়, তৎপরে ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া পরম পুণ্যপথে বিচরণ করিতে 
করিতে পরিশেষে পরম তত্বজ্ঞানে উপনীত হন; নেই তত্জ্ঞানে তাহার 
মুক্তি সাধন হয়। জ্ঞানী সাক্ষাত্ভাবে মুক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত, হিন্দু-সংসারী 
অনাক্ষাৎ্ভাবে সেইরূপ প্রবৃত্ত রহিয়াছে । বিষর়কাধ্যের সহিত ধর্ম 
_ বম্শাইয়। হিন্দুধন্ম যেমন পূর্ণাবয়ব হইয়াছে, এমন আর কোন ধর্শপ্রণালী 
হুয় নাই | কি দেবালয়ে, কি পরিবার মণ্ডলে, কি সমাজে, সর্বস্থলেই , 
হিন্দু ঈশ্বরোপানক। 
হিন্ুধর্ের এই সকল মহান্‌ তত্ব না জানিয়া, হিন্দুকে দেবতাপৃজক, 
জড়োপাসক.ও কুসংস্কারাচ্ছান্ন বলিয়া অনেকে বিদ্রীপ করেন এবং নিজের 
একেশ্বরবাদ জাঁনাইয়। গৌরব অন্থুভব- করেন। কিন্ত হিন্দুধর্দ্ের সমস্ত' : 
'সাধনাঁপথ এক্মাত্র অদ্বৈত ব্রর্মের সাধনা। শি টি ডি | 
বিঝুপুক্গা করেন। হিন্দুগণ জানেন 2০১ | 
৫ 


৬৬ জ্ঞানী গুরু [ নানা।কাঞ্ডে 


এপাশ পা্পিপাপি্পিশীপপাশপাপীরাপিসা্পিসি পাপিন্পি পাপি্পিি 





জলা পলপিপাভিপাপীপা্পীপাত পাপা? স্পা 


'“বর্ববৎ খিদং ব্রক্ম 1” এই জগৎ চরাচর সমন্তই ব্রহ্ম! 
বহিবন্তর্থথাকাশং সর্বেবামেব বস্তুত | - 
তখৈব ভাতি সন্্রপো হাত্মা সাক্গিস্বরূপতঃ ॥ | | 
সুজির 





--যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বসতনমূহের বাহু ও অভ্যন্তরে 
অবস্থিতি করিয্পা সমুদর পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্রপ 
সরূপতঃ এই ত্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী-স্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনি সত্তারূপে ইহার 
অন্তর্ধান্ে অবস্থিতি করিঝা প্রকাশ পাইতেছেন । 


যস্ত সর্বাণি ভূতাঁনি আত্মন্যেবান্থুপশ্তাতি | 
সর্বভূতেবু চাআনং ততো ন বিজুগুগ্গতে ॥ 
| _ঈশোপনিষৎ্ ৬ 


_ঘিনি সমস্ত বস্তকে পরমাআ্মার মধ্যে অবস্থিত দেখেন এবং পর- 
মাত্মাকে বর্ধ বস্ততে দেখেন, তিনি আর কোন বস্তুকে স্বণা করেন না। 


সর্ববভূতেবু চাতমানং সর্বভূতানি চাআনি। 
নমং পশ্ঠননাজ্ধাজী বারান্যসধিগচ্ছতি ॥ 
2522 ১২৯১ 


-_পরখাত্ম! স্থাবর, জ্ঘঘ,, সকল ভূতে আছেন 'এবং পরমাত্মাতে সর্ব- 
ভূতের অবস্থিতি, এইরূপ সমদৃষ্টির- দ্বারা আত্মবাছী ব্যক্তি স্বারাজ্য 
(মোক্ষ) লাভ করেন। পর 


সর্ববভূতন্থ্মাজ্সানং চির চাত্সনি । 
ঈক্ষতে বোগধুক্তাজ্মা র্বত্র সমদর্শনঃ ॥-_গীতা, ৩1২৯ . 
-যোগাভ্যানে বাহার চিত্ত বশীভূতও সর্বত্র ত্রহ্মদর্শনরপ দমদৃষ্টি হইয়াছে, 


একেশ্বর-বাদ ] জ্ঞানী গুরু ৬৭ 


পা্পাপাপাপাপানাপাশা পালাল পা্ন্পপাপা্পিপা্্পপা্পাপা্াান্রাপাপাপা্াপা্াপাপাশাপপাপাপাশাপাশাশাপাশপাশপশালপপপাশাশাশভালীলািশাশ অপপারাশাশারালাশি পাপা পাশ ৪ 


তিনি পরমাত্মাকে সর্বভূতে বিরাজিত এবং পরমাত্মাতেও সেইরূপ 
সমন্ত ব্রহ্গাণ্ড অবস্থিত দেখেন | 

হিন্দুর সংসার ছাড়া ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর ছাড়া সংসার নাই; 
তাই হিন্দুর নন্যাপীও সংসারী। খ্রীষ্টান বা মুসলমানের ঈশ্বর, 
হিন্দুদের ন্যায় নর্ধবব্যাপী ইশ্বর নহেন। তীহাঁদের ঈশ্বর বিশ্ব হইতে 
বিভিন্ন এক স্বতন্ত্র পুরুষ । তীহার] মুখে ঈশ্বরকে সর্ধ্ব্যাগী বলেন মাত্র, 
কিন্তু কেবল হিন্দু তীহাকে সর্বব্যাপিরূণে সর্বত্র দেখেন ।-_শীলগ্রাম- 
শিলায় দেখেন, চন্দ্রে, স্থ্য্যে, গ্রহে, নক্ষত্রে। গগনে, মেঘে, সাগরে, 
নদীতে, গঙ্গায়, গোদাবরীতে, কাশীতে, প্রয়াগে, জলে, স্থলে, অগ্রিতে, 
বাফুতে, বনস্পতি অশ্বখেও বটে-_সর্ব ঘটেই বিশ্বব্যাগীরপে অনুভব 
করিয়া তাহাকে পুরা করেন। কেহই জড়ের পুজা করেন না, সকলেই 
জড়ান্তরগত-শক্তি-নিহিত অভিন্ন পুরুষের পৃঙ্জা করেন। সর্ববঘটে তিনিই 
বর্তমান বলিয়া হিন্দুর পূজা প্রধানতঃ ঘটে ও পটে। মুক্তি ন! গড়িয়াও 
:হিন্দু সেই পরম পুরুষকে পুজা করেন। ধান-চালে তীহার লক্মীপূজা ঃ 
নেখানেও আগে অনপ্তের পুজা, তবে দেবীপুজা । হিন্দুর সমস্ত দেবদেবী 
যুগলরূপধারী। সুতরাং এই দেবদেবী পূজায় অদয় ব্রঙ্গ অতি ুক্্রপে 
বর্তমান । হিন্দু দেখেন, ব্রদ্মেরই অনন্তরূপের এশ্বর্্যমুত্তি তাহার তেত্রিশ- 
কোটী দেবতা-_দ্বৈত জগতের মধ্যে সেই অদবৈতের আভাস । পরব্রঙ্গের , 
সুক্ষ্প প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, স্থুলরূপ এই ব্রদ্দাণ্ 
তাহার রশবর্ধারূপ প্রকৃতি শক্তি মাত্র; যে শক্তিতে তিনি বর্তমান থাকিয়া 
বিশ্ব লালন, পালন ও শাসন করিতেছেন। নেই লালন-পালনকারিণী 
শক্তিতে তিনি ব্যস্ত। সুতরাং তাহার নিজের কোন কর্ণ না থাকিলেও | 
তিনি সেই প্রকৃতি-শক্তিতে শক্তিমান্‌, সেই প্রকৃতির কর্তৃত্ব তিনি 
বিশ্বকর্তী, বিধাতা ও নিয়ন্তা-_নমস্তই | হিন্দু উপাসনার্থে শক্তি ও 
শত্তিমানকে অভেদ কল্পনা করেন । জীব যোগবলেও সাধনবলে তাহার 
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এশ্বধ্য লাভ করিদ্ন! যখন ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, তখন গুণভাব বর্তমান 
থাকে ; শেবে নিস্ত্রৈগুণ্য সাধন দ্বারা পরিপূর্ণ পর্রহ্মভাবে উপনীত হন। 
ইহ আকাশ মহাকাশে মিশিয়া বায়, কুত্র নদী অনন্ত সাগরে লীন হয়। 
ইরূপ সমস্ত ক্ষুদ্র নদীর গতিপথই আত্মার গতি, অনন্ত সাগরে গতি । 
তাই হিন্দুদের মুল মন্ত্র-একমেবাদ্বিতীরম |” ্‌ 
তবে কেন বল, হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু জড়োপাসক, হিন্দু ভেত্রিশ- 

কোটী দেবতার উপানক? হিন্দুধর্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, দেখিবে হিন্দুধশ্ম 
গভীর সুম্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ, হিন্দুধর্ম দার্শনিকতান্র পরিপূর্ণ । 
কত বুগধুগান্তর হইতে এই ধর্মের বিমল স্সিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে । 
কোন্‌ সুদূর অভীত কাল হইতে ধর্মের আলোচনা, আন্দৌলন ও সাধন- 
রহস্য উড্ভেদ হইতেছে । এমন উদার, বিশ্বব্যাপক, সার্বভৌম ধর্ম জগতে 
আর নাই। তোঁমর! চারিশত বৎসরের সভ্য, তোমাদের জ্ঞান কত? 
এখনও জড়ের সাধনা করিতেছ, হিন্দুধর্শের ভ্রিসীমায় পঁহুছিতে এখনও 
'বহু বিলম্ব আছে । তাই বলি, হিন্দুদিগের নিকট ধর্ম শিক্ষা কর, হিন্দু- 
শান্তর রহস্য বুবিতে চেষ্টা কর; হিন্দুধন্মের সামান্য জনগণের আচরিত 
ধর্ম দেখিরা, অঙ্গের হস্তী দর্শনের স্যার কর্ণে বা পদে হাত দিয়া হস্তীকে 
কুলা বা স্তস্তবৎ নির্ণর করিও নাঃ রননা কলুধিত হইবে । যখন তোমরা 
অধ্যাত্মজ্ঞানে পহুছিবে, তখন অবশ হিন্দুধর্শের মহত্ব বুঝিতে পারিবে ; 
তখন হিন্দুধর্শের অমল-ধবল কৌমুদীতে উদ্ভাসিত ও প্রফুল্নিত হ্‌ইবে, 
মর-গতে অমরত্ লাভ করিয়া হার সার্থক করণে ও মুক্তি লাভে 
সম্থ হইবে। 


হু 
নু 
হু 


হিন্দুধর্ের গৌরব | 


ভারতের সৃথনুধ্য আজ অন্তনিত হইরাছে। আজ নাতশত বংনর 
ভার্তভূমি বিদেশীর জাতির ছুদ্ধর্য আক্রমণ নহ্‌ করিয়া আদিতেছে। কত 
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জাতি ভারতে প্রতৃত্ব করিল, কত জাতি প্রভৃত্ব হইতে বঞ্চিত হুইল; 
ভারতে স্বাধীনতা আর ফিরি আদিল না। এখন পরাধীনতাই ভারতের 
স্বাভাবিক অবস্থা হইয়। ধ্াড়াইয়াছে। চিররোগী যেমন পাব পরিবর্তন 
করিতেও ফ্রেশ বোধ করে, সেইরূপ ভারতবর্ষ আজ কঠোর পরাধীনতার 
প্রাচীর অতিক্রম করিয়া এক পা উঠাইতেও যেন কষ্ট অনুভব করে । কিন্তু 
ভারতবর্ষের এত যে ছুরবস্থা হইয়া পড়িয়াভে, তথাপি আজিও হিন্দুজাতির 
জীবনীশক্তি বিনষ্ট হয় নাই। মৃপলমানদিগের রাজত্বকালে হিন্দু্দিগকে 
- কত নির্যাতন সহ্‌ করিতে হইয়াছিল, মুললমাঁন নত্াটগণ হিন্দু্দিগকে 
মুসলমান করিবার জন্ত কত না প্রয়া পাইগ্লাছিল » কত হিন্দু অকারণে 
মুন্তিপূজার অপরাধে ভগবত-পদ স্মরণ করিতে করিতে নিহত হইয়াছিল । 
স্থলতান মামু কত দেবমৃত্তি লুন ও শান্ত্রাগার ভন্মীভৃত করিয়াছিল। 
মোগল বাদনাহদিগের আমলে পাষণ্ড কাঁলাপাহাড় হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠতম: 
তীর্থ পবিত্র পুরুযোত্তমধামে প্রবেশ করিরা,-.লিখিতে বুক ফাটিয়া যায় 
_-জগনাথদেবের মৃত্তি দ্ধ করিয়াছিল । আজিও সুসভ/ ইংরাজন্থশাসিত 
দেশে, . পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ কতকগুলা নগণ্য চাষা মুনলমানের দ্বীর। 
উৎ্পীড়িত হইয়াছে।* খ্রীীয় গবর্ণমেন্টের বিদ্বালয়ে ইংরেজী সাহিত্য ৷ 
পাঠ করিয়া হি্দুবালক খুষ্টধর্ম শিক্ষা করিতেছে ; এদিকে আবার গবর্ণ- 
মেন্টের নানাগ্রকার সাহয্যে পরিপুষ্ট খৃষ্টয় ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুদিগকে 
ুষ্টান করিবার জন্ত কত চেষ্টা করিতেছেন। পাত্রী মেমেরা অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া স্বকোমলম্বভাব বম্ণীগণকে বাইবেলের উপদেশ 
দিতেছেন। কি নির্ব,দ্ধিতা !বাহারা আজীবন, "ঠাকুরমার গল্প” 
“ শুনিয়া খৃষ্টান সংস্পর্শে আপনাকে অপবিত্র মনে করিয়া স্নান করে, বাই- 
বেলের ছু'পাতা উপদেশে তাহারা হিন্দুধশ্ম পরিত্যাগ করিবে কি? যাহা 
' হউক, এত কষ্ট, এত নির্যাতন অহা করিয়াও, এত বিপদের মধ্যে 
7 ত পাঠকগনণ ১৩১৪ সালের জামালপুর অঞ্চলের ব্যাপার স্মরণ করুন। 


রি জ্ঞানী গুরু | [ নানা কাঁণ্ডে 


থাকিনাও নানা প্রলোভনে আজিও ভারতীর়,আধ্যবংশ বিলুপ্ত হয় নাই । 
আধ্যভারতে পবিত্রতম আর্ধ্যভাব এখন সম্পূর্ণ চলিরা যায় নাই, কখনও 
সম্পূর্ণ চলির! চাইবে বলিয়াও মনে করি না। যতদিন হিন্দুদিগের বেদ- 
উপনিবদ থাকিবে, রাঁমারণ মহাভারত থাকিবে, ততদিন এই পুণ্যভূমি 
ভারতবর্ধ হইতে হিন্দুত্ব কখনই চলিরা যাইতে পারিবে না৷ আধ্যগণের 
পরিবারমণ্ডলে, হিন্দুর সমাজক্ষেত্রে, আচারব্যবহারে, সংসারে, ধর্মনাধনাঁর 
সহিত ননাতন হিন্দুধর্ম নবৌভ্রিত বলিয়া হিন্দুজীতির স্বাতন্ত্য রক্ষিত 
হইরা আনিতেছে | | 

সাতশত বত্সর বিজাতীর সম্রাটগণের অত্যাচার-উপন্রব নহ 
করিয়া একমান্র হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে আর কোনও জাতি 
এইরূপ স্বাভন্ত্য রক্ষা করিতে নক্ষম হন নাই। গ্রাচীন রোমকগণ 
এখন কোথায়? ' কতকগুলি দুর্দান্ত পার্বতীর জাতি নহলা আসিয়া 
রোমরাজ্য অধিকার করিল, ক্রমে রোমকজাতি আপনাদিগের 
বিশেবত্ব হারাইয়া কালনাগরে বিলীন হইয়া গেল । প্রাচীন গ্রীকজাতি, 
তাহাদ্িগের ধর্ম, তাহাদিগের আচার-ব্যবহার, এখন কোথায়? 
প্রাচীন পারসীকগণের ধশ্ম ও আচার-ব্যবহার কোথার গেল? দে নকলই 
আজ প্রত্বতত্বানগনন্ধাগ্রিগণের অন্ক্নন্কানের বিষয় হইরা পড়িয়াছে। ধন্য 
হিন্দু! ধন্য তোমাদের ধর্ম ![ তোমরা তোমাদের পূর্বব-গৌরব অব 
ভূলিরাছ, কিন্তু ধর্মের মর্ধ্যাদী ভুলিতে পার নাই, উপধূন্যপরি বিজাতীয় 
বাত্রগণেক অশেষ নির্যাতন সহ করিয়াও ভ্বাতীয় ধর্ম অন্ুপ্ন বাখিরাঁছ। 
এখনও ' দেখিতে পা, কত হিন্দু বিভাতীয়ের জলম্পর্শ না করিয়া ক্ুধা- 
তিথত্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন । হিন্দুজাতির ধর্মপ্রাথততার কথ 
পৃথিবীর কে না জানে? প্ধর্মো বুক্ষতি রুদ্কং” এই মহাবাক্য 
কখনও নিথ্যা। হয নাই । হিন্দু বন্মকে রক্ষা করিরাছেন, ধন্মও হিন্দুকে 
রক্ষ! করিতেছেন । শোঘক প্রভৃতি অন্যান্য-জাতির পূর্বপুরুষের পার্থিব 


হিন্দুধর্মের গৌরব ] জ্ঞানী গুরু ৭১ 





পাপা 





শপ, 





প্িশাপপাসাী, 


বিষয়লালসাতেই হৃদয় পূর্ণ কৃরিয়া বিষয়-নাঁধনা করিগ্াছিলেন, এইজন্য 
ধর্মকে লাভ করিতে পারেন নাই। ধর্মের মূল শিথিল ছিল বলিয়া 
সামান্য বাতানেই তাহ বিলীন হইয়াছিল। আর হিন্দুগণ সর্বন্ব 
পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের নাধনা করিয়াছিলেন, তাই হিন্দুদিগের ধর্ষের ভিত্তি 
অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়াই পরাধীনতার প্রবল ঝঞ্ধীবাতেও অটল রহিয়াছে।, 
কিন্ত দুঃখের বিষর, বর্তমানকালে একশ্রেণীর হিন্দুজাতি এমনই 
আত্মম্যাদা .হারাইয়া বসিয়াছেন যে, যতক্ষণ না পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
ভাহাদিগের অমূল্য শান্ত্রনকলকে ভাল বলিবেন, ততক্ষণ তীহার৷ জাতীয় ' 
শাস্ত্রের প্রতি চক্ষু তুলিয়৷ চাহিতে যেন লজ্জা বোধ করেন ; সাহেবদিগের 
' ইংরেজী অন্ুবাদিত হিন্দুশান্্র হইলে অন্ততঃ একবার চক্ষু বুলাইয়া 
থাকেন । সর্ধনাশক কালের গুরুতর সংঘর্ষণে, বিজাতীয় শিক্ষার প্রচলনে 
আজকাল অনেকেই হিন্দুশান্্র অবহেলা করিয্পা মাজ্জিত বুদ্ধি ও উর্ধ্বর- 
অস্তিষ্ক-প্রস্থুত, শ্বকপোলকল্িত মতাঁন্নারে ধন্ম সাধন করিতে প্রপাসী.| 
ইহা মাঞ্জিত বুদ্ধি ও উর্ধর মস্তিষ্কের কল হউক না হউক, পাশ্চাত্য ধর্ের 
আম্দানীতে ও বিজাতীয় সংসর্গে বিকৃত মন্তিষ্কের ফল, তাহাতে বিন্দু 
. মাত্র সন্দেহ নাই । এখন নৃতন বাবুর জাতি নিজের ধন্ম-বন্মা জানেন না, 
জাতীর রীতি-নীতি .মানেন না, আধ্যশান্ত্র পাঠ করেন না, নিজের : 
সমাজের কোন সমাচার রাখেন না । বরং আপন জাতীয় ধাতু ছাঁড়িরা, . 
প্রকৃতি ভূলিয়া, অবস্থা অবহেলা করিয়া পরের ভাবে বিভোর হইরাছেন। 
এজন্য বর্তমান সময়ে নানারূপ স্বকপোলকল্পসিত মতপ্রবর্তক আন্রী 
প্রকৃতির অনেক হিন্দু দেখা যার। কিন্তু জ্বিখ্যাত জর্্মাণদেশীয় পণ্ডিত. 
50000601801 (সোঁপেনহৌর) বলেন যে, গহিন্দুর উপনিষদ্সমূহ তাহার 
ইহ জীবনে শাস্তিদাীন করিয়াছে এবং পরজীবনেও দান করিবে ।” আর 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন, “পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রনায়ের 
ধর্শশীল্্র বিলুপ্ত হইয়া, হিন্দুর উপনিষদ্গুলি থাকিলে কোন ধর্দমন্প্রদাঁয় 








দহ জ্ঞানী গুরু [নানা কাণ্ডে 
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ধর্ গ্রন্থের স্ভ অভাব অনুভব করিবেন ন11” তাঁই বলি বাবুর জাতি 
বতই কেন কৃত্রিমতার আবরণে অঙ্গ আচ্ছাদন করুন, সাহেবের “কালা 
আদমী” ভিন্ন অন্য কিছু বলিবে না। তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি তাহাদের 
অবিদ্দিত নহে) বীরের জাতি কখনও অগ্নপিত্তরোগগ্রন্ত ধাতুক্ষীণ বাবু- 
ভ্াতিকে সমতুলা জ্ঞান করিবে না৷ একজন শিক্ষিত যুবক ইউরোপ 
আমেরিকাদি ভ্রমণাত্তর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া কোন বিশেষ 
অবনরে বলেন, "তুমি যে কোন দেশে যাইয়া আপনাকে হিন্দু বলিয়া, 


পরিচয় দিবে, অমনি তাহার। বনম্তমে তোমাকে নমস্কার করিবে । এ' 


নমস্কার তোমাকে নয়, হিন্দুবলিরা তোমার জাতীয় ধর্মকে 1 


ধর্ম রক্ষা করিবার প্রাণগত চেষ্টা থাকীতেই হিন্বু্াতির যশঃ-সৌরভ.. 


দেশ-বিদেশে বিভ্তারিত হইরাছে ও হইতেভে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার, 
জন্য হিন্দুাতিকে মুক্তকণ্ে প্রশংসা করেন। তাহারা শুধু হিন্দুজাতিকে 


প্রশংনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই 7 বে সকল শাস্ত্রের কপার হিন্দুজাতি ধর্ম 
ভাবকে এইরূপ পরিপুষ্ট করিতে লক্ষম হইয়াছেন, নেই নকল হিনুশান্ত্- 


কেও তাহারা “কণের ভূষণ” “শান্তিবারি” বলিয়া গ্রহণ করিরাছেন ॥ 
পাশ্চাত্য জগতের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ”্মোক্ষমূলার” ইতলও-্প্রবানী 
একজন হিন্দুকে বলিরাছিলেন, “তোমরা আমাদিগ কে ইংরাজীতে কি 
শিখাইবে? যদি কিছু শিখাইঁতে পার তাহা একমাত্র হিন্দুর উপ নিষদাদি 


শান্তের ব্রহ্মজান ।” প্রকৃতই আধ্যঞধিগণের সাধন ফলে, আজ পর্যন্ত: 
এই আর্্যশান্্নকল কেবল হিন্দুজাতিকে নহে-নমুদ্ধয় সভ্য-জগৎকে 
ধর্মের স্বিমল আলোক প্রদান করিতেছে । হিন্দু নর্ববিষয়ে সকল জাতির: 


- অধম হইয়াছে, কেলমাত্র হিন্দুক্সাতির ধর্মগৌরব অক্ষুপ্ন রহিয়াছে ! 


1 


হিন্দুদিগের অবনতির কারণ 


হিন্দুদিগের অবনতির কারণ কি?_-ইহার উত্তর এক.কথাঁর দেওয়া" 
যাইতে পারে, হিন্দুর অবনতির কারণ_-ধর্ম্ম। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির! 
বিষয়-লালনাতে ধর্ম লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আইন, পদার্থ- 
বিজ্ঞান, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির উৎকর্ষনাধনে পরিশ্রম করিয়াছেন । কিন্ত 
এই নকল পাধিব বিদ্যাকে আধ্যখবির] নিয় পদবী দান করিয়া__“অথ" 
পরা বয়! তদক্ষরমধিগম্যতে” ( যুশ্ডকোপনিষৎ) বলয়! একমাত্র ত্রহ্গ- 
বিদ্াকেই শ্রেষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন । শিক্ষী দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা যে 
জান লাঁভ করিতে হয়, তাহাকে সম্পাঞ্চ জ্ঞান বলে। প্রাচীন পণ্ডিতের! 
এই সম্পাগ্য জ্ঞানকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াঁছেন। এক জ্ঞান). 
অপর বিজ্ঞান । | 


মোঁক্ষে ধীজ্ঞণনমন্য ত্র বিজ্ঞানং শিল্পশান্ত্রয়োঃ ।-অমরকোষ 


_-মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানকে জ্ঞান, এবং শিল্প.ব শিক্পশিক্ষোপযোগী বস্ত ও: 
বন্তশক্তি বে জ্ঞানের বিষয়, তাঁহাকে বিজ্ঞান বলা ষায়। | 

: হিন্দুশাস্রমতে আত্মতত্ব জ্ঞানই মুখ্য, অবশিষ্ট গৌণ। তাই 
ভারতীর আধ্যদিগের পূর্বপুরুষ মুনি-খধিগণ পাখিব বিষর-লালপা দূরে 
নিক্ষেপ করিরা গিরিকন্দর, নদীতীর, গভীর অরণ্য প্রভৃতি প্রকৃতির 
জুর্চিত নিজ্জনতম প্রদেশে আত্মনংগোপন করিয়া] অনন্তমনে ব্রঙ্গনাধন 
করিয়া অনুপম ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন । সেই অনুপম ত্র্দনাধনোপায় 
হিন্দুশান্তে বর্নিত আছে। নেই ধর্মচর্চাকেই হিন্দুগণ একগাত্র মানব- 
জীবনের কর্তৃব্য কার্য জানিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন । তথাপি 


রঙ 
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৯ পিপাসা 
পালাল সপ পিপল পা পা পাপ পালা পিপাসা, 


এই ভারতবর্ধ ভিন্ন অন্য কোন্‌ দেশে নংখ্যা-গণনার নর্ধপ্রথম আবিষ্ধার 
হষইগ্রাছিল ? এই ভারতবর্ষ ভিন্ন আঁর কোন্‌ দেশে আঁযুর্ধেদ এবং 
জ্যাতির্ধিগ্ভার আবির্ভাব ও উন্নাতি সর্বপ্রথম হইয়াছিল? ভারতীয় 
রি এক নমযে পৃথিবীর সর্ববজাতি হইতে সর্ধবিষয়ে উন্নতির চরম স্তরে 
উদিরাছিল। নেই উন্নত অবস্থাই বন্তমান অবনতির কারণ। নেই 
অবনতির কারণ জানাইবার জন্য ন্বর্গার় বঙ্ছিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যার প্রণীত 
বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের “ব্দদেশের কৃবক”-শীর্বক প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বরাত থাকিল ।' 
ফলে বর্শ্মালোচিনা একমাত্র কর্তব্য স্বীকৃত হওয়ার হিলুগণ হিক স্থথে 
নিংস্পৃহ হইলেন। উহিক স্থথে নিঃস্পৃহতা ও সর্ব অবস্থায় সন্তষ্ট থাকিতে, 
হিন্দু শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাই পাথিব লালপা পরিত্যাগ করিরা ধর্মচিন্তা 
কালধাপন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মশাপ্্ কতৃক নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত 
হইল। শিক্প-বিজ্ঞানে কেহ আর তাদৃশ মনোযোগ না করায় তাহা লুপ্ত 
হষ্টতে লাগিল, কেহ আর তাহা দেখিরাও দেখিল না। নে নময় খিনি 
বে অবস্থার ছিলেন, তাহাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া ধর্শমনাধনা করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে কালের কুটিলাগতির অধঃস্রোতে ভারতবর্ষ বর্তমান 
খোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইঘ্বাছে। নকলেই প্রকৃতির গুণে ও ধর্মাম্বত 
পাঁনে বিভোর থাকিলেন, এদিকে একবারও ভ্রক্ষেপ করিলেন না । 
ছুরবস্থার আশঙ্কায় বিচলিত ন! হইরা সন্তোব-স্থধা পানে কালক্ষর করিতে 
লাগিলেন। এখনও দেই সন্তোবের মৌতাত হিন্দু কাটাইতে পারেন 
নাই; তাই বর্তমান যুগের অত্যাচার-উৎ্পীড়ন, ছুভিক্ষের প্রকোপ, 
প্লেগাদি সহামারীর প্রাুর্ভাব অকাতরে বহ্‌ করিতেছেন। রাজপুরুষ- 
দিগের অবৈধ বথেচ্ছাচারপ্রিররতা নীরবে দেখিয়া বাইতেছেন। অন্ত, 
দেশ হইলে অশান্তিবহি দাউ দাউ জলিগ়্া উঠিত; আইরিশ, 
ক্ষবীরগণ তাহার জলন্ত প্রমাণ। হিন্দুদিগের ছারা কোন কালে 
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কোন কারণে অশান্তি উৎপাদিত হয় নাই। ফাহার। ধর্শমববলে সহাস্য 
বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন--কোনও পাহ়িব কষ্টে 
তীহীরা বিচলিত হুইবেন কেন? তাই হিন্দু-কয়েদীদিগেরও মুখে অন্ত 
জাতীয় কয়েদীগণ অপেক্ষা শ্রী ও সভ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় । স্থপ্রনিদ্ধ 
চার্লস্‌ ভাব্বিনও ইহা ধর্মের বল বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি আন্দামান 
দ্বীপের পোর্টলুই নহরে হিন্দুকয়েদীদিগের মুখশ্র। দেখিয়া বিস্বয় প্রকাশ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা__““ড7০75 91017 10015 100105)- 


তিনি আরও বলিয়াছেন__%707959 10917. ৪75. £617618117 0019 
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777০7/2. ) | 
অতএব ধর্শে হিন্দুকে সর্ধকার্ধযে উদানীন করায় বিজাতীয়দিগের 


প্রতিপত্তি ভারতবর্ষে বদ্ধিত হইয়াছে । ধর্মবলে বলীয়ান্‌ বলিয়াই হিন্দুগণ 
সকলের পদানত হইয়া রহিরাছে। হিন্দুদিগের ধর্মই বর্ধস্ব। তাই 
বিশ্বাঘাতকতা ও কপটতা করিয়া অধার্িক মুনলমানগণ ধর্প্রাণ হিন্দু 
রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন বিজাতীয় রাজার অধীনতাঁয় 
হিন্দু-সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় হিন্দুগণ প্রকৃত ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। 
হিন্দু রাজার অভাঁবে নকলে স্বেচ্ছাচারী হওয়ায় উপধন্মের প্রবলতা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজের ধাহারা প্রকৃত বোকা, তীহারাই হিন্দু 
সমাজের গুরু-পুরো'হিত রূপে ধর্মমশিক্ষা দিতেছেন। বীাহার। শিক্ষিতঃ 
তাহারা গুরু-পুরোহিতের কার্ধ্য স্বণিত মনে করিয়া রাজসেবায় ব্রতী 
হইতেছেন। 2 

একদা আসাম লাইনের ট্রিগার মধ্যে স্বামী কাঁলিকানন্দকে ব্দ্দদেশের 
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পো পািপীপিসিপিস্টপি। 


প্রিদ্ধ গোস্বাসিবংশাবতংস গুরু-ব্যবসাঁরী একজন ক্রাঙ্গণ জিজ্ঞাঁনা: 
করিলেন, “মহাশর অন্নাহার ত্যাগ করিগাছেন ?” 
কালিকানন্দ হাঁসির বলিলেন, “কেন, আমি হো মাছ মাংস দিরা 
তিন বেলা প্রচুর আহার করি। এমন কি খ্রীষ্টান, সুনলমানের অন্ন 
পরিত্যাগ করি না।” 
গোত্বাদী চমকিরা উঠিয়া বলিলেন, “নে কি? মতস্য-মাংসে সতৃগুণ 
নষ্ট করে, সন্যানী তো বত্বগুণের স্বাধক 1” ৰ 
সন্গ্যানী বজিলেন, “সত্বগুণে ব্রাহ্মণের জন্ম, আমিও ব্রাহ্মণের সন্তান” 
 জন্গ্যান গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ?” | 
গোস্বামী বলিলেন, “আধুনিক মতে সর্কজাতি মদ্যে আহার-বিহারের 
জন্যই বোধ হর নমাজ ত্যাগ করিয়াছেন 1” 
ন্নানী বলিলেন, “তবে ব্রাঙ্গ ধর্ম গ্রহণ করিলে স্থবিধা হইত নাকি?” 
নিকটে একজন শিক্ষিত বৈদ্য বনিরাছিলেন, তিনি বলিলেন» 
«“গৌসাই, ব্রা্গণেরা সতগ্ুণ আর হন্্যালিগণ নিন্বৈগুণ্যের সাধনা করিয়া 
থাকেন)” | 
বে জাতির গুরুগণ এমন অগাধ জানবিশি্, তাহাদের অধোগতির 
বাকী কিআছে? অবস্থা অনুকূল হইলে যে আধ্য-হিন্দুদিগকে পুনরাক় 
পূর্ব মহিমার জাগ্রত দেখিতে পাইব, আমাদের নে ভরদ1 আছে।.. 


হিন্দু-ধর্ধের বিশেষত্ব 
মুনলমান ও শ্রীষ্টানগণের ধর্ম সকাম; কেননা তাহাদের ধন্মনাধনার 
র্গ-প্রাপ্তিই চরম কল বলিগা কথিত হইরাছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম নিষ্ধায়তা- 
যুলক। হিন্দুপন্মের কথা 
যাবন্স ক্ষীহ়তে কর্ধ শুভরীশুভমেব বা। 
তাঁবন্ন জারতে মোক্দো নৃণাৎ কল্পশতৈরপি ॥ 
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যথা লৌহ্ময়ৈঃ পাঁশৈঃ পাশৈঃ ্বর্ণময়ৈরপি | 
তথা বদ্ধো। ভবেজ্জীবঃ কর্মমভিশ্টাশুভৈঃ শুভৈঃ | 
_ম্হানির্বাণতন্ত্র, ১৪ উঃ১ ১০৯-১১০ 
যে পর্যন্ত শুভ ব1 অস্ত কর্ম ক্ষয় না হইবে, তাবৎ শতকল্পেও 
সানব মুক্তিলীভ করিতে পারে না। যেমন লৌহ ও স্বর্ণ উভয়বিধ 
শৃঙ্খলেই জীবকে বীধা যাইতে পারে, তেমনি পাপ ও পুণ্য দ্বারা জীব 
সংনারে বদ্ধ হইয়া থাকে, মুক্ত হইতে পারে না। অথচ এই উভয়ের 
এভোগ না হইলে বিনাশ হয় না। 
ইহাই হিন্দুধর্খের কর্মফলবাদ । এই কর্্মফলবাদেই হিন্দুধর্শে, পাপের 
শানন ও পুণের উদ্বোধন। কর্ফলবাদের তাৎপর্ধ্য এই ষে, স্থখ ভোগ 
হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয় এবং ছুঃখ ভোগ হুইলে তত্কার্ণ পাপ 
বিনষ্ট হয়। অতএব স্বর্গস্থখ ভোগের পর মানবাত্মা পুনরায় ছুঃখ 
'ভাঁগ করেন। সুতরাং হিন্দুধশ্ম আত্মার গতিপথ তদূর্ধেও নিয়োজিত 
করিয়াছেন। অন্তান্য সাম্প্রদায়িক ধর্শ প্রণালী আত্মার গতি-পথের শেষ 
 এদখাইয়া দের। কারণ সেই লেই দবৈতমতে ঈশ্বর মানবাত্বা হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। তাহাতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের সুশ্ম সাকার 
উপাসনা পর্যন্তই বিহিত হইয়াছে। তাই শ্বীস্টীয় ধর্মী 35 
16750 ৪3 3০৮ বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়ীছে। তাহা মানবাত্মাকে 
সামীগ্য-মুক্তি পর্ধ্যস্তই উঠিতে বলিল, যেন তদূর্ধে আর তাহার গতি 
হইতে পারে না। কিন্ত হিন্দু জানে--3 ০০" বেদান্ত বলেন 


'পত্রন্ম বেদ ত্রদ্মৈব ভবতি ।৮-_মুণ্ডকোপনিষৎ্, ৩২৯, 


ব্রক্জ্ পুরুষ ব্রদ্ধই হন। ইহাই হিনদুধর্শের বিশেষত্ব । শ্রীন্ীয প্রভৃতি 
ধর্মের মত হিন্দুরর্মেরও সম্প্রদায় আছে বটে, কিন্তু তাহা হিন্দুধর্মের খণ্ড 
“দেশ মাত্র। হিন্দুধর্দে ও ছতবাদ আছে বটে, কিন্তু তাহ! অদ্বৈতের সহিত 
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নিশ্রিত হইয়া অদ্বৈত প্রমুখ হইয়াছে, যেন নেইখানে তাহার শেষ সীম 
নহে। হিন্দুধর্মেও সাধক সাঁমীপ্য লাভ করিয়া ৪9 ৫০ হইতে পারেন 
বটে, কিন্তু তাহাই শেষ গতি নহে; ভক্ত আরও অগ্রসর হইতে পারেন, 
অগ্রনর হইয়া সারপ্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ নিশ্তৈপ্রণ্য নাধনে প্রবৃত্ত হইতে 
পারেন । ধিনি না হইবেন, হিন্দুশান্ত বলিতেছেন, তাহার আত্মার গতি 
নেইখানে আপাততঃ ক্দ্ধ থাকিলেও জন্মজন্মান্তরের সাধনায় সে আত্মার, 
চরম মুক্তি একদিন সাধিত হইবে । তখন আত্ম। নিজ স্বরূপে উপনীত, 
হইয়া পরম আনন্দধামে আসিবেন । যতদিন এই নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত না হয়, 
ততদিন আআ্ার কিছুতেই সংনারবন্ধন ঘুচে না। সুতরাং হিন্দুধন্মানুসারে 
মানবাত্মার গতি অনন্ত-পথে, আনন্দধামে। আত্মা বিষর়ানন্দ সাধন” 
বলে ক্রমশঃ স্ফুততিপ্রাপ্ত হইয়া! এই পরমানন্দ ধামে আসে | বিষয়ানন্দ ব্রঙ্ধা- 
নদের দ্বারন্বর্ূপ | কেবল হিন্দুধর্মের সাধনাঁবলে নেই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মা নন্দে 
পরিণত হইতে পারে । বিষরী লোকের আত্মায় বিষয়ানন্দরূপে ব্রদ্ধানন্দ 
আভানিত আছে মাত্র । কারণ, সংসারের নানা মায়াবন্ধনে সংসারীর 
আত্মা আবদ্ধ রহির়াছে ; আবদ্ধ থাকাতে আত্মার আনন্ব-ন্বরূপ আঁবরিত, 
হইয়া পড়িয়াছে । নেই আবরণ হইতে মুক্ত হইপা আত্ম নিজ স্বরূপে 
আগির1 অনন্ত ত্রন্গানন্দে মিশিরা যার । যেমন দীপালোক কুর্ধ্যালোকের' 
সহিত যিশিয়া যার, তেমনি যানবাত্মার আনন্দ অনন্ত পূর্ণানন্দমর পরব্রহ্দে 
মিশিরা যান । স্থতরাং এই মুক্তিনাধনপথই আত্মার সহিত পরমাত্রার 
যোগনাধনপথ। এভন্য হিন্দুধশ্মের সর্ধব নাধনা-প্রণালীই-_ুখ্যভাবে হউক, : 
আর গৌণ ভাবেই হউক--এই যোগনাধন পথ। এই যোগ-লাধন-তপন্ত। 
ভক্তিপথে, কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানমার্গে। হিন্দুধর্মের শাস্ত্র এই তিবধ পথ: 
পরিফাররূপে প্রদর্শন করিয়াছে । হিন্দুধর্মের মত আর কোন ধন্মে আত্মার 
মুক্তিনাধন পথ এত বিশদরূপে প্রদগ্রিত হয় নাই। তজ্জন্ত নেই: 
বিষয়ের পরিচন্সে হিন্দুধর্শের গৌরব শতমুখে নপ্রমাণ হর । 
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এ 





পাপা অর্পিতা পা্পাপপসপপাপাপাপীপাপাপাপাপাশপাশাপন্পিপাপিএাপাশাপাপললপালশশাপাপিভাশিপিশ তিল পতি 


এমন হিন্দুধর্ম বীতরাগ হইয়া যে সকল হিন্দু বিজাতির নিকট স্বর্গ- 
প্াপ্তিমলক সকাম ধন্ম শিক্ষা করিতে যান, তাহাদিগের ছুরবৃষ্ট ভিন্ন আর 
কিবলিব? অদূরদর্শী হিন্দুধর্মদ্বেধিগণ হিন্দুধর্শের থে সকল নিন্দাবাদ 
করিয়া থাকেন, তাহারই খণ্ডন ও তাহার বিশাল তত্ব এবং মহান্‌ উদ্দে্ 
এতক্গণ বুঝাইয়া আগিলাম। এখন দেবকল্প আধ্য-খধিগণ সুম্ম দৃষ্টিতে 
যে সকল অভিনব তত্ব (যাহা অন্যান্য ধর্শে দৃষ্ট হর না) আবিষষার 
করিয়াছেন, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সর্ব জাতির আদরণীয়, 
ভগবদশীতা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে। 





গীতার প্রাধান্য 


হিন্দুধন্মশাস্ত্রের মধ্যে শরীশ্রীমন্তগবদগীতা নিজ গৌরবে, কি হিচ্দুঃ কি 
অহিন্দু সর্ববধর্মীবলম্বী জনগণের আদরণীয় হইয়াছে। হিন্দুগ্ুহে গীতাপাঠ 
নিত্য-নৈমিভিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইস়া থাকে । একমাত্র গীতার 
উপর নির্ভর করিলে অন্য কোন শাস্ত্র পড়িবার আবশ্তক হয় না। এক 
জীবনে কেহ শাস্ত্র পড়িয়া শেষ করিতে পারে না। কেনন। শাস্ত্র অনন্ত, 
কিন্তু জীবন অল্নকাঁল স্থায়ী। এজন্য সকলকে গীতা পাঠ করিতে 
অন্থরোধ করি। ভগবদশীত। মৃহাভারতীয় ভী্মপর্ষের অন্তর্গত | বৃহৎ 
হীরকথণ্ড ঘেমন শুভ্র মুক্তামালার .শোভা সংবর্ধন করে, সেইবূপ 
ভগবদগীত1] মহাভারতের শোভা পরিবদ্ধন করিতেছে । গীতা সমন্ত 
শান্্রের নারভূত এবং একমাত্র ধর্শজ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল। আজকাল 
নাহেবরাও আদরের সহিত গীতাপাঠ করিয়া থাকেন কয়েকজন, 
সাহেব ও বাঙ্গালী গীতার ইংরেজি অনুবাদ বাহির করিয়াছেন । 
শরীপ্রীমন্তগবদগীতা নহ্ন্ধে কয়েকটি জ্ঞানিবাক্য নিয়ে সং যোছিত করিলাম 
মহাযোগী জ্ঞানময় মহাদেব বলিয়াছেন 
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এল পল ভপতাীতীপীতি তত এত পালা ীলতা-্পাপী পক এ এ পাপা পাপা পপ পপি পাপা াপরপরিপা্পিটুপাপিপাপাপনপীপাপ 
শ 


“অহ্‌ং বেন শুক] বেত্তি ব্যাস বেতি ন বেত্তি বা? 


এপালললাপপকপাত্পা শত 


গ্রধরঃ সণ্যক্‌ বেতি শ্রীনৃসিংহপ্রনাদতঃ॥৮ 


ইহার ভাবার্থ_-এই গীতার প্রকৃত অর্থ মহেশ্বর, শুকদেব এবং শ্রীধর 

মী এই তিনজন মাত্র অবগত আছেন। মহাভারতকার ব্যানদেব 
অর্থ জানেন কিনা বন্দেহ। বুঝুন ব্যাপারখানা কি! 

একি বীরতন্ত্রনারে গীতামাহাত্স্যে আছে-__ 


সর্বোপনিষদে। গাবো দোগ্ধা গোপাঁলনন্দনঃ |. 
পার্থো বখনঃ স্ুধীর্তোক্তা দুগ্ধং গীতা মৃতৎ মহৎ ॥ 
সর্ববেদবিৎ শ্রীমৎ শঙ্বরাচাধ্য বলিয়াছেন 
তদিদং গীতাশান্ত্রং বেদার্থনারসংগ্রহভূতম্‌। 
শ্রীধরস্বামী বলিকাছেন__ 
ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকাকুণিকো 'ভগবান্‌ 
'দেবকীনন্দনন্তত্বাজানবিজূস্তিতশোকমোহভ্রশিতবিবেকতয়া নিজ 
ধর্মপরিত্যাগপূর্ববকপরধর্মভিনদ্ধিনম্জ্রনং. ধর্শজ্ঞানরহস্তোপদেশপ্রবেন 
তম্মাচ্ছোকমোহসাগরাছুদ্ধধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থ, কৃষ্ণদৈপাঁ়নঃ 
সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈকুপশিববদ্ধ । তত্র চ' প্রারশঃ শ্রীরুষ্চমূখা দ্বিনিঃস্তানেব 
'শ্লোকানলিখৎ্, কাংশ্চিৎ তত্দগ্গতয়ে স্বরঞ্চ ব্যরূচদ্বৎ। 
রাজা রামগোহন রায় বলিয়াছেন__ ' 


ভগবদ্‌ গীতা ঘানে না থে, তার কথা মানিবে কে? 
বাবু রাজনারাদ্রণ বন্থ বলিয়াছেন 


একল্লতরু মহাভারত হইতে যে নকল অমৃত ফল প্রাপ্ধ হওয়া বার, 
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তন্মধ্যে ভগবদগীতা প্রধান। মহাভারতরূপ খনিতে যে নকল হীরক 
পাঁওয়। হায়, তন্মধ্যে ভগবদগীতা সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 

মোনিয়র উইলিয়ম (71০7161 ড/1118779 ) সাহেব বলিয়াছেন: 
কঈফক 17 1710) 0০০00 [012 11517921819 ] 161 009 317458- 
10951511165 11910 11155 8. 0581] ০0701001775 107 ০0321 
200061005201509059) 10 076 15596118750 01791805101 108 


100097)96 ০1310. 


এইচ, এইচ, উইললন্‌ (এব. টা, 91১০০ )নাহেৰ বলিয়াছেন__ 
51009 13095505951655 55 05 ০1141009105 15 2. 6192055 
00103501920 ৯ [6 52. 56061017101 035. 11919591505, 25 
50052155010 5০121651 15 [0:0৮60 ₹% (9106 2. £5100106 ৪100 
17800105180650 01 50101259127 10011) 


25891016285 2. ০০071905100 01 10151) 911100165৮ 


আমাদের ভালবাসার জিনিষকে অপরে ভাল বলিলে সখ দিগ্ুণতর 
হুর; তাই সাহেবদিগের উক্তি উদ্ধত করিয়াছি । ধাহাদিগের শাস্ত্রে 
অধিকার হয় নাই, তাহারা নানা শান্্র আলোচনা করিয়া খিচুড়ী না 
'পাকাইয়া ভগবদ্গীতা পাঠ করিবেন । যদিও বর্তমানে গীতার প্রকৃত অর্থ 
বুঝিবার বা বুঝাইবার লোক স্থলভ নহে, তথাপি ধ্জ্ঞানপিপা্ ব্যক্তি 
শুদ্ধচিত্তে ভক্তির সহিত: নিত্য গীতাপাঠি করিবেন। মহাজ্মাগণ বলেন, 
'ভক্তিপূর্ববক গীতাপাঠ করিলে,,আপনা হইতে গীতার প্রকৃত অর্থ সাধকের 
হয়ে উদয় হর। মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে একমাত্র ভগবদ্গীতাই 
প্রায় তিন চারি হাজার বৎনর ভারতে নমগ্র হিন্দু্া(তর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে পবিত্র ধর্শাস্রোত অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই পুস্ত-. 
' কের গ্রমাণ-নমুহ অধিকাংশ শ্রীমভগবদ্গীতা হইতে বংগৃহীত হইয়াছে,” . 


তু 





দেহাত্ববাদ খণ্ডন ও আত্মার প্রমাণ : 


এক ব্রহ্গেরই ভোগজন্ঠ অধ্যানহেতু নমন্ত ভগতে নানারপ শরীরধারী 
আত্বা। তৈত্তিরীর উপনিবদে আছে-_ 
অন্নমরাগ্যানন্দমরান্তৎ পঞ্চকোষান্‌ কল্পরিত্বা টি কল্পিত 
বদ্দপুচ্ছং প্রতিষ্।। 
ব্যটরিপুরুষের স্যার নমট্টি আত্মার বা অব্যয়পুরুব ঈ নি পঞ্চকোষময় 
দেহ আছে? যথা, (১) পঞ্চীক্ুত পঞ্চ মহাঁভূত ও তাহার কার্যাত্মক স্থল 
দেহনম্টিই অন্নমর কোব, ইহাই বিরাট সৃত্িঃ (২) উহার কারপন্বরূপ 
টার পঞ্চ হুক্মভূত ও তাহার কার্যাত্মক ক্রিরাশক্তি নহ প্রাণমর 
; (৩ তাহার নাম-মাত্রাত্মক বমষ্টি-জ্ঞান-শক্তি মনোনর কোৰ ; (৪) 
তি স্বরূপাত্সক বিজ্ঞানম্র কোব (এই প্রাণ, মন্‌ ও বিজ্ঞানকোব বা কুচ 
নমষ্টিই হিরণ্যগর্তাখ্য লি্খশরীর)এবং (৫) উহার কারণাত্মক না 
চৈতন্য সর্বনংস্কার-শেব আত্মাই অব্যক্ত নামকআনন্দমমর কোষ । নাখখ্যমতে 
শরীর ছুই প্রকার-_হুক্মশরীর এবং গুল বা মাতা-পিতৃজ শরীর. এ 
কেবল স্থুল বা অন্নমর শরীর ধ্বংন হর। জীবাত্ম! কুক্মশরীরের নহিত এ 
জীবনের ও পুব্র'জীবনের সংস্কারগুলিতে বদ্ধ হইয়া প্রয়াণ করে। কারণ- 
শরীর দেবতার, আর লিদ্ঘ-শরীর মানবের । এই শরীর পাঁচটা কোষ বা 
. আবরণময় ঃ মৃত্যুতে কেবল অন্নমর কোৰ ধ্বংন হর। মোঁক্ষলাভে নকল 
. কোবগুলি ধ্বংন হয়। পুরুষ বাঁ আত্মা এই শরীর হইতে ভিন্ন জীবের 
ক্রিয়াদর্ণনে আজ্মার অস্তিত্বে বিশ্বান স্থাপন করিতে হরর! রথের গ্ভি 
দেখিরা যেমন সারথির বিছ্ধঘানতা শ্বীকার করিতে হর, তন্দরপ দেহের 
ববিছ্যনানতা ও দৈহিক ক্রিরাদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় । 
কিন্ত 'নাত্মনাস্তিকগণ বলেন-- | 
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সি 





পালা, 





পাপসিপসিপিসাসিপিসপাতালাপ পপি! সস পাপা 


। চতুত্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চেতন্তমুপজায়তে । 
কিণাদিভ্যঃ সমস্তেভ্যো ভ্বব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ | 
_ চাব্বধাক 
গুড়, তগ্ুল গ্রভৃতি প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু এ সকল ত্রব্য একত্র 
হইলে ক্রিরাবিশেবে ত্দ্বারা সুরা প্রস্তুত হয় এবং তখন তাহার 
মাদকতা-শক্তি জন্মে। নেইরূপ এই দেহ অচেতন ভূতবমুহ হইতে 
উৎপন্ন হইলেও নমট্টির পরিণামে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, পৃথক্‌ 


কোনরূপ আত্মার অস্তিত্ব নাই। নাখখ্যকার কপিল এ পক্ষকে 


খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, তওুলাদি সুরাবীজ-দ্রব্যনকলের 


' প্রত্যেকেই কুক্স্বরপে মদশক্তি বর্তমান আছে। তওুল-গুড়াদির পরস্পর 


সংযোগে সুক্মভাবে অবস্থিত মদশক্তির আবিতীব হর মাত্র।, অতএব 
স্বীকার করিতে হয় যে; যে পঞ্চভৃতে দেহ নিশ্মিত, তন্মধ্যে চৈতন্তসতা 
হুম্মভাবে 'নিহিত ছিল, তাহাদের একত্র সংযোগে চৈতন্তের উন্মেষ সাধন 
হইল। তাহা হইলে প্রকারান্তরে চৈতন্তের স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা। স্বীকৃত 


হইল। যদি বল, হরিব্রা ও চুর্ণযোগে এক নৃতৃন বর্ণ উৎপন্ন হওয়। 


নম্তব | .এ দৃষ্টান্ত নমীচীন' নহে; কারণ, “হরিদ্রা ও চুর্ণের পরম্পর 
সংযোগে বর্ণের বিলোপ না হইয়1 ঘখন বর্ণান্তরের উৎপত্তি হর, তখন' 
জড়ভূৃতনিচয়ের পরম্পর মিলনে তো জড়-ধন্ধাদ্িত বস্তুর উৎপত্তি হওরাই 
সম্ভব ; কিন্ত তাহা ন! হইয়! তদ্দিপরীত ধর্মান্রান্ত চৈতন্তেরই উদ্ভব হইয়া? 
থাকে৷ স্থৃতরাৎ দেহ চৈতন্য নহে। গুড়, তওুলাদির নংযোগে ম্দশক্তির 
স্তার মানুষের দেহে বদি ভূত-বমষ্টিতে চৈতন্য জন্মিত, তবে তাহা এক 
প্রকারের হইত ; এবং দেহাবয়ব পরিবর্তনে নে জ্ঞানেরও ধ্বংন হইত। 
আবাঁর পূর্ববশরীরের উৎপন্ন সংস্কার নকল পরবর্তী শরীরে সংক্রান্ত মনে 
করিতে পার না, কেননা, তাহা হইলে মাতা! কর্তৃক অন্গভূত, বন্ত 
গর্ভস্থ শিশুরও স্মরণ. হইত। মাতা যাহা দেখিয়াছিলেন, মাতার 
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এপ পা্সপাসিপাপীিলািলা পা পাপ এসি পা পি পি ০৯ পি 


শরীর হইতে উৎপন্ন বঞ্চান নে নকল বস্ত কেন ম্মরণ করিতে পারে 
না?. অতএব দেহ চৈতন্য নহে, দেহাঁতিরিক্ত চৈতন্য--আঁত্মা।, 
মন, প্রাণ বা ইন্দ্রিরগণও্ আত্মা নহে; মন আত্মা হইলে আমরা 
জ্ঞান-সুখার্দি অভব করিতে পারিতাম না। কারণ__ 
তৃত্মনঃবংবোগা জ্ঞাননামান্তে কারণম্‌। 
- ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের (বূপ-রনাঁদি ) সন্নিকর্ষ হইরা. মনের 
সংবোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হর । 
মন আত্ম। হইলে যুগপৎ দর্শন, শ্রবণাদি জ্ঞান ভি হইত। কিন্তু 
নকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যর্শনও স্বীকার করিরাছে, যে, 
এককালে ছুই বিষয়ে মুনঃনংযোগ কর! যায় না। জ্ঞাননকলের যুগপৎ 
অগ্পপত্তিহেতু মন বিভূ বা ব্যাপনশীল পদার্থ নহে, সুতরাং মন অগুপ্রদার্থ। 
অতএব মনের প্রত্যক্ষ অনভ্তব । যদি মনই অপ্রত্যক্ষ হইল, তাহা হইলে 
জ্ঞানস্থখাদি গনের গুণনমূহ অপ্রত্যক্ষ হইবে অর্থাৎ চাক্ষুষাদি মানস 
পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবে না। আমাদের মন ব্যতীত 
এক ব্যাপনশীল আত্মা ভ আছে, জ্ঞান-ুখাদি উহারই গুণ, মনরূপ ইন্জিয়ের 
সাহাষে উক্ত জ্ঞান-থাদি অচ্চভব হ্য়। 
ইন্দ্ররগণও আত্মা হইতে পারে না। কেননা, বব 
ভদ্রিয়ের বিনাশে তদিক্ডিরজনিত অনুভবের স্মরণ অসম্ভব হইরা পড়ে; 
বিশেষতঃ ইন্দ্রিগ্াদি দ্বারা দর্শন-শ্রবণ ভিন্ন হুখ-ছুঃখাদির জ্ঞান জন্মে না। 
অতএব স্থখ-ছুঃখাদির অনুভবের নিমিত্ত এক অতিরিক্ত আন্তরেক্দ্রির 
স্বীকার করিতে হইবে। দেই অন্তরেজ্িরিই মন, এবং মনের নাহাব্যে 
খিনি কুখ-ছুঃখাদি অনুভব করেন, নেই কর্তাই জীবের আত্মা । 
প্রাণও আহ্বা নহে । শান্তর বলে | 
আত্মন এব প্রাণো ভারতে বখৈষা পুকুষচ্ছারা চ্ছারা ্মিন্‌ এতদতিতম্‌ 
অনঃকতেনারাত্যন্মিন্‌ শরীরে | - শ্রুতি 
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০ পিসাাপাপাপাপাপাপান্পাপাশাপাপিিস্পিতলাপাপিপাশাপাএাপাবিপিিপিপি্িসিপিসিিিসিঅিউিিা এ 


_ আত্মা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে; যেমন পুরুষের ছারা উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ আত্মাতেই প্রাণ অবলম্বিত। ' মনের নংকক্পমাত্রেই প্রাণনকল 
এই শরীরে আগমন করিগলাছে। £ 

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও এ কথ স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক টেট 
81915590£ 2816) “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি” নন্বন্ধীয়, পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে ভৌতিক তত্বাবলীর সাহায্যে প্রাণ পদার্থ কি, জানিলেও 
জানা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি যে অনভ্তব, তাহা 
তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন* অতএব সর্ধপ্রকারেই স্থির 
হইতেছে ষে প্রাণ আত্মা নহে প্রাণ হইতে আত্মা পৃথকৃ। 

আবার চক্ষুরাদির করণত্ব অস্বীকার করিয়া শ্বতঃপ্রকাশ জ্ঞান 
সমকেও আত্মা বল! যাইতে পারে না। কেননা, জ্ঞানের সমষ্টি বলিলে 
পূর্ব পূর্বব জ্ঞানের স্মরণ ও. বর্তমান জ্ঞান এই ছুইয়ের সমষ্টি বুঝা 
যার, কিন্তু পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের স্মরণ কে করিল £ আর জ্ঞাননমূহ কাহার 
' নিকটই বা নদৃশ এবং কাহার নিকটই বা বিসদৃণনূপে প্রতীত হইল? 
অতএব অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে ষে, ক্রিয়ামাত্রেরই কর্তী আছে। 
ক্রিরার কারকই কর্তা, স্থতরাং জ্ঞানেরও জ্ঞাতা আছেন। পাশ্চাত্য 
দার্শনিক মহামতি জন-্রয়াট মিলও . (7০170 5ট৪:০ 0111) উহা 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

 ইচ্ছাদ্দেগ্রযত্বহখছুঃখজানান্তাত্মনো লিদমিতি।- তায় দর্শন 

ইচ্ছা, দ্বেষ, কুখ, ছুঃখ এবং জ্ঞান আঁত্মার গুণ। এতাবতা প্রমাণিত 
. হইল, স্থুখ, দুঃখ, 'জ্ঞানীদি শরীর বা ইন্ড্িয়াদির ধন্ম নহে । অতএব 
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হইস্াই দেহে আজ্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । শাস্ত্রে 
উক্ত হ ছ-- 
দ্বী স্ুপর্ণা সুজা সথারা! নমানধ বৃদ্ষং পরিবস্বজাতে। 
তরোরন্াঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ানশবন্নন্যোইভিচাকশীতি ॥ 
. __মুণ্ডকোপনিষৎ্ড ৩1১7১ 
_ সুন্দর পঙ্গবুক্ত ছুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরহাত্মা! ) এক বৃক্ষ 
অবলম্বন করিরা রহিরাছেন। তাহারা পরস্পরের নখা। তীহাদের মধ্যে 
একটি (জীবাত্বা ) স্থস্বাছু ফল ভোগ করেন, অন্ত (পরমাত্সা ) নিরশন 
থাকিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র। 
_ একো দেবঃ বর্বভূতেবু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী নর্ধভূতান্তরাত্ম! । 
কর্দাধ্যক্ষঃ বর্ধভূতাধিবাঁনঃ সাক্ষী চেতাঁ কেবলো নিগুণশ্চ ॥ 
- শ্রুতি 
_ একদেব সর্ধভূতে গুটভাবে অধিষ্ঠিত ; তিনি নর্বব্যাপী, নর্ধভূতের . 
অন্তরাক্মা, কর্ধের অধ্যক্ষ, সাক্ষী, চৈতন্য, কেবল ও নিগুণ। 
বদি বল, নে আত্মাকে দেখিতে পাই না কেন, কিক্বপভাবে তিনি 
দেহে বর্তমান আছেন? শান্্েই ইহার উত্তর আছে। : যথা-- 
কাষ্ঠনব্যে বা বহিঃ পুণ্পে গন্ধঃ পরে স্বৃতৎ। 


(০০৯ টি ০ 


দেহমশ্যে তথ। দেবঃ-পাঁপপুণ্যবিবঙ্ধিতঃ ॥ 

--কাষ্ঠের ভিতর অস্থি, পুষ্পে গঙ্গ, ষ্চেস্বত যেরূপ ভাবে আছে, : 
নেইরূপ দেহমধ্যে আত্মা আছেন । 

দুগ্ধ হইতে মন্থন করিরা থেগন নবনীত উত্তোলিত হর, নেইরূপ 

নাধনদ্বারা আত্ম! দর্শন কর! যার ৷ কাষ্ঠ ভেদ করিলে নেই কাষ্ঠগত বন্ধি 

যেনন পরিদৃশ্যান ইয় না, বেইরূপ শরীর ছেদন করিলে উহাতে 

আত্মদর্শন লাভ হইবার.ন্তাবনা নাই । কৌশলক্রমে কান্ট: ঘর্ষণ করিলে, | 


আত্মার প্রমাণ ] _. জ্ঞানী গুরু রি 


পিস 





এপি পাপা তপাপিপপাাপলাপী বাপ্পি 





৭ পাশাপাশি পাপা পিপিপি 


'যেকপ তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষফাশিত ও নিরীক্ষিত হয়, নেইরূপ ধোগবল 
আশ্রয় করিলেই আত্মার প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। বুক্ষবীজে 
. প্রকাণ্ড বৃক্ষটি কুক্ষম অবস্থায় নিহিত আছে, স্থুল দৃষ্টিতে দেখা যার না 
বলিয়া তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেননা অন্ুবীক্ষণ-যন্ত্রের নাহায্যে 
- তাহা ৃষ্ট হয। চিনিপানায় মিষ্টত্ব দেখিতে না পাঁইলেও যেমন চিনিপানা 
পান করিলে তাহার মিষ্টত্ব অনুভব হয়, সেইরূপ স্থল দৃষ্টিতে আত্মাকে 
দেখিতে না৷ পাইলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
আত্ম। সাধনার সুচ্ দৃষ্টিতে সাধকের দৃপ্ঠ হন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
অহ্মাত্ম। গুড়াকেশ সর্দভূতাশয়স্তিতঃ।__গীত1! ১০২০ 
হে গুড়াকেশ ! আমি র্ধপ্রাণীর অন্তঃকরণস্থিত আত্ম । 


অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাইস্ত জন্তোনিহিতং গুহায়াম্‌। 
| - কঠোপুনিষৎ ২1২০ 


_ সুক্ষ হইতে সুম্ছ মহত হইতে মহৎ আত্ম। গ্রাণীনমূহের হৃদয়ে 
অবস্থিত। দর 
| অতএব আত্মা যে আছে এ কথা নিশ্চিত, কিন্তু অবিশ্ুদ্ধ-চিত্ত 
র্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারে না । ভগবান্‌ বলিরাছেন, 


' যতন্তে৷ যোগিনশ্চৈনং গর্ঠন্ত্যাআন্যবস্থিতম ৷ 
বতন্তোইপ্যকৃতাআ্মানো নৈনং পত্তন্ত্যচেতনঃ ॥- গীতা ১৫১১ 


- ধ্যান ছারা প্রবতমনা বিশুদ্ধচিত্ত যোগিগণই আত্মাকে দেহে শিলিপ্ত 

ভাবে অবস্থান করিতে দেখিতে পাঁন, কিন্তু ধাহারা অবিশুদ্ষচিত্ত সুতরাং 

. মন্দমতি, তাহার! শাস্ত্াভ্যানাদি দ্বারা সহজ্স চেষ্টা করিলেও আত্মার 
দর্শন পান না। | | | 





৮৮ আনি গুরু [নানা কাণ্ডে 


পা 


পপি প পলতেল পপ তপপপর্শিতস সত শপে শালা শালা পি পা পাপা পালাল পা পাম্প পালাল পালাপপী ০০৮০০ লে 


চি স্্া গ্রবচনেন লভ্যো ন মেধরা ন বহুনা শ্রতেন। 
- কঠোপনিষৎ ২২৩ 


__এই আত্মাকে বেদাধ্যরন বা মেধ] (গ্রন্থার্থধারণাশক্তি) কিংবা বহু 
শান্্র-জ্ঞান দ্বার! লাভ করা যার না। 


নাবিরতো ছুশ্চরিতান্নাশান্তো নানমাহিতঃ ৷ 
নাশাভ্তমাননো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাগরাঁৎ ॥ 
কঠিন ২২৪ 


_ছুশ্চরিত হইতে অবিরত, অশান্ত, অনমাহিত বা অশান্তমানস, 
ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও (বামান্যজ্ঞানে ) আত্মাকে প্রাপ্ত হর ন|॥ 

অতএব এতাবতা প্রতিপন্ন হইল বে, দেহ বা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্জ্রির, অথবা". 
মন, প্রাণ ও জ্ঞানসমষ্টি, ইহারা আত্ম! নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্তই আত্মা। ' 
বাহারা আন্মজ্ঞানবিমুঢ়, তাহারা আত্মাকে কোন অবস্থাতেই দেখিতে 
পাইবেন না। কেবল অধ্যাত্মবোগ দ্বারা নেই আত্মাকে-_ 


হিরখুরে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিফলম.1-_মুণ্ডক-শ্রাতি 


ধিনি হিরখার কোষে অবস্থিত, ধিনি দিব্যজ্যোতিঃতে নিজগৃহরপ 
হৃদয়কে হিরশ্মর করিয়াছেন, নেই দিব্যজ্যোতিঃদম্পন্ন নির্শল আত্মাকে - 
দেখিতে পাওয়া যায় । অব্যাতুযোগেই জ্ঞানচক্ষু লাভ হয় । এই জ্ঞানচন্ু 
দ্বারা আত্মদর্শন ঘটে । নেই জ্ঞানচক্ষু ধাহাদের নাই, তীহারা কাজে 
কাজেই জড়বাদী, না হর দেহাত্মবাদী হইয়া পড়েন। এই জ্ঞানচস্ষ্নম্পন্ন 
শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণের উপদেশবাক্যে বাহারা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন, 
তাহাদেরই কিরদংশ আত্মজ্ঞান লাভ এবং আত্মার বিশ্বা স্থাপন হর়। 
নতুবা নামান ব্যবহারিক বৃদ্ধিতে কেবল ঘুরিরা বেড়াইতে হয়। অধ্যাত্ব- 
গিরি টিবি উবার! 


দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার 
দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইরা বহু দিন যাবৎ বিবাদ-বিসম্বাদ,. 
দন্দ-কোলাহ্‌ল হইয়াছে-ও হইতেছে। উভয়বাদীই আপন আগন মত 
সমর্থনের জন্য বহু যুক্তি-গ্রমাণ দেখাইয়াছেন। নেই যুক্তি-প্রমাণাহ্ছসারে 
আধ্যশান্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে জান! যার, কতকগুলি শাস্ত্রে দ্বেতবাদ, 
কতকগুলি শাস্ত্রে অদ্বৈতগর্ভস্থ দ্বৈতবাদ এবং কতকগুলি শান্ত্রে অদ্বৈতবাদ 
প্রতিপন্ন করিরাছে। প্রত্যেক বাদের প্রমাণ উদ্ধত করা যাউক। 
খতং পিবস্তো স্ুকৃতস্ত লোকে 
গুহাস্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দে।-_কঠোপনিষত ৩১ 
- শরীরের পরম উৎস্ষ্ট স্থানে গুহামধ্যে ছুইজন প্রবিষ্ট হইয়া! আছেন, 
তন্মধ্যে একজন অবশ্যস্তাবী কন্দমফল ভোগ করেন, অপর একজন তাহা 
প্রদান করেন । 
জীবসংজ্ঞোহন্তরাত্ানঃ নহজ বর্বদেহিনাম্‌.। 
বেন বেদতে সুখং দুঃখ জন্মস্থু ॥ 
ৃ _-মন্ুনংহিতা, ১২1১৩ 
... শঅন্তরাত্বা নামে একটা স্বতন্ত্র আত্মা প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে 
জন্মে তাহাই সখ ছুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ।. 
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।, 
শ্রঃ সর্ধাণি ভূতা ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ 
উত্তমঃ পুরুষস্তন্তঃ পরমাত্েত্যুদাহৃতঃ । 
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয়ঈশ্বরঃ॥ 
ৃ __গীতা, ১৫1১৬-১৭ 


৯০ জ্ঞানী গুরু ৃঁ [নানা কাণ্ডে, 


৯ 





৯ সি সি সিস্পিস্পাস্পি পাস তপসপা সপ সা সপাস্পি সপ মলা সাপ 


_ লোকে ছুই প্রকার পুরু প্রনিদ্ধ আছে, এক ক্র, অন্য অক্ষর ৷ 
নকল পদার্থ গর, আর কুটস্থ ( জীবাত্ব। ) পুরুষ অক্ষর বলিয়া উক্ত হন। 
কিন্তু অন্ত (ক্ষর ও ও অক্ষর হইতে অতিরিক্ত ) এক পুরুষ আছেন, . তিনিই 
উত্তন পুরুষ, তিনিই পরমান্া! শবের বাচ্য। তিনিই ইশ্বর এবং তিনিই 
ভ্রিলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া এই ভ্রিলোককে পালন করেন । ও 

উপরিলিখিত শ্লোকগুলিতে স্পষ্টই দবৈতবাদ প্রতিপন্ন হইতেছে। 


অদ্ৈতং কেচিদিচ্ছ্তি ৈতমিদ্ছন্ত চাপরে। . 
মম তত্ব ন জানন্তি দ্বতাদ্ধতবিবজ্জিতম.. 
_ কুলার্ণবতন্ত্র ৫1১1১১০ 


_-কেহ কেহ কেহ দ্বৈত পক্ষ এবং কেহ কেহ অদৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন; 
কিন্তু উভয়েই আমার প্রকৃত তত জানেন না। বাহা আমার প্রকৃত তত্ব, 
তাহা বৈ বাসর অভ এই উজ ভাবই বিজিত, অর্থাৎ মৈতাইৈ- 
মিশ্রিত ভাবই আমার প্রকৃত ততব। 


দ্বৈতঞ্চেব তথাদৈতং দ্বৈতাদ্বৈত তখৈব চ। 
ন দ্বেতং িরিটিতিটিজিতা পারমাথিকম, 
_দ্থতি ৭18৮ 
রি অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ইহার মধ্যে শুদ্ধ. দ্বৈত কি শুদ্ধ অদ্বৈত 
এরুপ নহে, দ্বৈতাদৈতই পারমাধিক-। দ্বৈতাদৈতমিশ্রিত জ্ঞান কিরূপ ?-- 
পরঘাজ্সা ও আত্মা পৃথক বটে, কিন্তু আত্মা পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিরা 
জীব-লীল। করিতেছেন, ইহাই দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত-বাদীরা বলির়। থাকেন। 
উপাগ্ঠং পরমং ব্র্ধ আত্মা ঘত্র প্রতিটিত:1_ যোগী যাজ্ঞবন্ক্য 


 --ঘে পরম ত্র্গে আত্মা অধিটিত আছেন; নেই পরম ত্রদ্গই রি 
'দেবতা।- 


'ইদ্বতাদৈত বিচার।: ' জ্ঞানী গুরু 


স্পা, 


৯১ 





শাপাপিশাপাপিাপাপিপলাপপাপাপপাশাপাপাশিত৮৮াল 


প্রণবো ধঙ্গঃ শরে হ্াত্মা ব্রদ্ম তর্ক্ষ্যমুচ্যতে | 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভুবঙ ॥ 


__মুগ্ডকোপনিষৎ, ২া২৪ 





তি 


__প্রণব ধন্ুম্বরূপ ; আত্মা শরম্বরূপ এবং ব্রদ্ধ লক্ষ্যস্বরূপ বলিয়া উক্ত 
'হুন। প্রমাদশৃন্ত ইরা পরব্রন্ধকে বিদ্ধ করতঃ শরের ন্যায় তন্মর হইবেক। 
লক্ষ্য বস্তুতে শর ঘেমন সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ পরত্রন্মে তন্ময় হইবেক। 

: এই শ্লোকগুলিতে দ্বৈতাদ্ৈতমিশ্রি তবাদই প্রতিপন্ন হইতে 


গ্রতিভানত এবেদং জগন্ন পরমার্থতঃ।-_-যোগবাশিষ্ঠ, স্থিতি প্রঃ 


এই জগৎ কেবল. প্রতিবিষ্বমাত্ররূপেই প্রতিভানমান হর, পরমার্থতঃ 
অগৎ বন্ত নহে। 


এক এব হি ভৃতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। 

একধা বহুধা চৈব দৃশ্ঠতে জলচন্্বৎ ॥ 

নিত্যঃ সর্বগতো হ্যাত্স। কূটোস্থো দৌষবঞ্জিতঃ। '. 

'একঃ ন ভিগ্ভতে শক্ত্যা মারয়া ন স্বভাঁবতঃ ॥ _শ্রতি 


_ একই আত্মা নর্ধভূতে অধিষ্ঠিত আছেন, কেবল জলপত চন্দ্রের 
-্যার বহুরূপে দুষ্ট হয়েন। তিনি-নিত্য, সর্বব্যাপী, কুটস্থ এবং দোষ- : 
বঙ্জিত । তিনি এক হইয়া কেবল মহাশক্তি দ্বারা টি টি 
“হইতেছেন । 


জলপূর্ণে্সংখ্যেযু শরাবেফু বা ভবে । 
একত্য ত্য ততেদোহত্র ন রি ॥ 


২ জ্ঞানী গুরু [ নানা কাণ্ডে 


_বহুনখ্যক জলপূর্ণ শরাবে এক কৃর্ধ্য যেবপ প্রতিবিদ্ধিত হইয়া 
বহুনংখ্যক বলিরা দৃষ্ ও অন্ভূত হরেন, এক আত্মাও সেইরূপ মারাবচ্ছিন্ন 
হইয়াই বহুনখখ্যক বলিরা দৃষ্ট হইতেছেন। অর্থাৎ ু্্যবিদ্বের ন্যার 
আত্মার দ্বিত্বভাব নাই। 


পাল পাস ৯৫ সপস্পসপিসিলা আনা সিপািপাাতিসিাছি 





বূপকাধ্যনমাখ্যাশ্চ ভিগ্যন্তে তত্র তত্র বৈ । ও 
আকাশম্ত ন ভেদোইস্তি তছত্জীবেবু নির্শরঃ | _ শ্রুতি 


“  _-একই আত্মাতে অজ্ঞান বশতঃ নান! প্রকার ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে । 
বেমন একই আকাশ, ঘটাকাশ, পটাকাশাদিরূপে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বলির! 
নির্ণীত হয়, নেইরূপ ব্যবহার জন্য নানাবিধ জীবসকল কল্পিত হুইরা থাঁকে [' 


. উপাধিবু শরাবেবু বা সংখ্যা বর্ততে পরম্। 
না নংখ্যা ভবতি যথা রবে চাননি না তথা ॥--শিবনংহিতা ১৩৭, 


.. াধেকূপ এক কুধ্য বহুনংখ্যক শরাবরধপ উপাধিতে অন্তপ্রবিষ্ট হইরা 
উপাধির নংখ্যানুনারে বহুনংখ্যবৎ প্রতীরমান হরেন, আত্মাও সেইরূপ বহু 
উপাঁধিতে অন্গপ্রবিষ্ট হইরা উপাধির সংখ্যান্ুনারেই বহু বলির! প্রতীরমান: 
হইতেছেন। | 


ঈশ্বরঃ নর্বভূতানাং হদ্দেশেহজ্ছুন তিষ্ঠতি | | 
হয বন্ত্রাব্দঢানি মারুযা | _গীতা, ১৮৬৯ 
হে-অজ্ীন! ঈশ্বর নকল ভূতের এবং নকল প্রাণীর হদরনন্দিরে স্থিত: 


হইয়া যন্াক্ধটের হার ভূতগণকে মার। দ্বার ভ্রমণ করাইতেছেন | 
এই নকল শ্রোক দৃঢ়ভাবে অদবৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতেছে। 


'ধ্বতাদৈত বিচার ] জ্ঞানী গুরু . ৯৩ 


স্পিস্পিস্পনপা ৯৫ সপাস্পাস্পাপাপাস্পিসিত স্পা 
৯৫ সপেস্পিস্পিসপসিি সপাসপিস্পিসএিসিত সা সিসি স্পা সা 





এক্ষণে কথা এই-_এক হিন্দ ধর্শান্ত্ে এই ত্িবিধ মতবিরোধের কারণ 
কি? শান্ত্রেই তাহার মীমাংনা আছে-_ 


আশ্রমান্ত্িবিধা হীনম্ধ্যমোৎকদৃষ্টযঃ | 
উপাননোপদিষ্টেয়ং তদর্থমন্ুকম্পয়া ॥ রতি 


_ জগতে উত্তম, অধম ও মধ্যম ভেদে তিন প্রকার অধিকারী আঁছে। 
'খাহারা উত্তম অধিকার, তাহারা উপ।সনা করেন না। ধাহারা নংসারাক্ত 
তাহারা! অধমাধিকারী এবং বাহার! এতদুভয়ের মধ্যবর্তী তাহারা মধ্যমা- 
ধিকারী | মধ্যম ও অধম অধিকারী,_কেবল তাহাদিগের জন্যই উপালনার 
উপদেশ করা হইয়াছে । উপাস্ত ও উপানক না হইলে উপাসনা ইইতে পারে 
না। .সৃতরাঁৎ ধর্মের গুথম স্তরের নাধকগণের ভক্তি আকর্ষণ ও কন্মযোগে 
'প্রবৃত করাইবার জন্ত শাগ্রে দ্বৈতবাদমূলক উপদেশ করা হইয়াছে । 
ভক্তিশান্ত্র মাত্রেই দবতবাদে পূর্ণ । মহম্মদীয় ও খুষ্টীয ধর্মও দ্বেতবাদমূলক। 

'অবিবেকী সামান্য জনগণের নাস্তিকতা নষ্ট করিয়া ভক্তির উৎকর্ষ নাধন 
জন্যই দ্বৈত মৃতান্ুনারে উপদেশ দান করিতে হইবে । এইক্সপ উপাস্ত ও 
উপানক নন্বন্ধানুনারে ধম্মাচরণ দ্বারা চিত্তকে পবিত্র করিতে থাকিলে এমন 
এএক অবস্থা আপে, ঘে অবস্থায় নাধক আত্মকর্তৃত্বের জ্ঞান হারাইর়া ঈশ্বর-' 
ক্তৃত্বই অধিকতর অনুভব করিতে চাহেন এবং আপনাকে উপাস্ততে 
( পরমাজ্মাতে ) অধিষ্ঠিত অন্ভব করেন । কিন্তু এ জ্ঞানও অতি নংকীর্ণ। : 
যথা এ 
উপাঁননাশ্রিতো ধর্খো যন্ত ব্রহ্মণি বর্ততে। 
প্রাপপত্তেরজং বব্বং তেনানৌ ককপণঃ স্তঃ॥  - শ্রুতি 


্‌ _উপাবনাগত ধর্ম অবলম্বন করিরা ধাহাদের ব্রদ্জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে 
. বঅর্থাৎ ব্রহ্ম উপাস্ত এবং আমরা উপাঁনক, এইরূপ দ্বৈতবাদে যে ব্র্জ্ঞান 


চিপে . জ্ঞনীগুরু . [ নানাকাণ্ডে 


নি নপাতললালাপাপাশপাতাপাালী তি প্লাল শালী পাপী পাপ পপালাপাপপাপস্পিপিলাাপাীাপপপাপাপীীপ পাবা ল্ানা্পীএাপাাপাশা পান পাপী শীপানপিন্ পরপিিপা্পীপীনপাপাপ্পী 


হইয়াছে, তাহাকে ব্রঞ্ছবিদ যোগিগণ ক্লুপণ বলেন, কেননা ইহা অতি 
নংকীর্ণ ব্রঙ্গজ্ঞান 

একপ টড ব্যক্তি ব্রহ্ষতত্বের বিছুই জানিতে পারেন নাই। 
কাঁরণ, এভাবে দ্বৈতজ্ঞান আছে,অথচ ছৈতজ্ঞানের উপশম্‌ করাই বেদান্তের, 
প্রক্কত বর্শ ॥ বহুদিন ধরিরা সদাধি অভ্যানের পর নিব্বিকল্প নমাধি লাভ, 
হইলে অদ্বৈত জ্ঞান সমুৎ্পন্ন হর তাই কশ্চিদাচাধ্য বলিরাছেন-_ 


অবিজ্ঞাতে তে পরিগণনমানীৎ প্রথমতঃ 
শিবোহ্রৎ পুজেরং গুরুরযনহং পুজক ইতি 
ইদানীনদ্বৈতং কলরতি গুণাতীতমনঘৎ 

শিঝঃ কঃ পুজা কা গুরুরপি চ কঃ কোহহদিতি ॥ 


__তত্বজ্ঞানের পৃর্তবে ইনি আরাধ্যদেব শিব, ইনি তত্বোপদেষ্টা গুরু, 
আরাধ্যদেবের ইহাই পুজা! এবং আমি পৃভক, প্রথমতঃ এইরূপ ভেদের . 
গণন। হইয়া থাকে? কিন্তু ততজ্ঞান , নমুদিত হইলে, আত্মা অদ্বৈত ও.. 
'গুধাতীত ত্র্বরূপে প্রকাশমান হইবেন। তখন শিবই বা কে, পুজাই 
বা কি, গুরুই ব| কে, আর আমিই বা কে? তখন আর অন্য কোন ভাবের 
উদর হইবে না, কেবল তুষ্টীভাব আপিরা জীবকে আশ্রর করিবে । 

সংবারী ব্যক্তি সাধননম্পন্ন ও বিবেকঘুক্ত না হইলে অদ্বৈত ত্র্দজ্ঞানের 
অর্ধিকারী হইতে পারেন না।. কারণ, পরাৎ্পর পরমাত্মা অবিবেকী, 

. ব্যক্তির নিকট দ্বৈতভাবেই জ্ঞাত হইরা থাকেন৷ বাল্যকালাবধি দ্বৈতজ্ঞান 
আবাদের অভ্যস্ত, হইয়া গিরাছে, সুতরাং ভাহা কঠোর সাধন ও বিবেক 

ব্যতীত উন্টাই্লা ফেলিবার উপারর নাই । সাধনা দ্বারা দ্বৈতভাব কিরাইর়া 
অনেক কষ্টে অদ্বৈতভাবে পরিণত করিতে হরর । বন্ততঃ “নমস্ত'বস্ত বে. 
এক”, এ জ্ঞান কি নহজে ধারণা করা বার? এক্ন্ শান্ত্রকারগ [ণ তাহার 
উপান্র নির্দেশ করিরাছেন। দৈতভ্রানকে অনৈতজ্ঞানে আনিবার জন্ত 'ননস্ত, 


৬ 





দ্বৈতাদৈত বিচার] জ্ঞানী গুক্ু ৯৫ 


পাপা পাপী শী পাপা পানি পপা্িপাপাপপাশাপপত৬পাসিপপপাতততা৬৬৮৯৮৮৮া০৬৬০শপত 


পৃথকৃ পৃথক্‌- জ্ঞানকে পৃথক পৃথক্‌ ভাবে বুঝাইরা অবশেষে একত্বে 
নিরোজিত করিরাছেন।: প্রথমে স্থষ্টি ও অষ্টা'বা জগৎ ও ব্রহ্ম এই ট্বিত- 
বাদ স্থাপন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন ফে, ব্রদ্ধই জগত্রপে প্রতীয়মান 
ইইতেছেন অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে,জগতের কোন স্বতন্ত্র 
সন্তা,নাই। তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া 
অবশেষে শিবশক্তির একত্র সম্মিলন দেখাইয়। অদ্বৈতবাদ প্রাতিপন্ন করিয়!- 
ছেন। পুনরায় জীবাত্ম! ও পরমাত্সা বা উপাস্য ও উপানক, এই দ্বৈতবাদ 
স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ জীবাত্ম। ও পরমাত্মার এক্যজ্ঞান দ্বারা অদ্বৈতবাদ 
সম্পন্ন করিরাছেন। পরিশেষে নাকার ও নিরাকার ভাব অবলম্বনপূর্বক 
দ্ৈতবাঁদ স্থাপনপূর্বক সাকারকে পুনরার নিরাকারে লর করিয়া অদ্বৈতবাদ 
দেখাইয়াছেন ৷ ইহা! হিন্দুদিগের গভীর গবেষণার ফল, অবশ্ঠ স্বীকার 
করিতে হইবে। 

হিন্দুধর্ম সর্ববিধ অধিকারীর জন্য উপদিষ্ট হওয়ার এরূপ মত-বিরোধ 
দুষ্ট হয়। কেননা, যাহার যতটুকু জ্ঞান সঞ্চর হইয়াছে, ঘিনি যেব্ূপ 
. অধিকারী হইরাঁছেন, তিনি ততটুকু অন্রান্ত মনে করিয়া আপন মত প্রচারে 
. . প্রয়ানী। শাস্ত্রে বর্ববিধ অধিকারীর উপযোগী উপদেশ থাকায় তাহীর যুক্তি 
"ও প্রমাণের অভাব হয় না। এজন্য দ্বৈতবাদ ব! অদ্বৈত-গর্ভস্ দ্বৈতবাদ 
হিন্দু-শান্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহ। অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনের উপায় মাত্র । 
আপাততঃ স্থু দৃষ্টিতে অন্যরূপ বোধ হর। গীতায় ভগবান নিয়াধিকারী 
জনগণের সাধনামূলক উপদেশে অঞ্জনের নিকট নি দেখাইরা আবার- 
পষ্াক্ষরে বলিতেছেন, 


| হাতা গুড়াকেশ বর্বভূতাশযস্থিতঃ।--গীতা ১০1২০ 
হে গুড়াকেশ !. আমি র্বভূত্ের 5 আত্মা । 
তিনি আরও বলিরাছেন_- 


৯৬ জ্ঞানী গুরু . [ নানা কাণ্ডে 


লালিত, 








হবাশাপানাশাপাশিপাাপাপাপা্িপাপাশা প্পপি্পিপাশাপা এশা পাশাপা পাপাপাপাপিপাপাপাপাশান্পিপা 


সর্ধভূতস্থমাজআ্মানং নর্ধভূতানি চাত্সনি | 
ঈক্ষতে যোগধুক্তাত্মা বর্ববত্র নমদর্শনঃ ॥ 


_-যোগাভ্যান দ্বারা ধাহার চিত্র নমাহিত এবং যিনি সর্বদা এই ব্রহ্গ 
দর্শন করেন, তিনি ব্রন্দাদি স্থাবর পর্যন্ত বর্ধভূতে আপনাকে এবং 
আপনাতে নর্ধ ভূত দর্শন করেন। 

নিদ্ধ রামপ্রনাদ শক্তি-উপানক হইবাও অদ্বৈতভাব অনুভব করিরা- 
ছিলেন, তাই গাহিরা গিয়াছেন__ 

“প্রথমে মূলা প্রক্কৃতি, অহম্কারে লক্ষ কোটি ।” 
বেদ আরও স্প্ভাবে বলিরাছেন__ 
নর্ধভৃতেবু চাত্মানং নর্ধভূতানি চাত্মনি। 
সংগশ্ন্‌ ব্রঙ্গ পরমং বাতি নান্তেন হেতুন। ॥-শ্রুতি 
" -যেব্যক্কি নকল ভূতে আন্মদর্শন করেন এবং আত্মাতে নকল ভূত 
'দর্শন করেন, তিনিই পরম ত্রঙ্গ লাভ করিরা থাকেন। অন্য আর কোন 
উপারে পরম ব্রঙ্গ পাওরা যায় না। 

অতএব এতাবতা প্রতিপন্ন হইল ঘে অদ্বৈতবাদই হিনুশানের চ চরম 
উদ্দেশ্য । তবে যতদিন নে জ্ঞানে পৌছাঁন না যার, ততদিন দ্বৈতবাদ বাঁ 
দ্বেতাদ্বৈতমিশ্রিত জ্ঞানে উপানন! করা কর্তব্য, এই অদ্বৈতজ্ঞান শান্তর 
পাঠে বাঁ তর্ক ্বারা লাভ করা যার না। কেবল একমাত্র উপাসনার 

পরিপক্কাবিস্থায় নিব্বিকল্প নৃনাধিবোগে তাহা লাভ হইর' থাকে৷ অদ্বৈত- 
জ্ঞান লাভ করিতে ন। পারিলে, অন্য কোন রিড জীবাত্মা পরামুক্তি 
লাভ,করিতে নক্ষম হর না|, ] 

বর্তমান কালে অন্মদ্দেশের অনেক কৃতবিদ্ ব্যক্তি তাহাদের গ্লিজরুত 
গ্রন্থে দ্বৈতবাদ বা অন্বৈতগভস্থ .দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে অনেক পরিশ্রম 
করিয়াছেন এবং তদনুনুলে হিন্দুর্শশান্ত্র হইতে প্রমাণ ও রি দেখাইরা 


ততাদ্ৈত বিচার] জ্ঞানী তুর ৯৭ 


পাশাপাশি পাপা পাপালাপাশাপাপাশাশাপাশালালশাশাশাশাাশ পার্পাশাপাশপাপাপাপাশাশার্পীপার পাশা পশাশাশাপীপাশীশিপপাপা্া লা পা 


পাগ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়া বাহাছুরী 
'দ্রেখাইবার কারণ কি- বুঝিতে পাঁরা যায় না। তুমি ও আমি যে ভিন্ন 
এ জ্ঞান স্বভাবজ। দৈতজ্ঞান বুঝাইতে শাস্্রকার মুনি-ঝধিগণ যে কঠোর 
পরিশ্রম করিয়া গরিয্লাছেন, এ কথ! বালকেও বিশ্বান করিতে পারে না। 
তত্বজ্ঞান কাহাকে বলে ?_- 


অভেদপ্রত্যয়ে! যস্তু জীবস্ত পরমাত্বন] । 
তত্ববোধঃ স বিজ্ঞেয়ো বেদতন্ত্রাদিভিম্মতঃ ॥ স্মৃতি 


জীবাত্মাতে পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই তন্জ্ঞান। বেদ,তন্তাদি শাপ্্েরও 
এই মত। এখন জিজ্ঞানা করি, তুমি দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়া জীবকে 
“কোন্‌ জ্ঞানে লইয়া যাইবে ?-কেহ বা “তত্বমসি” মহাবাক্যটার 
কর্ধারয় সমালের পরিবর্তে ষ্ঠীতৎ্পুরুষ সমান করিয়া ( তশ্ত+ত্বম্‌ 
+অনি-তত্মনি, ষঠীততপুরুষ সমানে বিভক্তির লোপ হইয়া তন শব্দ 
. তৎ হইয়াছে) টঘতবাদ সমর্থন করেন। একটী শব্দকে ব্যাকরণের 
কল্যাণে নানাবিধ অর্থে পরিণত করা যাইতে পারে বটে ; কিন্ত তাহা কি 
প্রকৃত জ্ঞান? সাধক সাধনায় যাহা উপলব্ধি করেন, তাহাই পত্য | 
ধাহাঁরা কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া দ্বৈতবাঁদ বা অদবৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে 
যান, তীহারা ভ্রান্ত । নিজেভরমে পতিত হইয়া নানাবিধ উপায়ে অপরকেও 
ভ্রমজালে জড়িত করিয়া থাঁকেন। বাস্তবিক বাহারা সাধক, ধাহারা 
'উপাননাশ্রিত ধর্ম সাধন করিয়া থাকেন, সাধকাবস্থায় তাহার] নিশ্চয়ই 
এদ্বতবাদী। দ্বৈতবাদান্থনারে সাধন করিতে করিতে যখন--“অভ্রাত্ম- 
ব্যতিরেকেন দ্বিতীয়ং নো৷ বিপণ্ঠতি”__সাধক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন 
. বস্তুকে দেখেন না, এই অবস্থা প্রাপ্তির নাদ প্রক্কত অদ্বৈতজ্ঞান। . এই 
্‌ .অবস্থায় সাধক সর্বত্র ব্রদ্মদর্শন করিয়া থাকেন এবং স্পষ্ট দেখিতে পান ষে 
দত্ত যাহা কিছু, নেই লমস্তই একব্রদ্মশির গ্রতিবিত্ব মাত্র বস্তুতঃ 
৭ 


ন্৮ জ্ঞানী গুরু [ নানা কাণ্ডে 


শপাসিপীস প্িতসপপস্পিপিাসি পাস্তা তি 


সাধকের নে অবস্থা বর্ণনা করা অতীব স্ুকঠিন। এতদ্যতীত ধাহারা 
( দ্বৈত বা অদ্বৈত) এক পক্ষ অবলম্বন করিরা বিরাট তর্কজাল বিস্তার 
করেন, তাহাদের জ্ঞান মিথ্যা প্রলাপ মাত্র। 

অদ্বৈত পরমার্থো হি দত তত্তেদ উচ্যতে ॥.. 

তেথামুভরথাদ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে |  -_মাওুক্য 

নানাবিধ শ্রুতিপ্রমাঁণে জানা যায় যে, অদ্বৈতই পরমার্থ এবং "দ্বৈত সেই 

অদ্বৈতৈর কাধ্য । যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখন ছৈতবুদ্ধি থাকে না। 
ধাহার1 দ্বৈতবাদী, তাহারা ভ্রান্ত; কারণ, শ্রুতিতে উক্ত আছে বে 
একমেবাদ্বিতীর়ম'-সেই পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়, স্থৃতরাং 
অদ্বৈত বৈদিক মত সরা অবিরুদ্ধ । 





কন্মীকল ও জন্মান্তরবাদ 


পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়াই ধর্দ॥ জন্নান্তর ও পরলোকে বিশ্বাস 
ন1 থাকিলে মানুষ কিসের জন্ ধর্ম করিবে? ইহলোকের সঙ্গে সঙ্গেই 
যদি মানুষের সকল সম্বদ্ধ মুছিয়। যায়, মানুষের সকল জালা ঘুচিঘ্া যায়, 
তবে যম, নিয়ম, উপাসনাদির আবশ্তক কি? কঠোর সংঘম-বিধানের 
প্রয়োজন কি? এতদ্দেশবানী আবল-বুদ্ব-বনিতা সকলেই জন্মান্তর 
ও জন্মান্তরীর কর্মফল স্বীকার করিরা থাকেন। এই বিশ্বানে হৃদয় 
বাধিয়াই' হিন্দুদতীকুল পতিপ্রেম বুকে করিয়া পরলোকে বা পরজন্মে 
পতির স্দে মিলনের রন্চজলত্ত চিতায় মৃত পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন।, 
এই বিশ্বানের বলেই ভারতীর নরগণ বিপন্ান্তিহির ; জড়দেহ বলি দিয় 
শরণাগত রক্ষণে প্রস্তত হইতেন। 'কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিত. 
লোকের নিকট নে নকল কবি-কল্পনা আর কাব্যের জুলঙ্কার।. বর্তমান, 








জম্মাস্তরবাদ ] জ্ঞানী গুরু ও 


১৯ পালা পি পা প৯পাাস্িল 55254554875 
পপাসপাসপাসপিসপি 


শিক্ষা-বিপরাটের সঙ্গে সঙ্দে আমাদের শিক্ষিত সমাজ হইতে যেন এই 
বিশ্বান কপ্পুরের মত উপিয়্া যাইতেছে । যদি জন্মাত্তর, জন্মান্তরীয় কর্- 
ফলভোগ প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জাগরূক থাকিত, 
যদি আমরা অধ্যাত্বজীবনের কথা, পরলোকের কথা, কর্মফলজনিত 
অদৃষ্টের কথা ক্রমে ক্রমে বিস্বৃতির তলে না চাপিয়া' ফেলিতাম, তবে 
কখনই ইহজীবনে পাপের আগুন জালিয়া, দানবী-দীপ্তিপূর্ণ চাহনিতে 
বাসনার বসাহুতি লইয়া দ্রাড়াইতাম না। 
আবার শ্থীষ্টিয়ান ও মুসলমানের ধর্মও জন্মান্তর স্বীকার করেন না। 
কিন্ত স্বর্গাদি লোকান্তর স্বীকার করিরা থাকেন। তাহারা বলেন, “মান 
মৃত্যুর পর পাপ বা পুণ্যান্থদারে অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে গমন করে । 
তবে এমন হইতে পারে যে, পাপ ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে যাহার 
পরিমাণ অল্প, অগ্রে সেই লোকে বাস করিয়া পশ্চাৎ অনন্ত নরকে বা 
স্বর্গে যাইবে 1” কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি ঘোরতর নিষ্টুরতা ও অবি- 
চার আরোপ করা হয় । কেননা, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও 
অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। ধাহাকে “দয়ার সাঁগর” বলি, তিনি 
যে এই অল্পকাঁল পরিমিত মনুষ্য জীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্তকালস্থায়ী 
দ্রগডবিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্টরত1 আর কি আছে? 
অতএব অবশ্ স্বীকাঁর করিতে হইবে যে, অনন্তকালের জন্য ব্বর্গ-নরক 
ভোগ বিহিত হইতে পারে না। পরত্রন্মে লীন হওয়াও সম্ভবপর নহে» 
কেননা ব্বর্গ-নরকে জ্ঞান-কর্মাদির সাধনা হয় না। তবে আত্মা কোথার 
যার? আবার সংসার পানে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের কোথাও 
সমতা নাই। বিবিধ বিষয়-বাসনা-বিজড়িত অনন্ত হুখ-ছুঃখ-পূর্ণ সংসারে 
অসংখ্য লোকসকল ইহলোকে কেহ নানা স্থথ ভোগ করিতেছে, কেহ 
ছুঃখ-ছর্দশায় কষ্ট পাইতেছে, কেহ আজীবন স্থথের ক্রোড়ে লালিত- 
পালিত ও পরিবন্ধিত হইয়া আনন্দে উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া আমোদ 
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সম্ভোগ করিতেছে, কেহ রোগে-শোকে জঞ্জরিত হইয়া মনোছ্ঃথে 
কানযাঁপন করিতেছে । কেহ ধনীর গৃছে স্থথের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া 
সহ্বান্গুথে বাল্য-যৌবন অতিক্রম করিরা বার্ক্যে সংসার-দাগরের উত্তাল- 
তর্ঘনালার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিনিরত বিধ্বস্ত হইতেছে.। কেহ আমরণ 
বুক্ষতলবানী হুইরা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করির়। ভিক্ষালদ্ধ অন্ন দ্বারা উদর পুণ্তি 
করিতেছে । কাহারও ছুধে চিনি, কাহারও শাকান্সে বালি, এইবপ 
বিবিধ অবস্থাবৈষম্যের কারণ কি? অনন্ত করণানিধান স্যাক্বান্‌ ভগবান্‌ 
পক্ষপাতপরিশূন্য ৷ তিনি কষদ্র,-বৃহৎ, রাজী, প্রজা, ধনী, নির্ধন। পণ্ডিত, 
মূর্খ, সুধী, ছুঘী নকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া নমান ন্সেহ ব্তিরণ 
করিরা! থাকেন, তাহার নিকট আত্ম-পর নাই। তাহার ক্ট্টিতে বৈদ্য 
নাই__পক্ষপাত নাই। তবে স্গ্টিরাজ্যে এ বৈষম্যের কারণ কি? 
কারণ__অদৃষ্ট। এই অ-্দৃষ্টপূর্ণ অদৃষ্ট কি? অদৃষ্ট আর কিছুই নয়, স্ব স্ব 
পূর্বজন্মাজ্ভিত কর্মফল । নহামতি চাঁণক্য বলিয়াছেন, 'কম্মদোবেণ 
দরিত্রতা ।” এই কর্মক্ষেত্রে থা্য সম্পূর্ণ্দপে কর্মের অধীন । গত জন্মে 
মানুষ যেমন কর্ম করিয়াছে, বর্তমান জন্মে নেই কর্মই অদৃষ্টরূপে প্রতিভাত 
হইয়া কল প্রদান করিতেছে। শানে কথিত আছে যে 
কম্ণা স্থখমশ্নাতি ছখম্শ্রীতি কর্মমণা। 
জায়ন্তে চ প্রলীরন্তে বর্তন্তে কর্মণেো বশাছ ॥ 

, _-ানুবের কর্খ দ্বারা স্থখভোগকরে, কর্খ দ্বারাই ছুঃখ ভোগ করে । 
কম্মবশেই তাহীর! জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম বারা শরীর ধারণ করির! থাকে 
এবং কম্মহশেই শৃত্যুধুখে পতিত হয় ছুই বখ্নরের কোন একটি শিশুকে 
রোগ-যন্ত্রণান্ বিকুতাঙ্গ দেখিলে উহার কম্মফল ভিন্ন কোন নির্ধোধ পাষণ্ড 
বলিবে থে, ভগবান্‌ উহাকে কষ্ট দ্রিতেছেন? এই সমস্ত কারণে আব্য- 
জাতির জন্মজন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বান। হৃতরাং এই পূর্জন্মের প্রতি গ্রগাঢ় 
বিশ্বান হেতু কি পরলে/ক, কি.আত্মা, কি ঈশ্বর--হিন্দুর নিকট এ নমন্ত 
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পাপা, 


বিষয় স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দুধর্মের এ বড় সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন যে, এ জগতের কোন পদার্থের 
একেবারে ধ্বংস নাই । হিন্দুধশ্মেরও সেই মীমাংসা । যদি সুল দেহের 
ধবংন না হয়, তবে কীমনাময় হুক্ম মানস শরীরের ধ্বংন হইবে কেন? স্থল 
দেহের পদার্থ সকল মৃত্যুর পর সমজাতীয় পদার্থে মিলিত হয় মাত্র । 
প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষের মৃত্যু হইলে যখন স্কুলদেহের বিনাশ 
হইতে থাকে, তখন সুশ্ম দেহও স্ুলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! সমজাতীয় 
জীবে সমাকৃষ্ট এবং নব জীবনে সমুদভূত হয়। তাঁই ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
বানাৎনি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্াতি নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাঁণি বিহাঁয় জীর্ণান্ন্তানি নতযাতি নবানি দেহী ॥ 
--গীতা ২২২ 
__যেষন মনুত্য জীর্ণ বস্ত্র পরিতাাগ করিয়া নৃতন বন্ত গ্রহণ করে, 
নেইরপ জীব জলৌকার (চিনে জেক ) ন্যায় উত্তরদেহকে অবলম্বন 
করিয়া পূর্ব্বের জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে । 
যে ধে-জাতীর পদার্থ, সে সেই জাতীয় পদার্থে মিলিত হয়-_ইহাই 
ভগবানের 'সঙ্কর্ষণ শক্তির নিয়ম । অন্যান্য ধর্শের ন্তাঁর হিন্দুধশ্ম ঈশ্বরকে 
জীবের পাপ-পুণ্য বিচারের জন্য বিচারাঁননে স্থাপিত করেন নাই, ইহাও 
হিন্দুদিগের যথেষ্ট গৌরবের কারণ 
মানুষ এই দেহেই নানারূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইতেছে । তোমার 
বাল্য কালে যে. দেহ থাকে, ঘৌবনে কি নে দেহের কিছু থাকে। না 
যৌবনে এক নূতন দেহের স্থষ্টি হয়? বাহ্‌ বিজ্ঞান মতে প্রতিক্ষণ 
দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য চলিতেছে । নেই নিত্য স্থটি, 
স্থিতি ও লয় কার্ধ্য-প্রভাবে প্রতি দশ বৎসর অন্তর কি মানবের নূতন 
নৃতন দ্েহান্তর ঘটিতেছে না? যদি ঘটিরা থাকে, তবে কৌমারের পরে 
যৌবন আসিলে মাষের যে দেহান্তর, যৌবনের পর প্রৌটেও সেই 
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দেহান্তর এবং প্রোঢের পর জরারও তন্দরপ দেহান্তর ; সুতরাং এই কৌমার, 
যৌবন ও ভার মানুষের কৌমার-মৃত্যু, বৌবন-যৃত্যু এবং প্রৌঢ-মৃত্য 
ঘটিতেছে, কারণ সেই নেই কালে তাহার পূর্ব শরীরের সম্পূর্ণ ধ্বংস 
দাধন হইয়াছে । জীব যদি এতবার মৃত্যুর পর জীবিত থাঁকে, তবে জরা- 
মৃত্যুর পর, ঘে জরার শরীরের ধ্বংস সাধন হয়, সেই শরীর ধ্বংসের পর 
সেই জীব জীবিত থাকিবে না কেন? অতএব মৃত্যুর পর জীবাতস! 
বিদ্যমান থাকিরা ঘে নৃতন শরীর ধাঁরণ করে, ইহা যুক্তিনিদ্ধ। জুতরাং 
এই ঘুক্িতে জীব বাচিয়া থাকে বলিয়া বুদ্দিযুক্ত জ্ঞানী, জীবের মৃত্যু 
দেখিয়া মুহমান হন নাঁ। মৃত্যুর পর জীবের যে দেহান্তরপ্রাপ্তি হর, 
সেই দেহেরও কৌমার, যৌবন, জরা এবং মৃত্যু আছে। আবার তৎপর 
দেহেরও তদ্রুপ উৎপত্তি ও লত্ন ক্রমে জীবের জন্মজন্নান্তর অনাদি কাল 
ধরিপ্লা চলিরা। আনিতেছে। তাই ভগবান অজ্জুনকে উপদেশ দ্িরাছিলেন-_ 


দেহিনোহস্মিন্‌ থথা। দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্ধির্ীরন্তত্র ন মুহতি ।-_গীতা, ২১৩ 


অতএত হিন্দুধন্মমতে জীবাতআ্মার মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পৃথিবীতে 
আদা যাওয়ার শেষ হয় না। জীবাত্ম! স্থলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে 
পিদদেহে অদ্বিত হর। লিদদেহ আশ্রয় করিরা স্থলদেহ পরিত্যাগ 
করেন এবং এ লি্ঘদেহে ভূঃলোক অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবীলোক 
হইতে অন্তরীক্ষলোকে গঘন করেন । এই স্থানকেই প্রেতলোক বলে। 
প্রেতলোকে গিরা পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। তৎপরে পুথ্যকর্টের 
কল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গলোকে গমন করতেন, নেখানে পুণ্যকর্দের 
কলভোগ নমাপ্ত হইলে, তখন কর্ধ ক্ষন হইয়া তাহার থে সংস্কার থাকে, 
নেই সংস্কারকে অদৃষ্ট বলে। বেই অদৃ্ লইপ্রা জীব আবার এঁ পথে 
বগতে আসিল্প গর্ভ-কটাহে প্রবিষ্ট হইয়া স্ুল দেহ ধারণ করে। সে এক 
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বিচিত্র লীলা অদ্ভূত কাণ্ড! সংস্কারনূত্রে গ্রথিত হইয়া নেই সকল 
বাসনা-বিদগ্ধ জীবাত্মা যেরূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং যেবূপে 
দেহত্যাগ করে, তাহা! যোগীর নিত্য-প্রতাক্ষ ঘটনা । সাধন ব্যতীত 
সামান্য জড়চক্ষে তাহা দর্শন বা ব্যবহারিক জ্ঞানে অনুভব করা যায় না। 


ঈশ্বর দয়াময়, তবে পাপ-্প্রণৌদক কে? 


সংসারে জ্ঞানী-অজ্ঞানী, স্খী-ছুঃখী, হিন্দু-মুসলমান, বাজা-প্রজা, 
. সকলেই পরমেশ্বরকে “দয়ার নাগর” প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়া 
থাকেন। কিন্ত বাস্তবিক তিনি 'দয়াময়” কি না, তাহা? একবার ভাবিয়া 
দেখিয়াছ, কি? যাহারা দুঃখী, দিবা-রাত্রি রোগ, শোক ও দারিদ্র্য 
গীড়নে মৃুহামান, তাঁহারাঁও সকাঁতরে ভগবানকে প্দয়াময়” বলিয়া 
ডাঁকিতেছে। বালক যেমন মাতা কর্তৃক প্রহ্ৃত হইয়াও “মা” “মা”। 
বলিয়া কাদে, তদ্রপ কি ছুঃখীদিগের “দয়াময়” সঁষ্বোন্ধন? আর নীরোগ 
বলশালী বাক্তিগণ স্থখৈশ্বর্ধোর খাতিরে কি ঈশ্বরকে “্রাময়” বলিয়া 
কৃতজ্ঞত] জানাইতেছে ? এরূপ “দয়াময়” শব্দ তোষামদের নামান্তর মাত্র! 
যে যেরূপ খাটিয়াছে, প্রভূ তাহাকে সেইরূপ পারিশ্রমিক দিয়াছেন, 
এরূপ অবস্থায় সেই প্রভুকে “দয়াময়” বলিলে অযথা তোঁষামোদই প্রকাশ 
পায়। সংসারের সখ-ছুঃখ জীবের স্বোপাজ্জিত ; কেননা, যে যেমন 
কর্ম করিয়াছে, সে তদহুরূপ ফলভোগ করিতেছে । ইহাতে ভগবানের 
দয়া বা নিষ্ঠুরতার পরিচয় কোথায়? বিশেষতঃ সংসারের সৃখ-ছুঃখ 
ক্ষণস্থায়ী, মৃহ্র্তেভাসিয়া যায়। তাঁহার জন্ত জ্ঞানী কথন ঈশ্বরের তোষা- 
'মোদ করেন না । আমিজানি, ধাহারা বিষয়স্থখে ভগবানকে বিস্বৃত হইয়া 
€ছেন,তাহাদের তুল্য ছুঃখী, হতভাগ্য জীব আর নাই । বরংদুঃখী-দরিপ্রেরাই 
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পাশাপাশি লাপালান্পা্পপাপা্পাশা পা্শাপাপাশা পাল্পাপালাপাপাশাপাপা্শা্পাপাশান্পাা্পিপাষ্প পাপাশাপাশীপাশাপানপাপান্পাপাপাপাপাশীশাপা্পীএ পা পতিত তি পা কি পা ও পি গানটিীলা এলাকা 


ভগবানের নিকটে অবস্থান করেন। ভগবান্‌ সর্ধভূতে সমান দয়া করেন 
এবং নমদৃষ্টিতে সকলকে দেখিক্কা থাকেন। স্বতরাং সকলেই বনের 
কর্মফল ভোগ করিতেছে । তবে তিনি দরামর় কেন? | 
মান্থুবের আধ্যাত্মিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি.। প্রত্যেক মানবের 
আধ্যাত্মিক অবস্থাতে একটুকু বিশেষত্ব আছে; সেই বিশেষ অবস্থার 
উপযোগী উপারদকল অবলম্বন করিলে তবে না তাহার উন্নতি তি হইবে ? 
এথন সেই সকল উপার অবলম্বন করিবার এবং তদন্ুসারে কার্ধ্য করিবার 
বুদ্ধি না পাইল কিরূপেই বা তাহা অবলম্বন করিতে শিখিব এবং ফিরূপেট 
বা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা হইতে পারে ? আর নেই ই বুদ্ধ | 
এক অন্তব্যামী ভগবান্‌ ব্যতীত আর কে দিবেন? অতএব ঈশ্বরই | 
আমাদের শুভ-বুদ্ধিঘকল প্রেরণ করিতেছেন । ভারতের গৃহে গৃহে বিশ্বা 
মিত্র খবি প্রণীত “গারত্রীমন্ত্র” এই কথা বিঘোধিত করিতেছে, যথা_- | 
ও ভূভূরবিঃ স্ব ও তৎ নবিতুর্বররেণ্যং ভর্গো দেবস্ ধীমহি ধিয়ে 
যো নঃ প্রচোদরাৎ ওমূ। | 
ওক্কারকে প্রণব বা নাদ কহে। * গুশবের অর্থ স্থগ্রিস্থিত-সংহারাত্মক 
ব্রঙ্গা-বিকু-কুদ্ররূপ ত্রিগুণাত্মক পরত্র্ধ। যিনি দিবাকর-মগুলাভ্যন্তরে | 
তৎপ্রকাশক আদিত্যদেবস্বূপ (হ্ৃবদরাকাঁশে ছ্যোতমান বলিয়া তীহাকে 
দেবতা বলে) পরমপুকুষরূপে বিরাভ্রিত আছেন, তিনিই জীবের 
ভ্রদর্নকমলে জীবাআ্াকাবে প্রকাশমান হইতেছেন, এই অভেদজ্ঞান দ্বারা 
( দেবস্ত ) দীপ্তি ও ক্রিরা বিশিষ্ট, ( সবিতুঃ ) সর্বভূতগ্রনবকারী সুর্যের 
(ভূভূবঃ স্বঃ) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও ন্বর্গ এই ত্রিভূবনন্বরূপ (বরেণ্য ) 
জনন-মরণ-ভীতি বিদৃরণার্থে উপাস্ত (তৎ ভর্গ:) নেই ভর্গ নানক ব্রন্স্ববূপ 
বে জ্যোতিঃ, তাহাই আমি (ধীগহি) চিন্তা করি। (বো) ঘেভর্গ 





*. প্রণবের নবিশে তন্ব মত্প্রণীত “যোগীপুক্র” গ্রন্থের যোগকল্ের “প্রণবতস্থ- 
শর্দিক প্রবন্ধ দেখ । 
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শিপন .. 
পানী লী পপ এক পপ ক ৯ পালা 


সর্ববান্তর্যামী জ্যোতিঃরূপী পরমেশ্বর ( নঃ) সংসারী আমাদিগের (ধিয়ঃ) 
বুদধিবৃত্তিকে (প্রচোদয়াৎ) ধন্মার্কামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গে নিরন্তর প্রেরণ 
করিতেছেন। 


ভগবান অজ্জনের নিকট ইহাই বলিরাছিলেন-_ 





তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপুর্বকং 
দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ __গীতা, ১০1১০, 


বাহার আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, তাহাদিগকে আমি এপ 
বুদ্ধি প্রদান করি, যাহাতে তীহাঁরা আমাকে (ঈশ্বরকে ) প্রাপ্ত হয়েনা 

অতএব ঈশ্বর স্থুখ-ছুঃখ-দণ্*প্রদাতা বপিয়া প্দয়ামর” নহেন, তিনি, 
প্রতিনিয়ত আমাবিগকে ধর্মার্থকাম-মোক্ষ-প্রয়োজক বুদ্ধিবৃত্তিসকল 
প্রেরণ করিতেছেন, তাই সন্গ্যাসী, নংদারী, স্থখী, দুঃখী সকলেই সমন্বরে 
তাহাকে প্দয়াময়” বলিয়া ভাকিতেছেন ; ইহাই তাহার দয়াময় নামের 
পরিচয় । 

_.. ভগবান্‌ প্রতিনিয়তই শুভবুদ্ধি আমাদিগকে প্রধান করিতেছেন বটে 
কিন্ত অশুভবুদ্ধি তিনি কদাপি প্রেরণ করেন না। অথচ ধর্শ-শান্ত্রের 
স্থানে স্থানে এমন কথা আছে, যাঁহা প্রথম দেখিলেই মনে হয় থে ঈশ্বরই 
পাপ করাইতেছেন। কিন্ত একটু আলোচন1 করিলেই মনে হয় যে, তাহা 
প্রকৃত ভাব নহে। এরূপ বিরোধাভাব-স্থলে পূর্ব্বাপর দেখিয়া সামগ্রন্ত 
করিয়া লইতে হয়। যদি ঈশ্বর পাঁপ করাইতেছেন এইরূপ হইত, তাহা 
হইলে শান্ত্কারগণ পাঁপকারীদিগের প্রতি দুর্ববাক্য প্রয়োগ করিতেন না 1. 
ভগবাঁন নিজ মুখে বলিয়াছেন:“ন মাং দুষ্কতিনো মূঢাঃ প্রপদ্ধন্তে নরাধমাঃ 1” 
(গীতা, ৭১৫ )1 তবে পাপে নিযুক্ত করে কে? ঠিক এই কথা অঙ্জন 

: ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । যথা_- | 
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অথ কেন প্রযুক্তোইছং পাপং চরতি পুরুষ; 
অনিচ্ছন্নপি বাষ্জেরি বলাদিব নিয়োজিতঃ 1__গীতা, ৩1৩৬ 


--হে বার্ষের! লোকে পাপকন্্ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও কে 
_ “তাহাকে পাপকর্ে নিয়োজিত করে? 
তাহাতে ভগবান্‌ বলেন__ 


কাম এষ ক্রোধ এষ রজো গুণসশুভ্ভবঃ । 

মহাশনো মহাপাপ্যা বিদ্ধ্েনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ 

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। 
॥ . কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুষ্পুরেণানলেন চ॥ . 


--গীতাঃ ৩৩৭৩৯. 


ইহার ভাবার্থ এই বে, মনুষ্য কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়াই এইরূপ 
পাপাচরণ করে। কাম দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত হইলে মনুষ্য প্রকৃত পথ 
দেখিতে পার না। এই কারণে ইন্দ্রির়সংঘম অভ্যাঁন করিয়া কাম, ক্রোধ 
গুভৃতি রিপুৰকলকে বিনাশ করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, মনুষ্য আপনার দোবেই পাপ আচরণ করে। পাপকন্ম ঘি আমরা 
তাহার দ্বারা চালিত হইয়াই করি, তবে তাহার জন্য আবার 
আমাদিগকে শান্তিভোগ করিতে হয় কেন? ইশ্বর এমন নিষ্ঠুর রাজা; 
নহেন ঘে, তিনি আমাদিগের দ্বার তাহার মনোমত একট] কার্য 
করাইয়া লইরা পুনরার তাহারই জন্য আমাদিগকে দণ্ড দিবেন। তবে 
কোন্‌ কর্ম ঈশ্বরের অনুমোদিত আর কোন্‌ কম্ম অনন্থমোদিত, তাহা 
বুঝিতে গেলে আগাদিগের চিতশুদ্ধি আবশ্যক, ধর্মবোধ থাকা আবশ্যক, 
তাহা হইলেই অনাগনানে বুঝিতে পারিব 1 


ঈশ্বর-উপাসনার প্রয়োজন 


জীবের ঈশ্বর উপাসন। করিবার প্রয়োজন কি? অনেকে মনে করেন, 
ঈশ্বর মায়ামুক্ত পুরুষ; মায়াযুক্ত জীবের হিতার্থে যাহা করিতেছেন, তাহ! 
করিবেনই ; তিনি স্থুখ দুঃখ, স্ব নিন্দা ও পুজা প্রভৃতির অতীত । 
যাহা তাহার করিবার, তিনি তাহা করিতেছেন, তখন ঈশ্বর-উপাসনার 
প্রয়োজন কি? আমরা মায়াধুক্ত জীব, বিবেক-বুদ্ধির বলে নীতিপথ 
অবলম্বন করিয়া চলিয়া যাই, ঈশ্বরের কাঁজ তিনি করিতে থাকুন, 
আমাদের কাজ আমরা করিতে থাকি, তোবামোদে তাহা প্রলুন্ধ 
করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু উপাসনার উদ্দেন্ঠ তাহা! নহে । |সনা 
অর্থে ঈশ্বরচিন্তন। ঈশ্বরচিত্তা কাঁহীকে বলে? কেবল চক্ষু মি ঈশ্বর 
চিন্তা করিতে গেলে, অন্ধকার ব্যতীত অন্য কিছুই দ্রেখা যায় না। 
অধিকন্ত বিষয়চিন্তা শত বাহু স্থজন করিয়া সমস্ত হৃদয়খাঁন। জড়াইয়া ধরে। 


ভ্ততিষ্মরণপূজাভিরবাজ্মনঃকায়কম্মভিঃ। 


স্ুনিশ্চলা হরের্কিরবেদীশ্বরচিন্তনমূ ॥--গরুড়পুরাণ 


স্তবঃ স্মরণ, পুজাদি এবং কাঁ়মনোবাক্যে কম্ম করিতে যে অচলা 
ভক্তি, তাহাকে ঈশ্বরচিন্তন বলে! 

ঈশ্বরের তুষ্ট্র্থে তাহার স্তব করি না, পুজা করি না। তাহাকে 
চন্তা করিয়া তৎ্সাঁরপ্য লাভ করিবার জন্য তীহার পৃজা অর্চনা ও 
স্তবাদিরূপ উপাসন] করিয়া থাকি। ভ্রান্ত জীবের ভ্রম নাশ করিবার 
সন্য ঈশ্বরনিরত হওয়া আবশ্তক। চিত্তবুত্তি নিরোধ করিয়া প্রত 
5গবংচিস্তাপরায়ণ হইতে না পারিলেও শুব-পৃজাদি দ্বারা তত্বজ্ঞানের 
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পপস্পী 


উদর হর; তত্জ্ঞানের উদ্দর হইলে, উৎকৃষ্ট গুণের উদর হইয়া ক্রমে, 
আত্মপ্রনাদ ও জন্মান্তরের উন্নতি হয় । কিন্তু চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া 
নিরত্তর চিন্তা ঘারা তৎসারপ্য লাভ হয়| আর ঈশ্বরচিত্তা না হইলে» 
বর্বদা ব্ষির ব। পদার্থাদির চিন্তার কাঁলাতিপাত করিলে, অবান্তর 
বিয়চিন্তা বান্তববৎ প্রতীয়মান হর । তখন জীব বিষয়চিন্তাতেই 
নিরন্তর মগ্ন থাকে এবং সংার চিন্তা করিতে করিতে তাহার সংনারত্ব- 
প্রাপ্তিই ঘটে । তাই ভগবান্‌ নিজমুখে বলিয়াছেন-_- 





প্পীপা্পীপীপাপা- পাক 





পা, 








ী। 


বিষয়ান্‌ ধ্যারতশ্চিত্তং বিষদ্বেষু বিসঞ্জতি | 
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মধ্যেব প্রবিলীর়তে ॥ 
তম্মাদনদভিধ্যানং যথা ব্বপ্রমনোরথম্‌। 

হিত্ব! ময়ি সমাধত মনে। মভভীবভাবিতম্‌ ॥--শ্রীমভাগবত 


-_যে ব্যক্তি বিষর চিন্তা করে, তাহার মন বিষয়েতেই সমাসক্ত হর ; আর 

যেব্যক্তি আমাকে (ঈশ্বরকে ) চিন্তা করে, তাহার মন আমাতেই লর 

প্রাপ্ত হর; অতএব স্বপ্ন মনোরথের স্তায় অনৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিরা 

আমার ভজন? দ্বারা শোভিত অল্তঃকরণকে আমাতেই সমাহিত কর। 
আবার অজ্ছুনকে বলিফাছেন__- 


অনন্যচেতাঃ নততং যে মাং স্মরতি নিত্যশঃ | 
তস্তাহ্‌ৎ স্থলভঃ পার্থ নিত্যবুক্তস্ত যৌগিনঃ ॥--গীতা ৮১৪ 


_-ধিনি অনন্থচিত্তে সতত আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ! সেই 
নিত্যঘুক্ত ঘোগীর পক্ষে আমি সুলভ | | 
বুদ্দদেব ঈশ্বরচিন্তা বাদ দিয়া অনাদক্ত ও কণ্ফলশূন্ত হুরলা বিবেকের 

. বশীভূত হুইয়া কর্ম করিতে উপদেশ দিরাছিলেন। তাই কালে বৌদ্বধশ্থর 
নাস্তিকতা ও জ্রডত্বে পরিণত হইরাছিন্ব ৷ ঈশ্বরের সকল, ঈশ্বরের | 
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অনুগ্রহের জন্য আমার কল-_এ প্রকার চিন্তা নাকরিলে আমিত্ব যাইবে 

কেন? শিশুনন্তানের পক্ষে তাহার মাতৃস্তন্ত' যেরূপ, উপাসনার দ্বারা ঘে 

অমৃত পান কর! যার, আত্মার পক্ষে তাহাও ঠিক সেই প্রকাঁর। উপাসনার 
দ্বারা আমাদিগের আত্মা ক্রমশঃ অধিকতর দ্রটিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠেন, 
এএবং অনংখ্য প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়াও উন্নতির পথে যাইতে সমর্থ 
হন। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মার যাহা কিছু প্রয়োজন 
হয়, উপাননা দ্বারা অতি সহজে সেই সমস্তই লাভ করা ষায়। অধিক 

ক্ষি, উপাপনাই আর সর্বস্ব । যাহাতে আমরা সর্বদা উপাসন! 
করিবার অধিকার পাই, ভজ্জন্য পরমেশ্বরের নিকট সর্বদ1 আমাঁদের 
প্রার্থনা করা আবশ্তক। শাস্ত্রে উক্ত আছে__ 








পিল 


উপাননস্ত সাহ্্থ্যাং বিছ্যোতপত্তির্ভবেত্ততঃ | 
নান্তঃ পন্থা ইতি হতচ্ছান্ত্র নৈব বিরুধ্যতে |  -_পঞ্চদশী 


_ উপাননার সামর্থাবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় উপাসনা 
ব্যতিরেকে প্ররূত তত্ৃজ্ঞান উতত্তির অন্য পথ নাই। 


এবমাআ্ারণে। ধ্যানমথনে নততৎ কৃতে । 
_ উদ্দিতাবগতিজালা সর্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ॥ - আত্মবোর 


_ আত্মরপ অরণিকাষ্ঠে সর্বদা ধ্যানরূপ মখন-করিয়া করিলে ৪ 


অগ্নি উদ্দিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাকে দগ্ধ করে। 
_ এতদ্যতীত ঈশ্বরের উপাননা দ্বারা আমাদিগের চিত্ত যেরূপ ির্দন- 


ভাব ধারণ করেঃ আর কিছুতেই সেরূপ হয় না। যথা 


যথা হেঙ্ি স্থিতো বহি দুর্বর্ধং হস্তি ধাতুজম্‌। রি 
তৃখৈবাত্মগতো .বিধুর্যোগিনামন্তুভাশয়ম্ট। .....--্ীমন্ভাগরত 
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_ অগ্নি যে প্রকার কবরে প্রবিষ্ট হইলে স্বর্ণকে বিশ্তদ্ধ করে (অর্থাৎ 
খাদ মিশ্রণভনিত সুবর্ণের বে মলিনতা, তাহাকে বিনাশ করে), 
পরমেশ্বরও নেইরূপ যোগীদিগের হৃদয়ে আঁবিভূর্তি হইলে তীহাঁদিগের 
হৃদয়ের সমস্ত মূলিনতা ( অশুভ বাননাদি ) বিদুরিত করেন। 

কোন কোন ছুর্বলাধিকারী (অথচ নিরাকার-পরব্রহ্ম উপাঁদক ), 
ব্যক্তির মুখে, “বাহার রূপ নাই, আকার নাই, তীহাঁর কি ধ্যান করিব” 
এইব্প উক্তি শুনিতে পাওয়া বায়। তাহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, 

. পিতামহ ব্রক্ধা এইরূপে পরব্রন্মের স্তব করিদ্লাছিলেন । যথা-_ | 


স্থিতং সর্বত্র নিলিপ্তমাতমরূপং পরাৎপরম্‌ ॥ 
নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরপং নমামাহুমূ! | 
_ ত্র্ষবৈবর্ত পুরাণ 
-িনি আত্মরূপে অলিপুভাবে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, বাহার তুল্য 
বন্ত আর কোথাও কিছু নাই, সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোবরূপে 
বি্যঘান পুরুষকে নমস্কার করি। 
আবার পর্রন্মের জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করা যাইতে পারে । ঘথা__ 
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভগ দেবস্ ধীমহি]  - গায়ত্রী 
আমর] জগংপ্রসবিতা পরম দেবতার উৎকৃ্টজ্ঞান ও শক্তির চিন্তা করি ॥, 
সামান্য উপাননা করিলে মুক্তি হর না। যেহেতু সেই উপাসনা হইতে 
মুক্তির কারণ তত্জ্ঞান লাভ হয় নাঁ। যেমন মৃদু আঘাতে মর্শভেদ হয় না 
বলিয়া মৃত্যু হর না, কিন্ত দৃঢ় আঘাত হইতে মর্রভেদ হইয়া মৃত্যু হয়, 
সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হ্র়।* সমস্ত দিব 
অন্যমনস্ক থাকিয়া কেবল মাত্র একবার কি ছুইবারযালা-ঝোলা লইয়া বিলে 
তদ্বারা মুক্তি হওর। অসম্ভব পুনঃ পুনঃ উপাসনা করা চাই এবং সমস্ত 


* কানান্তাদপ্যুপলকেহূ ত্যুবন্নহি লৌপাপতিঃ | (বেদাস্তসত্র এএ৫২ ) 
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শী, 





পপির মাপা, 
তি াাপীপািপ্পী, সাপিপিসাপাপাপিবাপাশাপাাতাপাপাপাপপিপাপাপাপাপািপীপানালালাপাপাপান্লাতিপীপাসির্পাত 


দিন উপাসনার ভাবে মগ্ন থাকা আবস্তক। একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ 
গাহিয়াছেন__ 
উঠিতে বসিতে খাইতে কর উপাসনা করা চাই। 
ভোজন আমার আহতি প্রদান, 
শয়ন আমার সাষ্টা্গ প্রণাম, 
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিন তার, 
প্রতি কথা মোর মন্ত্র। 
প্রতি অন্গভন্গী মুদ্রা বিরচন, 
যে ভাবেই বনি নেই ত আনন, 
যেচিস্তাই করি, তারি ধ্যান ধরি, 
এ জীবন তার যন্ত্র॥ 
ভোজনে, ভ্রমণে, শয়নে,উপবেশনে-_অষ্টপ্রহর উপাসনায় না থাকিলে 
সিদ্ধির উপার নাই ৷ এইরূপ উপাননায় জীবাত্মার মহত্তম কাঁধ পরমাত্মার' 
সহিত নশ্মিনন হয় । জীবাত্মার ও পর্মাত্মার সশ্মিলনের নাম যোগ । 
এই যোগ সাধনের তিনটা প্রধান উপায়-_কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি 


কর্মযোগ 


যাহ? করা যায়, তাহাই কশ্খ (ক+যন্)। কায় ছারা, মন ছারা ও 
বাক্য দ্বারা যাহা করা যাস, ভাহাই কর্ম । 
তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াধোগঃ ।--পাতগুল দর্শন, ২১ 
_ তণস্তা, অধ্যাস্ম শান্্াদি পাঠ, ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ইশ্বরে দৃঢ় 
বিশ্বাস বা সমুদয় কম্মের ফল ঈশ্বরে নমর্পণ, ইহাকেই ক্রিয়াষোগ বলে । 
কন্ম পরিত্যাগ সহজ নহে । কায় দ্বারা কম্ম পরিত্যাগ করিলেও, 


১১২ জ্ঞানী গুক্ু নানা কাণ্ডে] 


পাপা 








০শাপাশপি, পাপিন্পাপাপাপীপপাািপাপপা্পীপালা শাাপানপা্পীিপাপিন্পিপিপিিপাপিপির্প্পিপারপিশশিপিিপিন্পিপিস্পি্ 


মনের কর্মননিবৃত্তি বার্থ জ্ঞান লাভ না হইলে হর নী। কর্ম ভোজন 
-শ্রে্ট। কর্্মই বন্ধনের কারণ, তাহা স্বীকার করি। কিন্ত কর্শ পরিত্যাগ 
করিলেও কশ্ম আমাদের পরিতাাঁগ করিতে চাহে না। 





ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু ভিষঠত্যকর্মকৃৎ। 
কাধ্যতে হাবশঃ কর্ম র্ধঃ প্রকৃতিজৈপ্ত ণৈঃ ॥__গীত।, অ৫. 


--কেহ কখনও কর্ত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে নমর্থ: 
হয় না, কেহ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণসমুদয়ই ভাহাকে কর্মে 
প্রবপ্তিত করে। | 

অতএব গুণ যতক্ষণ আছে, আমাদের কর্্মও ততক্ষণ আছে, গুণ 
না গেলে কন্ম ঘাইবে কেন? কুতরাৎ কর্ম করিদা গুণের ক্ষর করিতে, 
হইবে, তাহা হইলে ক্রমশঃ জ্ঞান প্রকাশ পাইবে । কিন্তু কর্ম করিতে 
হইলেই আবার কর্শ্বকল নঞ্চর হইবে, সেই ফলে আবার গুণ হইবে, গুণ 
হইলেই আবার কর্ম করিতে হইবে । এই গুণ-কন্ধ লইয়াই মানুষের, 
জন্ম-্ন্নান্তরের ঘোরা-ফেরা ৷ অতএব কর্খ্দ না করিলে বখন উপায় নাঈ, 
তখন কন্ম করিতে হইবে, কিন্তু নেই কর্ম সম্পূর্ণ আবক্তিশুন্য হ্ইসা 
করিবে। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে নমর্গণ করিরা অনাসক্ত চিত্ত হইয়া কণ্ 
করাকেই কর্শঘোগ বলে। ভগবান্‌ বলি়াছেন-_ 


যোগস্থঃ কুরু কর্াণি সদ্দৎ ত্যক্তু ধনগ্রয় 
সিদ্যনিদ্ধ্যোঃ নমো ভূত্বা সমত্বং ধোগ উচ্যতে ॥__গীতা, ২1৪৮ 


--হে ধনগ্ুপ্র !. আনক্তি, পরিত্যাগ করিক্া নিদ্ধি ও অনিদ্ধিতে 
সমচিত্ত হয বুক্তভাবে-কর্মানুষ্ঠান কর। 
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রি পা পরি পাট পাস পা পা পাপাসপসপসপিসপাসপাপাসপসপিসস্টাসপিপিসপসপিসপাপিস্পিসিপাসপিসপিস্পিসিপাসিাসপাসপিসি 





তম্মাদবক্তঃ নততং কাধ্যৎ কন্ম সমাঁচর | 
অসক্তো হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্পোতি পুরুষ ॥ 
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকনংগ্রহমেবাপি সংপশ্থন্‌ কর্তূমর্হসি | 
__গীতী, ৩১৯-২০ 


_পুরুষ আবক্তিশূন্ত হইরা কর্মানষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করে, 
অতএব আলক্তি পরিত্যাগ করিয়া কন্মানুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি 
মহাতআাগণ বর্ধদ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; লৌকসকলের স্বধশ্ম 
প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম করা উচিত। 


কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেবু কদাচন। | 
মা কর্মফলহেতুতূর্ন্া তে সঙ্গোহস্কন্ণি ॥  -গীতা, ২1৪৭ 


_-কর্দম করিবারই অধিকার তোমার আছে, কর্শফলে নাই। 

এই নিফ্ষাম কর্মও ভগবভুক্তিবজ্জিত হইলে শোভ। পায় না। 
তুলাকাজ্ফী হইয়া তৃষে আঘাত করা যেমন নিক্ষল, ভগবনক্তিশূন্য হইর়। 
কর্মের জন্য প্ররাস পাওয়াও তন্রপ বিফল। তাই গ্রীণ বলিয়াছেন__ 


যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্তত্র লোকো হয়ং কর্শবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্শু কৌন্তেয় যুক্তন্ঘঃ নমাঁচর ॥ __গীতা, ৩]৯.. 


_ ভগবদীরাঁধনার্থ কন্ধ ব্যতীত অন্য কম্ম করিলে, লোক বর্খমবদ্ধ 
হয়; অতএব হে কৌন্তেয়! ভগবানের গ্রীত্যর্থে নিফাম হইয়া কন্ম 
অনুষ্ঠান কর । 


যৎ করোধি যদশ্নাসি বজ্জুহোধি দদাঁনি যৎ। ্‌ 
যৎ তপস্তপি কৌন্তেয় তৎকুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ __গীতা+ ৯1২৭. 
৮ ং | 
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সপা্পিপিলা্পিপাপপাপাপাপাপিশিনপিিপাাপিপাপপিপিিপিসিিপিপিনপী াপাপিপপিন্পীপািপীপাপাাপীপািশীািপাপপি্পিপীপী- ০, 


-_অর্থাৎ তুঘি বাহা কিছু করিবে, তাহা ঈশ্বরে 'র্পণ কর । এইরূপে 
কর্মযোগ অভ্যাৰ করিয়া কর্মবন্ধন অর্থাৎ ফলকামনাবিশিষ্ট কর্মসমূহের 
স্থদ্ঢ পাশ হইতে দুক্ত হইরা যোগসাঁধনের পথে অগ্রসর হইবে । কিন্ত 
পাঠকগণ ! দেখিবেন, __“অনাশ্রিতঃ কন্মফলং কার্ধযং কম্ম করোতি 
যঃ” ( গীতা» ৬।১)--«কার্য কর্ম”--কর্তব্য কন্ম অর্থাৎ যে কন্মগ্ুলি ন। 
করিলে প্রত্যবার আছে, এইরূপ কন্ম করিতে শান্ত্রকারগণ উপদেশ 
দিতেছেন। যেন স্মরণ থাকে, ফলাফলের প্রতি দৃক্পাত না করিয় 
মন্বকর্শ করিলে তাহা এই কম্মযোগ বলিয়] পরিগণিত হইবে না ।* 

কাঁজ অনেক হউক, কিন্তু মন ভগবানে অর্পণ করা থাকুক, এইরূপে ' 
ইন্্রিঃগণকে সংঘমের দ্বারা বহিজ্জগৎ ও অন্তর্জগৎ হইতে স্ববশে আনাই ' 
কশ্মযোগ এবং দেই সকলের একমাত্র ঈশ্বরোদ্েহ হওয়া কর্তব্য । 
হিন্দুধর্শের কর্দদকাণ্ডে এই শিক্ষাই হইরা থাকে, কর্মযোগে নিদ্ধিলাভ 
করিলে জ্ঞানের উদর হয় । 


জ্ঞানযোগ 


জ্ঞানবোগের বর্বপ্রথম সোপান আত্মজ্ঞান। বিনি কর্মযোগানষ্ঠানে 
চিত্তশুদ্ধি লাভ করিপ্া নিম্মলচিত্ত, শম-দমাদি চতুব্রিদ সাধন-সম্পন্ন, 
এতাদৃশ সর্ব-দদ্গুণশালী ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী । 
একত্বং বুদ্ধিমনসো রিজ্িয়াণাঞ্চ সর্ববশঃ। 
আত্মনে৷ ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদন্ুত্তমম্‌ 
-_মহাঁভারত, মোক্ষধর্ম 
* নিছামকঙ্দনাধনার  মোটাসুটা উপদেশ অৎগ্রশীত “যোগীনুরু” গ্রন্থে 


21 হর: এ 
সাবনকৃছের উপদেশ শীর্ষক প্রবন্ধে দেখ। 
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৩৯, 





পে পাপা পা বালা পাপা 


-_বহিষ্মী মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে সমস্ত বাহা বিষয় হইতে নিবৃভ 
করিয়া. অন্তম্তুখীন করতঃ সর্বব্যাপী পরমাত্মাতে সংঘোঁজনা করার 
নাম জ্ান। পু 

এই জীবজগৎ কেবলমাত্র এক ব্রদ্ব__-আর কিছুই নাই। সমস্তই 
ব্রহ্মময়_তুমি, 'আমি, চন্দন-বিষ্ঠা, শক্র-মিত্র, স্বখ-ছুঃখ। ভেদাভেদ, 
ধন্মীধর্্ম, কিছুই নাই--সকলই ব্রহ্ম। এইরূপ ভাবকেই জ্ঞানযোগ বলে। 
এই গ্রন্থে জ্ঞান ও তাহার সাধনাই প্রকাশ করিব, সুতরাং এখানে অধিক 
কিছু বলিলাম না! 


যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগরির্ভনসাৎ কুরুতেইজ্জন। 
জ্ঞানাগ্সিঃ সর্ধকশ্মীণি ভন্মসাৎ কুকতে তথা ॥ _-গীতা। ৪1৩৭ 


__যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠদকল ভস্মসাৎ করিয়৷ ফেলে, তন্রপ 
জ্ঞানাগ্সিতে সকল কশ্ম ভন্মসাৎ হয়৷ 


অেঘান্‌ দ্রব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ জ্ঞান্যজ্ঞঃ পরস্তপ । 
সর্বং কম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাঁপ্যতে ॥ _-গীত] ৪1৩৩ 


_দ্রব্যময় যাগষজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানে সকল কর্মের 
পরিনমান্তি হয় ! 
ন হিজ্ঞানেন সৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্ধতে |. -গীতা। ৪৩৮ 


__ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্ত আর নাই। 
'কিন্তু এই জ্ঞানযোগ সাধনের জন্য ইন্দ্রিয়্ঘম আবশ্যক । 
্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ নংঘতেব্ডিয়ঃ ৷ -_গীতা 2৩৯ 


_ জ্ঞান লাভে তৎপর. ব্যক্তি নংযকেন্দিয়্ ও শ্রদ্ধাবান হইলে জ্ঞান 
লাভ করেন | | | 


নিন রাবার রি £ ্ - ঢু 
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সপাপালীশালী পাপী পাপী, 


বদ সংহরতে চাক কু বাহার বর্বশ২। 
ইন্জিরাণীক্িরা? ডি প্র্ঞ। প্রতিষিতা ॥ --গীতা ২৫৮ 


এপাপশািপপিন্পিপিপাপিনি পা্পীপাপীপার্শি পিপি পাপী পাপা 


_কুর্দ যেমন আপনার অঙ্গনকল আপনার শরীরের অভ্যন্তরে 
সংহরণ করে, তেমনি যোগী ব্যক্তি যখন ইন্ড্রিরের বিষয় হইতে ইন্দ্রিরগণকে 
অনাপ্রানে নিবর্ভূুন করিতে সক্ষম হন, তখন তাহার বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। 
প্রকৃত ভ্ঞানযোগী ইচ্ছা করিলেই বহিষ্বিবর হইতে মনকে উঠাইয়া 
লইয়] পরমাজ্মাতে সংবুক্ত তি পারেন। 


তজ্জরাৎ প্রজ্ঞালোকঃ। --পাতগুল দর্শন 


_ধাঁরণা,ধ্যান ও নদাধি এই ত্রিবিধ মাননব্যাপারকে একত্র সংযুক্ত 
করিতে পারিলে সংঘদ নামক প্রক্রিরা উপস্থিত হ্য়। এই সংঘম হইতে 
প্রজ্ঞা নামক আলোক অর্থাৎ উতকষ্ট বুদ্ধি-জ্যোতিঃ প্রকাঁখিত হয় । 

এ জ্যোতিঃকে বা গ্রচ্ঞাকে জ্ঞান বলে। প্রজ্ঞা বলিলে যে জ্ঞান বুঝায় 
তাহা নাধারণ জ্ঞানের মত নহে, তাহা যোগঘুক্ত জ্ঞান । জ্ঞানবোগ-সিদ্ধ 
হইলে দাধক বৃবিতে পারেন-_-আমিই জগতে ছিলাম, যন কিংবা শরীরের 
নর্দে আনার কোন সম্পর্ক ছিল না। অজ্ঞানে পড়িয়া প্রকৃতিকে সঙ্গে 
ভরড়াইর়া লইরা মোহে আবদ্ধ হইরাছিলাম। আদি বে পূর্ণ, পবিজ্ঞ ও 
চিদ্ঘন, আনার সুধের জন্য প্রকৃতির সেবা করিতাম_-দে ত এক 
অহাভুল। কারণ আমিই থে সুখদ্বূপ ; আমিই সর্বব্যাপী, নর্ধবশক্কিমান্‌ 
ও নদানন্দন্বক্ধপ । এই অবস্থার উপস্থিত হইলে সাধক শান্ত, সদানন্দ 
ও জীবন্মুক্ত হন। 


ভক্তিযোগ 


যখন কর্মযোগের দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ হইল, জ্ঞানযোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান 

ও পরমাত্মঙ্ঞান হইল, তখন আর ভক্তি হৃদয়কে অধিকার না করিয়া 

থাকিবে কি প্রকাবে? কিন্তু নীরস জ্ঞান অথবা নীরস কশ্ম করিয়া 

কাহারও কাহারও হৃদয় এত কঠিন হইয়া উঠে থে, ভক্তির কোমলতা 

তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যাহারা কম্মকে চিততশুদ্ধির উপায় করিয়া 

জ্।নযোগে আরোহণ করেন এবং আর একপদ অগ্রসর হইয়া ভক্তিযোগে 
আঁরূঢ় হইতে পারেন, তাহারাই শ্রেষ্ঠ ঘোগী। যথা-- 


মধ্যাবেশ্ত মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
শ্রদ্ধয়। পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ -_গীতাঃ,১২'২ 


_ ধাঁহারা মন্লিষ্ঠ হইয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, 


তাহাঁরাই শ্রেষ্ঠতম যোগী । 
ঈশ্বর তাহাদিগকে শীঘ্রই সংসারসাগরের পারে লইয়া যান বথা-- 


যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ত মৎপরাঃ। 

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং নমুদ্ধর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাঁৎ 

ভবাখি ন চিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম ॥ __গীতা ১২৬-৭ 


_ ধাঁহারা আমাঁতে নমন্ত কর্ম সমর্পণপূর্ধক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যপরা' 
ভক্তি দ্বার আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি সেইসকল ব্যক্তিকে 
'অচিরকাঁল মধ্যেই মরণশীল সংনার-নাঁগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি! 


এক 
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শা বীপীী পালি কী তালাশ আর লী লী লী পপ পাপী পাপ্পীশপী্পমপাপাপা পালা পানী লাপাপীপাপপাপাপানপা পালাল 


যাহার দ্বারা পরমপুরুষ ভগবানের.কুপা আকৃষ্ট হয় ও বাননাসকল 
পূর্ণ হর, তাহাই ভক্তি । 
সা পরাহ্থরক্তিরীশ্বরে 1--শাপ্ডিল্যস্ুত্র 


পরমেশ্বরে পরম অন্ুরক্তিকেই ভক্তি বলে। জ্ঞান-কর্ ভুলিয়া, 
বাসনা কামনা ভুলিয়া, স্থখ-দুঃখ ভূলিরা, ধর্মাধশ্ম ভুলিরা, ধনৈশ্্য 
ভুলিয়া, স্ত্রী পুত্র এমন কি আপনা ভুলিয়া ঈশ্বরে যে এঁকান্তিক অন্ুরক্তি, 
তাহার নাম ভক্তি । কেবল চক্ষু মুদিয়া, “তুমি করুণাময় দয়ার সাগর” 
বলিলেই ভক্তি হয় না। 


লক্ষণং ভক্তিবোগন্ত নিগুণিস্ত হানদাহৃতমূ। 
অহৈভূক্যব্যবহিতা হা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 
সালোক্যসা্টি'সামীপ্যসারপ্যৈকত্বমপ্যুত। 
দীরমানং ন গৃহস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 
ন এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ | 
বেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্মভা বারো পপছ্যতে ॥ 

_শ্্রীমাগবত, ওয় স্বদ্ধ 


_-মা ! নিগুণ ভক্তিযোগ কিরূপ শ্রবণ করুন| আমার গুণশ্রবণ মাত্রে 
সন্ধ্বান্তর্ধ্যাণী যে আমি, আমাতে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের স্যার অবিচ্ছিন্ন! 
ও ফলাহ্িসদ্ধানরহিতা। এবং ভেদদরশশনবঞ্জিতা মনের গতিন্প যে ভক্তি, 
তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ 1.এইরূপ ভক্তিযোগীর কোনই কানা 
থাকে নাঁ। অধিক কি, তীহাদিগকে নালোক্য, সা্টি; নামীপ্য, সাবপ্য, 
এবং একত (সাফুদ্্য )--এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা 
আমার সেবা ব্যতীভ কিছুই চাহেন না । এই প্রকার ভক্তিযৌগকে 
আত্যস্তিক বলা যাগ, উহা হইতে পরম পুরুধার্থ আর নাই। মানব 


' ভক্তিযোগ ] জ্ঞানী গুরু ১১৪৯ 





ভ্রেপ্ুণ্য ত্যাগ করিয়া ত্রহ্ষপ্রাপ্তিরপ পরম ধন লাভ করে বলিঙ্সা প্রসিদ্ধি 
আছে ত্য, কিন্ত তাহা আমার এঁ ভক্তির আহ্ষর্ষিক ধন, ভক্তিযোগেই 
ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ত্রহ্ষত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাঁকে। 

ভক্তির সাধনা রাগমার্গ ; সুতরাং হাহাঁর যেরূপ অনুরাগ, তিনি 
ভগবান্‌্কে নেইবূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনের মত সাজাইয়া ভগবানে 
তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন। দেই অবস্থায় বিধি নিষেধ, শাস্ত্র 
উপদেশ সমন্তই ভানিয়া যার । রা'গমার্গের সাধনা ও সাধকের অবস্থা 
ভাবায় ব্যক্ত করিতে যাঁওয়! বিড়ম্বন! মাত্র । * 

ভক্তির সাধনায় ক্রমে প্রেমভক্তির উদয় হয়। তখন সাধক শান্ত, 

দ্বাস্ত, সখ্য, বাৎ্সল্য, কান্তা বা মধুর প্রভৃতি প্রেমের উচ্চস্তরের মাধুরী- 

লীলায় বিভোর হইয়া যান। সাধক নর্ধত্র ভগ্নবানেরই অস্তিত্ব দর্শন 
করিয়া থাকেন। তিনি জানেন-- 


বিস্তারঃ সর্বভূৃতস্ত বিষোর্বিশ্বমিদৎ জগৎ । 
রষ্টব্যমাত্সবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥-_বিধুঃপুরাঁণ 


_. শবিশ্বজগন্, সর্বভূত বিধুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্ত 
সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। 
কিন্ত স্ত্ী-পুক্ষব ভেদজ্ঞান থাকিতে সাঁধক প্রেমের অধিকারী হইতে 
পারে না। পুরাণে হরগৌরী-যৃত্তি এই জ্ঞান ও প্রেমের জাজল্যমাঁন 
ৃষ্টান্ত। আলোক যদি কানুস ( চিম্নি ). দ্বারা আচ্ছাদিত না হয, তবে 
কিঞ্চিৎ কর্কশ ও অনুজ্জল বোঁধ হয়ঃ কিন্ত ফাস দিয়া আচ্ছাদিত 
হইলে কেমন স্সিগ্ধ ও উজ্জল আলোক বাহির হয়। জ্ঞানও ত্দরপ কিঞ্চিৎ 








*. ম্প্রণীত "প্রেমিক গুরু” গ্রন্থে প্রেম-ভক্তি প্রভৃতির-স্বরাপ ও সাঁধনপ্রণালী 
অতি বিস্তু তরপে বর্ণিত হইয়াছে। এ 


7 ২ সনি 
ট্র 
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কালী তি পলীলাীপাপ্তিপরপীপ্ীাপা্পিলালীলালাতী পাপা পা পাপাীীেপতিপাীাা্পপীাবীবা্প পাপা ০০৮44, 


কর্কশ, কিন্ত প্রেমের ফানুসে আচ্ছাদিত হইলে এ জ্ঞানালোক নিগ্ক 
মধুরোজ্জল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিরা তৃপ্ত করিবে । 

ভক্তিযোগ নিদ্ধ হইলে নাধক তখন ভক্তির বলে, প্রেমের বলে 
ভগন্রেপী জগন্নাথকে আপনার সনদে লর করিয়া থাকেন। 





ধর্ধা সন্থন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত % 


হিন্দুধশ্ম জাগ্রত হইতেছে । এখন হিন্দুস্তান হিন্দুশান্ত্র বিশ্বাস 
করেন, হিন্দুধর্ম যানেন, হিন্দুমতে উপাসনা করেন । সকল শ্রেণীর 
বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্শপথে মৃতি ও সাধনকাধ্যে প্রবৃত্তি 
হইরাছে। স্থদূর ইউরোপ, আমেরিকাবাসীর মধ্যেও অনেকে কতকটা 
হিন্দুধর্মের মহত্ব বুঝিতে পারিতেছেন ৷ কিন্তু অস্মদেশীর শিক্ষিত * 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আর এক ভ্রমে পতিত হ্ইয়্াছেন। 
দুঃখের বিষর এই যে তাহারা প্রকৃত পথে চলেন না। তাহারা আপন 
আপন বিবেক বুদ্ধির মুন্িরানা চালে হিন্দুশান্ত্র হইতে কতক প্রক্ষিপ্ত, 
কতক অতিরঞ্জিত বলির বাদ দিয়া বাছির্া বাছিরা মনমত একট? ধর্ম 
খাড়া করিতেছেন। তাহাতে নিজে তো প্রবঞ্চিত হইতেছেন, আবার 
অপরকেও প্রতারিত করিতেছেন । বর্গীর বন্ছিগ বাবুর ধর্শমত হইতে 

এ লহ্ছদ্ধে আলোচনা করা বাঁউক। 

বহ্ছিম বাবু তাহার কৃষচরিত ও ধর্শমতত্ব নামধেয় ছুইখানি ন্তকে 

হিন্দুরর্্দ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা-পূর্ণ আলোচনা করিয়্াছেন। আমাদের এই 








*. “শিক্ষিত” শন্দ আমি ইংরেজী বিগ্ালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাক্তিগণকে লক্ষা করিয়! 
বান্হীর করিভেছি। 


ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিতের মত ] জ্ঞানী গুরু ১২১ 


সপ পাপন পা পপ পা্পাপপা্প্্পপপপাপাপাপাপাাপপাশীপাশপাপাাপাপাপাপপাপাপাপাপাপাপাপাপীপাাপাপাপাপাাপাপাভি পাশাপাশি 


ছদ্দিনে এরপ গ্রন্থ ও গ্রস্থকাঁরের আবির্ভাব গৌরবের বিষর ন্দেহ নাঁই। 
বিশেষতঃ শিক্ষিত সম+জে এই ছুইখানি পুস্তক প্রচারিত হওয়ায় বিশেষ 
মর্দলের কারণ হইয়াছে। এজন্য শিক্ষিত সমাজ তীহার নিকট খণী।, 
কিন্ত তাহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্র্বক ইহাও বলিতে বাধ্য 
হইতেছি যে, তাহার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেশী ব্যক্তিও নিজ মত 
সমর্থনের জন্থ হিন্দুধর্মের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই । বন্ধিম বাবু 
বহুদিন ত্বর্গীরোহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি এতদ্বেশের সর্বব- 
সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন, স্থতরাৎ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন। করিতে 
ইচ্ছা করি না। জানি, তীহার ধর্শমত আলোচনার অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তির সহান্গভূতি লাভে বঞ্চিত হইব ; তথাপি ন্যায়ের মধ্যাদীয়, 
সত্যের অনুরোধে ছুই চারিটা কথ! বলিতে বাধ্য হইলাম ।* 


* লেখক বর্তমান প্রবন্ধ লিখিয়া অন্তরে একটু অশ্ীন্তি ভৌগ করিতেছিলেন সেইজন্য 
যেদিন প্রবন্ধটী ছাপ আরম্ভ হয় সেই দিন (১৩১৪ সালের ১৯শে চৈত্র, বুধবার, 
রাঁত্রি দেড় ঘটিকার সময়) যোগ নিভ্রী (775900515) সাহীয্যে সর্গীয় ঘহ্কিমচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “আত্মা” আনয়ন করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে তাহীর সহিত: 
যে কথাবার্তা, হয়, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্সে তাহা উদ্ধত করিয়। দ্িলীম 1 

প্রঃ। আপনি কেমন আছেন? 

উঃ। সুখে আছি। পৌরাণিক ভাবায় স্বর্গভৌগ করিতেছি। 

প্রঃ। আপনার আর জন্ম হইবেকি? 

উঃ। ভোগান্তে জন্ম অবশ্যম্ভাবী ৷ 

প্রঃ। আপনার লিখিত প্ধর্শাতত্ব” বইখানা৷ পড়িয়া আপনার নিজের ধর্মাজ্ঞান ঠিক 
করিতে পার কি? ৰ 

উঃ। না-_না, আসি ধর্মোপদেক্ট। গুরু বাঁ ধর্মগ্রচারক নহি। সুতরাং কোন ধর্লুমত 
প্রচারও আমার উদ্দেন্ত নহে । কেবল একশ্রেণীর লোকের হিন্দুধর্থে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করাই আমার উদ্দেশ্ত। আমি ইংরেজীভাঁবে মুগ্ধ, ইংরেজী অনুকরণ লুদ্ধ, আগ্রলুন্ধ এবং 
পর প্রবৌধন প্রয়োজনে স্বয়ং-শুদ্ধ জয় ঢাকধাহ্‌কের ন্যায় ইংরেজী শিক্ষা-ক্ষিপ্ত ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতাদৃপ্ত হিন্দুদিগকে জাতীয় ধর্মে তৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছি, শিক্ষিত গর্দিভগণের 
অভিমানের বোঝা নাঁমাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। 

প্রঃ। তাঁহারা যে নৃতন ভ্রমে পতিত হইতেছে । 

উঃ। হউক। জীতীয় ধর্দ্দে অবস্থিত, জাতীয় আচারনিষ্ঠ হিন্দু ভুল বুঝিলেও' 


এ সি ৪ পিতা পাটি পদ পট পা পা পাপাসিপাি 


১২২ জ্ঞানী গুরু [ নানা কাে 





স্টিল াস্পিসিপিসপিসিপিস্পিসপসিপাসপপিস্পিসি পপি পাসপিসপিপিিপউস্পিসিপামপাসিসা্পসিবাসিাসপস্পসিপা্াস্পিস্পসপিিল 


বহ্ছিম বাবু ক্ষ্চরিতে যে ভূল করিয়াছেন, তাহা এখন অনেকেই 
বুঝিতে পারিরাছেন। প্রক্ষিপ্ত বিচারেও তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। এ লঙ্ন্ধে ছুই একজন প্রতিবাদ করিয়াছেন, স্থৃতরাং আমি 
নকল কথার আলোচনা করিতে চাই না। বিশেষতঃ এ গ্রন্থে নেরপ স্থান 
লাই) বন্ধিন বাবু বঙ্গীয় দাহিত্যপগ্তরু ও প্রতিভাপরারণ ব্যক্তি। 
তাহার প্রতিভামরী বুদ্ধিতে কৃষ্*অনুরাগে এশ্বধ্যতত্বের অনুভূতি 
হইর্রাছিল | মানবীর বুদ্ধিবলে শ্রীক্কঞ্চকে বুঝিতে প্রা পাইর়াছিলেন,_ 
তাই শ্রীরুঞ্ণকে দান্ছৰ গড়িগ্নাছেন। মানবচরিত্র বিশ্লেষণে ও অস্কনে তিনি 


সিদ্ধহত্ত। লেইজন্য ভগবানকে আদর্শ মানবরূপে চিত্রিত করিতে অসীম 
ক্তিত্ব দেখাইরাছেন। আনল কথা তিনি অবতারের সম্যক তত্ব বুঝিতে 
পারেন নাই । কোন্‌ দেশের কোন্‌ অবতারত্বে অলৌকিককার্য্যের উল্লেখ 


নাগ্তিক গাবগ বা অসম্পূর্ণ পর-ধর্টু-লোলুপ হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আমিও জীনিতাঁম 
তত্তস্ত হিন্দু সদ্রচিত “ধর্দ্রতন্থ”কে তৃণের ম্যায় পরিত্যাগ করিবে। কেবল উচ্ছূজ্থল 
'শ্লেচ্ছপদানুরণকারী শিক্ষিত-আখ্যাধারী হিন্দুগণই আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারে। 
সামার বিশ্বান, যে কোন ধারণায় হিন্দু একবার জাতীয় ধর্সে প্রতিষ্ঠিত হইলে একদিন এমন 
সদয় আসিবে যে. আপন! হইডেই তাহার ভ্রান্ত ধারণা ভিরোহিত হইবে । কেননা বিশ্বান 
থাকিলে নত্য আপনা হইহেই আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হয়| 

প্রঃ। যদিও সময় সাপেক্ষ, তথাপি অনুশীলনধন্দ শীঙ্তম্মত । কিন্তু শুরীরিকী 
বৃত্তি, জ্ঞানা্নী বুত্তি, কীর্বাকারিণী বৃত্তি, চিত্তরপ্রিনী বৃত্তি প্রভৃতি এতগুলার অনুশীলন 
করিতে ঘাই কেন যে দক্লবুত্তি নিত্য, তাহীর অনুশীলন আবশ্যক বটে; কিন্ত 
খাহা অনিহ্য, ভাহার অনুশীলনে জীবনযাপন করিয়া! প্রকৃত পথের দূরতা বুদ্ধি কৰিব কেন? 

উঃ। ধর্শুর্তন্থের শিষ্যরত্রটাকে স্মরণ করিলেই উত্তর সহজ হইবে। যে পরকাল 
মাঁনে না. জন্মান্তর শ্বীকার করে না, ভাহাকে নিহ্যতা বুঝাইতে বাওয়! বিড়ম্বনা মাত্র । 
তাই আমি পরকাল বাদ দিয় ইহকালের সুখের উপায় বে ধর্ম, তাহাই বুঝাইতে চেষ্ট 
করিয়াছিলাম, মানুব বাহাতে পাশব প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়! প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, 
আনি হাঁহারই জন্য বু করিয়াছিলান । শিক্ষিত ব্যক্তির প্রকৃতি পধ্যালোচনাঁয় আমার 
প্রীতি হয় ফে, ইহাপ্রে মনের দত ধর্দমবাখা? করিতে না পারিলে কেহই হিন্দুধর্দ্দে আকৃষ্ট 
হইবে না ধর্মুকে তাহাদের নুপরোচক করিতে গ্রিয়াই আমাকে শ্লোকের অঙ্গ কণন, 
কুসংস্কার থগ্তন বা স্থলধিশেষে শাস্ুভাগকে অগ্রান্ত করিতে হইয়াছে । 

প্রঃ আপনি চৈতন্ বুদ্ধ, ী্ট প্রস্থতি অবচরগণের প্রচারিত ধর্দুকেও অসম্পূর্ণ 
বব্যাতিন। 


12৮৮৩ শ 


' ধন্ম নপ্বন্ধে শিক্ষিতের মত ] জ্ঞানী গুরু ১২৩ 


আরা, 





পি 








নাই? সাধন-জ্ঞানহীন স্থল মাহ্ুবী বুদ্ধিতে তাহার চরিত্র বুঝিতে গেলে 
মানবচরিত্র ভিন্ন অন্য অবস্থা বুঝিতে পারিৰ কেন? ভগবানের ভাব 
সাধন-জ্ঞান-জ্ঞেয় ; খষিগণ সাধনবলে তাহা অবগত হইয়া শাস্ত্রে বর্ণন 
করিয়াছেন। আমরা যাহা বুঝিতে পারি না, ধারণা করিতে পারি না, 
যাহা মানবীয় ক্ষুত্র বুদ্ধির অতীত, যাহ! যোঁগীর যোগলন্ধ জ্ঞানের 
গোচরীভূত, তাহাই আধাঢে গল্প বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। কাজেই বন্ধিম 
বাবুষাহী অলৌকিক, যাহা এশ্বরিক, যাহ নৃতন, যাহা জ্ঞানাতীত, তাহাই 
হয প্র্ষিপ্ত নয অতিরপ্তিত বলিরা উড়াইয়া দিয়াছেন; শ্রীরু্চের ঈশ্বরত্ব 
বিদূরিত করিয়া, তাহার মানুষী মুত্তি মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন-_ 
ফল কথা, শিব গড়িতে গিয়া বাদর গড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত 
সাধনজ্ঞানহীন ব্যক্তির নিকটই কৃষ্ণচরিত্র আদর্শ ঈশ্বর-চরিত্র হইতে পারে, 
কিন্ত বিষরবিতৃষ্ণ যোগজ্ঞানশা'লী ভক্তের নিকট উহ! মানবচরিব্র মাত্র। 


উঃ1 দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিয়া! আমাকে ধর্মনবাখ্যা করিতে হইয়াছিল । তমঃ- 
প্রধান জড়বাদী হিন্দুগণের হৃদয়ে রগ্গেগুণ উদ্রেক করাই আমার উদ্দেগ্ঠ, তাই বুদ্ধ, 
চৈতন্যের সাত্তিক ধর্ম দুরে রাখিয়া রাজসিক ধর্মের ব্যাখ্য। করিয়াছি। যে বালক 
. হ্ীটিতে শিখে নাই, ভাহীকে দৌড়াইতে উপদেশ দেওয়া, সমীচীন নহে। বদিও 
অমি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, তবুও ব্যবহীরিক জ্ঞানে ধর্শের স্থুলভীব 
যতদুর বুঝিয়াছিলাম তাহীও ধর্মিতবে” ঠিক প্রকাশ করি নাই। আঁমি মুনি ধিগণের 
প্রচারিত শান্রকে ভগবদ্বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় 
আমার ধর্সর্বল হীন হইলে, আমি কখনই বিধবা-বিবাহে তীব্র প্রতিবাদ করিতাঁম না। 
আমার উদ্দেশ্ঠ “যেন-তেন-প্রকারেণ” অন্ুকরণ-প্রিয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে হিন্দুধর্ম 
আকুষ্ট করা। সুতরাং তাহাদের মন বুঝিয়া, কাধ্য দেখিয়া, তাহাদের মনমত 
কাটিয়া ছাঁটিয়া ধর্মকে বাহির করিতে হইয়াছে। যে অধ্যাত্ম জগৎ ম্বীকার করে না, 
তাহাকে আধ্যাস্মিক উপদেশ কি দ্রির? কাঁজেই শারীরিক ও মানসিক ধর্মের চিত্র 
দেখা ইয়াছিলা। 
প্রঃ। আমি আপনার উদ্দেন্ত না বুঝিয় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি, এক্ষণে প্রতি- 
বদ প্রবন্ধটী ছাপা বন্ধ করিয়। দিতে ইচ্ছ। করি। ও 
উঃ । প্রতিবাদ প্রবন্ধটী প্রচারিত হইলে সমাজের উপকার হইবে, যাহারা হিনদুধর্রে 
বিশ্বাস করিয়াও ভ্রান্ত ধারণায় প্রকৃত গথ দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহাদের সবিশেষ 
উপকার হ্ইবে। থাহারা সংশয়, অবিখাসী, তাহারা কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মাতদ্দ পাঠে 
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বহ্ছিন বাবু কৃষ্ণচরিত্র আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, যাহা 
প্রক্ষিপ্ত, যাহা অতিপ্রাকুত ও বাহা মিথ্যালক্ষণাক্রান্ত, তাহা পরিত্যাগ 
করিব। ইহার নান কি বিচার? অত কথা না বলিয়া নাফ বলিলেই 
হইত, আমি শান্তর ঘানিব না, মুনি-ধধি মাঁনিব না, নাধক-নিদ্ধ মানিব 
না, আমার মনগত ধর্ম আমি পালন করিব। একখানি শাস্ত্রের খানিকট? 
আনল, অন্যট] উপন্যাস; তীহার মতসমর্থনের উপযোগী অংশ আনল 
আর নমস্তই প্রক্ষি__কাজেই বাদ । এরূপ গারের জোরে কথা বলা! 
নিতান্ত অশ্রদ্ধের। আরও গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে», 
তিনি আত্মমত প্রচারার্থ অনেক স্থলে শ্লোকের পাঠান্তর সংযোজন করিয়! 
শান্রের ঘর্ধ্যাদা লঙ্ঘন করিদ্াছেন। আবার অনেক স্থলে শান্রভাগকে 
অগ্রাহা করিয়াছেন যথা 
পরিত্রাণার সাধৃনাৎ বিনাশার চ ছুদ্কতাম। 
পর্ম-অংস্থাপনার্থর নন্তবাশি যুগে যুগে ॥_ গীতা, ৪91৮ 


হিন্দুধশ্দে বিশ্বান করিনে। পরে ধর্মতত্ব ও কুঞ্ুচরিত্রের ভুল জানিতে পারিলে . 
প্রকৃতপথে চলিতে প্রবুত্ত হইবে। হিন্দু এখন বাহাসম্পে মুগ্ধ, তাই আমি বড়েস্বধ্য- 
শালী বিঝুকে সন্্খে ধরিয়া, জয়দেবের প্রেমময় কৃঝ্চকে দুরে রাথিয়াছি; নিবৃত্তিমার্গ 
তৃণীচহদিত করি প্রবুত্থিনাগ প্রশস্ত করিয় দিয়াছি। এই প্রতিবাদে নিবৃত্তিমার্গের 
নেই জীর্ণ ভূণ উড়িয়া! ঝাইবে। হিন্দু তখন তৃপ্তির অমল-ধবল-কৌমুদ্রী-বিভূষিত কুহুমান্তত 
নিনৃত্তিমার্গে পরিচালিত হইয়। আমার উদ্দেশ্টকে সম্পূর্ণ উজ্জীবিত ও আলোকিত করিবে। 
মার ভ্রম কেহ সদাভরকে জানার ন1 বলিয়া! আমি অশান্তি ভোগ করিতেছি। আজি 
তোমার ছারা নে অশান্তি দূর হইল। আরও জানিলান, জীবের বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভার 
অহঙ্কার বৃুথা। কেনন! ভিনি বাহার দ্বারা যে কাঁজ করাইবেনঃ তাঁহাকে নে শক্তি' 
দান করতঃ এইরগে তোসারনামীর দ্বারা জগতে কাব্য করাইতেছেন। আমিই; 
প্রথমে ভোদার হৃদয়ে ধর্দঘনীভ রোপণ করি, বেঠ খীজে প্রকাণ্ড কাও বিশিষ্ট বৃক্গোৎপত্ভি 
দেখিয়া ও ভাহার সুপাছু ফল ভক্ষণ করিয়া নিশ্চিষ্থ চিত্তে বথাস্থানে গনন করিলাম । 

অন্তান্থ কথা নাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারিলাম না পাঠকঃ তজ্জন্য দুঃখিত 


হহও লা) 
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এই ্লোকবাক্যটার অঙ্গ কর্তৃন করিয়া “ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়” এই স্থলে 
“ধর্শ-সংরক্ষণার্থায়” বসাইয়া দিয়াছেন। আবার পপ্রচারে” লিখিয়াছিলেন 
নংস্কৃতানভিজ্ঞেরাই-_প্ধশ্ম-সংস্থাপনার্থায়৮ এই পাঠ ব্যবহার করেন। 
বড়ই হাস্তজনক কথা! শক্করাচাধ্য, শ্রীধর স্বামী ও মধুন্দন নরস্বতী 
প্রভৃতি ভারতমাতার স্ুপুত্রগণ একটী কথাও না ভাবিয়া তাহাদের কৃত 
ভান্ত ও টাকায় ধ্ধর্শসংস্থাপনার্থায়” পাঠের ব্যাখ্যা করিলেন কেন ?% 
বস্কিমবাবু তাহার নিজ অন্ুবাদিত গীতায় উইলসন্‌ সাহেবকে ঠাটা 
করিয়া লিখিয়াছেন "্উইলনন্‌ সাহেব মনে করেন, তিনি শঙ্বরাচাধ্য 
€যশহার চারি বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র কণস্থ) অপেক্ষাও সংস্কৃত ভাল 
বুঝেন 1” কিন্তু এখানে অত দূরদৃষ্টি হয় নাই। আমরা পরের দোবটুকু 
দেখিতে পাই, আর আপন বেলায় অন্ধ হই। মায়ার কি বিচিত্র 
লীল11-_থাহাকে যেটুকু বুঝিতে দিয়াছেন, সে সেইটুকু চরম জ্ঞান মনে 
' করিরা অপরের দেঁষ অন্থসন্ধানে ব্যস্ত হয়। আর ইহা ধিনি বুঝিতে 
পারেন, তিনি প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহা ব্যতীত বদ্ধিগবাবু 
অনেক স্থলে শান্্কারগণের মহান্‌ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া 
তাহাদিগের প্রতি অনেক কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা 
পড়িলে ভক্তের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে । 
_. ধন্মতত্বে বধিত অন্ুশীলনধর্ম চরম ধর্ম নহে। উহা হিন্দুধশ্মের একটা! 
খগুদেশ মাত্র । তাহার ব্যাখ্যাত অনুশীলন-ধর্ম গীতোক্ত কন্মষোগ মাত্র। 
পধন্ম-সংস্থাপনার্থার” ঠিক রাখিলে তিনি তাহার মনোমত অস্থশীলন ধর্ম 
ও শ্রীকুষ্ণের মানবচরিত্র গঠন করিতে পারিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, 
ধর্শ নূতন করিরা আবাঁর কি হইবে? ধর্ম অনাদি এবং চিরকালই 


রা কর র 
* শাঙ্কর ভাব্য। ধর্দ-সংস্থাপনার্থায় সংস্থাপনং সম্যক্‌ স্থাপনং তদর্থং সম্তবাঁমি বুগে 


খুগে প্রতিযুগম্‌। . রর 
.স্বামিকত টাক1। এবং ধর্ম-সংগ্বাপনার্থায় সাঁধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম স্থিরীকর্ভুং 
খুগে যুগে তত্তদবসরে সম্তবামীত্যর্থঃ। 


পা 
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আছে । অতএব ধর্ম-সংরক্ষণ এই কথাই ঠিক। এইখানেই তিনি কৃ 


ং 





অবতারের উদ্দেশ্ত-পথ পরিত্যাগ করিয়া মনগড়া কথা প্রচার করিয়া-' 


ছেন। কুন্র-অবতারের পূর্বেই কর্শমধঘোগ প্রচারিত হইয়াছিল । জনক", 
অহ্বরিব প্রভৃতি কর্মবোগিগণ নিফামধর্ম সাধন করিয়াছিলেন । শ্রীকুষ্ণের 


তাহা সংস্থাপন করা প্রয়োজন নাই, কাজেই সংরক্ষণ পাঠ সংযোজিত . 


করিতে হইরাছে। শ্রীকুঞ্চ প্রেমভক্তির মাধুধ্যলীলা সংস্থাপন করেন'। 
বন্িবাবু সে অংশ উপন্যাস ভাবিয়া উডাইন্ দিয়াছেন । 


আর কম্মধোঁগই কি চরম ধন্ম? কম্মের পর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ' 


সাধন না করিলে ব্রক্ষ-নির্বাণ লাভ হইতে পারে না। গীত্তার় জ্ঞানবোগের'' 


ভূমঘুসী প্রশংবা আছে। যথা 
ন হিজ্ঞানেন নদৃশং পবিভ্রমিহ বিদাত! _-গীতা, ৪৩৮ 


জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্ত আর নাই। তাহাতে অঙ্জুন জিজ্ঞাস! 
করিলেন-_- | 


জ্যায়সী চেৎ বর্মণন্তে মতা। বুদ্ধিত্ঞনার্দন | 


তৎ কিং কশ্মণি ঘোরে মাং নিরোজয়সি কেশব | -__গীতা, ৩১ 


: _-হে জরনার্দন ! যদি তোমার যতে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই (জ্ঞান), 
শ্রেষ্ঠ হয়, তবে হে কেশব ! আমাকে এই মারাত্মক কর্শে কি নিমিত্ত, 


নিয়োদ্দিত করিতেছ ? 
তখন ভগবান্‌ বলিলেন_- 


লোকেহস্থিন্‌ ্থিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা মরানঘ। 


ভ্ানবোগেন সাংখ্যানাং কর্মধোগেন যোগিনাম্‌॥ গীতা, অভ 
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_-হে পার্থ! আমি পূর্বের বলিয়াছিষে, এই লোকে নিষ্টাছুই প্রকার ; 
শুদ্চচেতাদিগের জ্ঞানযোগ; কর্শধোগীদিগের কর্মষোগ । পরে বলিলেন-_: 


কাধ্যতে হাবশঃ কর্শ সর্ধঃ প্রকৃতিজৈপ্রণৈঃ | -_গীতা, ৩৫. 


লোকে ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণসমূহ তাহাকে কর্ধে নিযুক্ত 
করে। অতএব এই গ্রণক্ষয়ের জন্য কন্মযোগ আবশ্তক। কিন্তু যাহার 
গুণক্ষয় হইয়াছে, সে কর্খশ করিবে কেন? নাটোরের মহারাজা রাম্কুষণ 
একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি বিষয়কাধ্যে কিছুতেই মনোনিবেশ 
করিতে পারিতেন না। বৈদ্কুলতিলক রামপ্রসাদ্ ভূ-কৈলানের জমিদার- 
সরকারে চাকরি করিবার কালে সেরেস্তার খাতাপত্রে স্বরচিত গান 
লিখিতেন। এবমিধ উচ্চ অধিকাঁরীর নিকট ধশ্মীতত্বের অন্থুশীলনধর্ম 
বাঁলকের উপদেশ মাত্র। কাম-কামনা-বিজড়িত মান্থষের জন্যই কর্ধ- 
যোগ। যথা_- | 


যন্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনম্‌। 
ঈশাগিতেন মনসা ভজেঙ্গিফা মকশ্মণা ॥ - যোগবা শিষ্ট 


_(োঁক্ষের সাধন যে নিরপ্তন জ্ঞান তাহাতে ধাহার রুচি না হয়, 
তিনি ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়া নিাম কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন । 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, 
যছ্যনীশো ধারয়িতৃং মনে। ব্রহ্মণি নিশ্চলম্‌ । 
ময়ি সব্বাণি কম্মীণি নিরপেক্ষঃ সমাচর | 
- শ্ীমভাগবত, ১১1১১।২২ 


_ যদি ব্রদ্ধে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অনমূর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ 
হইয়! (ফলাদি কামনা না করিয়া ) আমাতে সমুদয় কর্ম সমর্পণ কর। 
পাঠক দেখিলেন, কাহাদের জন্য কর্মযোগের ব্যবস্থা । শিক্ষিত 
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সম্প্রদার ইহা বুঝিতে না পারিরা উচ্চশ্রেণীর সাধকগণকে সমাজের 
'পগল্গ্রহ্” ও স্বার্থপর” বলিরা বিপরীত অভিপ্রার প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
কর্পনাধন পরিত্যাগ করিয়া বাহারা অবিচ্ছেদে্রহ্মরন পানে নিধুক্ত থাকেন, 
ভীহাদিগকে ধাহার1 অস্বাভাবিক দোঁধী মনে করেন, তাহারা নিতান্ত 
ভান্ত। কাঁরণ আঁমাদিগের আত্মার শেষ পুরস্কার কি? আআার যে 
অনন্তকাল ব্যাপিরা উন্নতি হইবে, দে উন্নতি কিরূপ? অনন্ত উন্নতির 
পথে অনন্তদেবের চিরনহবাঁস লাভ করা» অনন্তকাল ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে 
তাহার গ্রেমসুধা পান করা, অনিমেবে অনন্তকাল তাহার গম্ভীর পবিত্রযুত্তি 
দর্শন করা এবং নিশ্চিন্ত নির্ভর হৃদয়ে তাহীর জর উচ্চারণ করাই কি 
আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার নহে? এই জগতে থাকিয়াই আত্মা বদি 
তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, লাভ করে, তবে তুমি তাহা না বুঝিয়া 
অস্বাভাবিক কথা প্ররোগ কর কেন? বস্কিমবাবুর বিশু, শাক্যনিংহ ও. 
চৈতন্যদেবের উদাসীন গান ভাল লাগে নাই । কাহারই বা লাগিয়া 
থাকে? নগ্পারীকে মদের গ্রান ত্যাগ করিতে বলির কে তাহার প্রি 
হইতে পারে? লন্যাসীর নিন্দা গৃহীর নিত্যকা্য। জনক রাল্জার সভার . 
শুকদেবের কৌপীনবিভ্রাট অনেক গৃহীই স্থীর় গ্রন্থে প্রকাঁশ করিগ্লাছেন ; 
আর একবিংশতি দিন জনক শুকদেবকে দেখা ন। দিয়া নানাবিধ পরীক্ষা 
করেন, কিন্ত তাহাকে টলাইতে না পারিরা পরে ক্ষম। প্রার্থনী করেন, 
একথা কাহারও নিকট শুনি নাই। 
আবার নিছাম ধর্ম বান করিতে হইলেও কঠোর সাধনার প্ররোজন | 
এজন্ত ভগবান্‌ শরীক নিঙ্েও ব্দরিকাশ্রমে বোগাভ্যাঁন করিরাছিলেন। 
ভ্রনকরা্রা ওমহা হঠযোগী ; তিনি তদীর গুরু অষ্টাবক্রকে কহিরাছিলেন__ 
কার়ক্কত্যানহঃ পুর্বাং ততো বাণ্ঠিত্তরানহ্ঃ | 
. অথ চিন্তা সহস্ত্মাদেবমেবাহ্দাস্থিত | 
__অষ্টাবক্রনংহিতা, ১২১ 


পিপি 
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পাপী, 








--পূর্বে আমি কায়িক কার্ধ্যে বিরত হইলাম, পশ্চাৎ বাক্যবিস্তারে 
বিরত হইলাম, এক্ষণে চিন্তায় নিরস্ত হইয়া এইরূপে অবস্থান করিতেছি । 
পাঠক |. দেখুন, কিরূপ কঠোর আধনা করিয়া জনকরাজা 
কর্মযোগ, হইয়াছিলেন! নিষ্কাম ধর্মের মহত্ব আমরাও বুবি) কিন্ত জানি, 
বলিতে বা! লিখিতে যত সহজ, পালন করা৷ তত সহজ নহে । কর্মসন্্যাস 
অপেক্ষাও কর্মষোগের সাধনা কঠোর। ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত কীটা- 
চাম্চেধারী, রুকুটভোজী এবং তদন্থকরণকারী উচ্ছৃঙ্খল ঘ্রেচ্ছ-দানত্ব- 
উপজীবিগণের মুখে নিফাঁম ধর্ম-উপদেশ শ্রবণ করিলে কাহার না হানি 
পায় ?.ধাহারা নিয়মনং্যমকে "আত্মপীড়ন” ও যোগসাধনকে “বেদের 
ভোজবাজী” বলিয়া থাকেন, তাহাদের দ্বারা কিরূপ নিফাম ধর্ম অনুষ্ঠিত 
হয়__সহজেই অন্থমেয় ৷ এই শ্রেণীর একজন প্রনিদ্ধ কবি ও শান্তপ্রচারক 
সামান্ত চীকরীবলোভেকিরূপে বিশ্বাসঘাতকতায় কোন রাজাকেন্াজকরে 
অর্পণ করিয় নিফাম ধর্দের' ধ্জা উড়াইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদ্িত 
নাই। এইরূপ কর্মমযোগীর চরিত্র অন্ুবন্ধান করিলে কত গুহা বহস্ত 
' প্রকাশ পাইবে। পূর্বের কোন নৃতন মত স্থাপন করিতে হইলে কত 
হবাঙ্দাম! হইত। মহম্মদ, যিশু, বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতৃত্যদেবকে প্রথমে কত না 
বিপদ অতিক্রম করিতে হইয়াঁছিল। কিন্ত বর্তমানে আমাদের সমাজ মুত) 
খনে জনে বদি ব্যক্তিই বড়, বিশেষত মুদ্রাযন্থও মুদ্রার কল্যাণেআপন 
মত গ্রচারে কোনই বিদ্ল হুয় না। কেবল প্রকৃত জ্ঞানী হাসিয়া মরেন। 
একটা সামান্য কখাতেও বঙ্িম বাবুর বিশ্বাস হর নাই। গীতার 
“বিশ্বরূপ দর্শন” অধ্যা়টী অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ বলিয়া প্রক্ষিপ্ত স্থির 
করিয়াছেন। আমর জানি, আধুনিক কোন যোগী মহিমাসিদ্ধি করিয়া 
স্ীয অন্কে যদৃচ্ছাক্রমে-বদ্ধিত করিতে পারিতেন। 'আর যিনি যোগেশ্বর; 
"তাহার. বিরাটমুন্তি ধারণ এত অনভ্তব কিসে ? একটা গল মনে পড়িল-এ 
একদা নারদ বৈকুঠে.যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে দেখেন, একটা পাগল ্‌ 
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লাস পপিশস্পিসসা 








সপ 


ভগবান্কে নানাবিধ কুকথার গালি দিতেছে । নারদকে দেখিরা বলিল, 
“ঠাকুর ! কেলে ছৌড়াকে ভ্রিজ্ঞান৷ করিও, আমি কতদিনে মুক্তি পাব ?” 
নারদ স্বীরুত হইয়া ঘাইতে লাগিলেন । কিছু দরে দেখেন, আর 
একটা ভক্ত ভগবানের স্রতি করিতেছে) নেও বলিল, “ঠাকুর ! প্রভূকে 
জিজ্ঞাসা করিবেন আমি কতদিনে মুক্তি পাইব।” নারদ স্বীকার করিলেন! 
যথাসমক্ধে নারদ বৈকুষ্ঠে উপনীত হইরা ভগবানের কাছে ছুইজনের 
কথাই নিবেদন করিলেন ভগবান্‌ বলিলেন, "প্রথম ব্যক্তি অচিরেই; 
মুক্তি পাইবে, দ্বিতীর ব্যক্তির এখনও বহু বিলম্ব আছে ।” ৃ 
নারদ সবিস্ময়ে জিদ্তানা করিলেন, “ঈশ্বরনিন্দুকের মুক্তি, আর 
_ ভক্তের বিলম্ব এ কিব্ূপ বিচার ?” 
ভগবান্‌ হাসিয়া বলিলেন, “তুমি প্রকৃত কথা গোপন করিয়া উভরকে 
বলিবে বে, ভগবান্‌ একটা হ্তীকে শু'চের ছিত্র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে 
ব্যন্ত আছেন, কোনউত্তর দেন নাই । তাহা হইলে রহস্ত বুঝিতে পারিবে । 
নারদ বিদার হইরা ভক্তের নিকটে আনিরা ভগবদাজ্ঞা জ্ঞাপন 
করিলেন। ভক্ত বিবাদিত হইয়া বলিল, প্রভুর কৃপা হয় নাই, তাই: 
অসম্ভব কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইস্জা আখাকে প্রবঞ্চিত করিফ়াছেন।” . 
তৎপর পাগল নারদের কথা শুনিয়া হাঁসিরাই অস্থির! দ্থাঁর' 
লোমকুপে শত শত ব্রদ্দাণ্ড বিরান করিতেছে, ধার কটাক্ষে সৃষ্ি-স্থিতি-. 
য় হ্য, ল্থচের ছিত্রে হস্তী প্রবিষ্ট করান তাঁর বড়ই কাজ! আবার এই 
জন্য আমার কথার উত্তর দেওর়া হয় নাই ।” এই বলিয়া পাগল আরও. 
অকথ্য ভাবায় গালি দিতে লাঁগিল। 
নারদ এতক্ষণে বুঝিলেন, পাগল প্রকৃত ঈশ্বরতত্ব জানিরাছে, তাই 
ভগবান্‌ শীঘ্রই ঘুক্তি দিতে চাহিলেন। বন্ধিন বাবুও পুনঃ পুনঃ প্রীন্কুকে:, 
ভগবান্‌ বলিদা বিশ্বা্ করিয়াছেন, অথচ তাহার অলৌকিক কাওগুলি, 
"উপনান" স্থির করিয়াছেন । এক্প ভগবান্‌ হৃতন বটে । 
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পিপাসা পাতলা, 





৯, 


ধর্্মতত্বের অন্ুশীলনধন্ম পালন করিলে মান্য পশুত্ব পরিহারপূর্ববক 
মন্ষত্ব লাভ করিতে পারে, তাই বন্কিম বাবু ভগবান্‌কে আদর্শ মানবরূপে 
দাড় করাইয়াছেন। কিন্তু মন্তুয্যত্বই কি আমাদের চরম লক্ষ্য? মনুয্ত্ব 
হইতে মুক্ত হইয়া, দেবত্ব লাভ করিতে হইবে । তৎপর দেবত্ব হইতে 
ঈশ্বরত্ব, সর্বশেষে ব্রহ্মত্ব লাভ করাই পরম মোক্ষপদ। স্থতরাং তাহার জন্ 
দ্বেবতা ও ঈশ্বরের আদর্শ চাই। তীহার স্বকপোল-কল্পিত অন্ুশীলন-ধন্মে 
সমাজের নে অভাব পূর্ণ হইবে কি? বিশেষতঃ এক কর্মযোগ অবলম্বন 
করিলে নিশ্চয়ই - পথচ্যুত হইতে হইবে। এক সময়ে নিফাম ধর্ম 
প্রবল ছিল» কিন্তু ক্রমশঃ তাহা৷ সকামে পরিণত হয়, তাই বুদ্ধদেব কম্মের 
সম্প্রনারণ করিয়। জ্ঞানযোগ প্রচার করেন। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা 
প্রযুক্ত বৌদ্ধধর্ম নাস্তিকতা ও জড়ত্বে পরিণত হয়। তাইশস্করাচার্ধয বৌদ্ধ 
ধর্থের জড়ত্ব ঘুচাইয়! জ্ঞানের লম্প্রসারণ করিয়া স্বীয় সার্বভৌম জ্ঞানবাদে 
বিলীন করেন. কিন্তু তাহাঁও শিক্ষার দোষে ও মায়াবাদের প্রভাবে 
কঠোরতায় পরিণত হইলে চৈতন্যদেব আবিভূতি হইয়া তাহার সহিত 
প্রেমভক্তি মিলাইয়! হিন্দুধর্্দ মধুর করিরাছেন ! স্থতরাঁং কর্মযোগই 
একমাত্র সাধকের চরম সাঁধন। নহে। ক্রমশঃ জ্ঞান ও ভক্তির সাধনা চাই । 
আশা! করি, ধর্শপিপান্থ সাধকগণ ক্রমশঃ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের 
আশ্রয়ে সাধনা করিয়া মানবজীবনের পূর্ণত্ব সাধন করিবেন । 


প্রতিপাগ্ঠ বিষয় 


পাঠক। সামান্য জনগণের আচরিতধন্্ম হইতে নিপ্বৈগুণ্য-সাধকের 
নিরাকার ত্রদ্ধ উপাননা পর্যন্ত. সমস্তই হিন্দুধশ্মের দেহ। ইহার মধ্যে 
একবিন্দু কুসংস্কার বাঁ মিথ্যাচার নাই। একেদেশদশাী বিধ্মিগণের কথা 
ধর্তব্য নহে। কেননা, তাহারা বাহ্‌, ধনসম্পদে ব] বাহ বিজ্ঞানে যত বড় 


১৩২ জ্তানী গুরু . [নানা কাণ্ডে 


ক 





হউন না কেন, ধন্ম বিষদে হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক নিমন্তরে আছেন। 
সুতরাং তাহারা হিন্দুধন্মের ম্হান্‌ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারির্া, হিন্দুকে 
সংস্কারাচ্ছন্ন, পৌত্তলিক, জড়োপানক প্রভৃতি ঘাহ! ইচ্ছ/বলিতে পারেন 
কিন্ত আপনি হিন্দুধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করুন--দেখিবেন এমন নার্বভৌ মিক 
বিশ্বব্যাপক ধর্ম আর নাই। যে হিন্দুন্তান ঘরের খবর 'না জানিরা 
গরের নিকট ধর্ম শিক্ষা কবিতে যান, তাহাদের ছুবদৃষ্ট ভিন্ন আর কি 
বলিব? তাহাদের জন্যই এই খণ্ড লিখিত হইল কেননা, হিন্দুধর্মের 
প্রতি নিপ্নাধিকারী জনগণের দ আস্থা আছে । উচ্চাধিকারী জ্ঞানিগণের 
নিকট হিন্দুবর্দ স্বতঃপ্রমাণ বলির শ্বীরুত। কেবল মধ্যম অধিকারী 
জনগণ-তীহাদেরও নকলে নহে-_কেবল সংশরী-জন্গণ প্রমীণ চাহেন। 
পাশ্চাত্য বিগ্ভার বুল আলোচনা হওরাতে সনাজে এই সংশয়ী জনগণের 
সংখ্যা বিশ্তুর বাড়িয়া গিয্াছে। এই নংশরী জনগণকে হিন্দুধর্দে প্রতিষটিত 
করা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য । | 
অতএব তাহাদের নিকট ননির্বন্ধ অনুরোধ, আমি যেখন এই খণ্ডে 
হিন্দুধর্দের আধ্যান্সিক ভাব বুঝাইতে চেষ্ট] করিরা(ছ, তাহারাও বেন এই 
দমে হিন্দুবন্ম গুরুর নিকট বুঝিতে চেষ্টা করেন। ধন্দে অধিকার ন1 
ইলে শাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে ঈশপের গল্প বলিরাই বোধ হইবে । কোন 
বব বুঝিতে না পাবিলে থিথ্যা বা কুনংগ্কার বলিন্বা উড়াইকা দিবেন 
11 কোন তত্বনশী হিন্টুকে জিজ্ঞাসা করতঃ মীমাংসা করিরা লইবেন। ' 
অধিকারান্নারে প্রত্যেক হিন্দুরধ্ম ভিন্ন ভিন্ন! হৃতরাং নিজে বাহাঁকরেন, 
ব। জানেন, অন্যের নিকট তাহা] না দেখিলে, তাহাকে নিন্দা করিবেন ন! 
এমন কি অপর ধর্মের নিন্দা করিতে নাই | যখন থে দেশে ধর্শের গানি 
'৪ 'অধন্দের অভ্যু্থান হয়ঃ ভগবান তখন সে দেশে অবতীর্ণ হইপ্া ধর্ধব 
সংস্থাপন করেন। তিনি যে কেবল হিন্দুর দেশেই জন্মিবেন, এমন কথ! 
কি শান্দছ্ে আছে? অতএব অপর ধশ্খের নিন্দার নিজ ধর্মের গৌরব হানি 
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হয়। নেই হিন্দুধর্শ ও নেই হিন্দুশাস্্র সকলই আছে) কেবল উপযুক্ত 
লোকের দ্বারা উপযুক্ত রূপে অনুষ্ঠিত ন] হওয়ায়, বর্তমান এই অবস্থা 
দড়াইয়াছে। হিন্ুধন্দ আলোচনা করিয়া ইহার গৃঢ় উদ্দেন্ত ও হান্‌ ভাব 
সাধারণকে জানাইতে পারিলে, অল্পকাঁল মধ্যে হিন্দুধর্মের গৌরব 
দিগ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইবে । 
সাধনার তিনটা উপায়--কম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এই কর্প্রধান ধন্ে 
কর্মযোগ বুঝাইতে হইবে না । আর পূর্কেই বলিয়াছি, ভক্তি রাগমার্গের 
সাধনা, তাহা ভাষায় বাক্ত কর। বিড়ম্বনা মাত্র। জ্ঞানযোগ আমার 
গ্রতিপাছ্য বিষয়। অতএব জ্ঞান ও জ্ঞানের সাধনাই এই গ্রন্থে প্রকাশ 
 করিব। আশা আছে, মুসলমান, শ্ী্ীয়ান প্রভৃতি সকলেই এই সাধনার 
সাঁফল্যলাভ করিতে পারিবেন । 
যত প্রকার সাধনা আছে, মুক্তিবিষরক নাধনাই সর্বাপেক্ষা প্রধান। 
ইহাই মানবজীবনের একমাত্র লক্্য। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তি 
লাভের জন্য ঘত্ব করিতে অনুরোধ করি । দর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা যুক্তির পথ 
হইতে দুরে অবস্থিতি করে, শাস্ত্কারগণ তাহাদিগকে মনুত্গর্ভজাত 
গর্দিভরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা-_ 
জাতত্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ 
যে পুননেহ জায়ন্তে শেষা জঠরগর্দভাঃ ॥ 
| _বোগবাশিষ্ট 
ও শান্তিঃ ওম্‌ 


ব্রহ্ম-বিচাঁর 
গ্রীত 


ললিত বিশঝিট-বণপতাঁল 
কি ভাবে ভাঁবিব তবে ভবে ভবারাঁধ্যা ধনে। 
হরি-হর বিরিঞ্চি আদি যে তত্ব না পান ধ্যানে, 
অজ অমর] তাঁরা, অন্তহীন] নির্বিকীরা, 
প্রণবে প্রকাঁশত্রয়ী, ত্রিগুণ! ত্রিতাপহরা, 
নারী কি পুরু তিনি, জানিব বল কেমনে || 
নিগুণেতে নিরাকারা, দগ্ুণে হন সাকা রা, 
লীলাঁতে দগদাঁ কারা, ভিয়াশক্তি জনে ১ 
ইচ্ছাশক্তি হয়ে পালেন জ্ঞানেতে জ্যোতিঃ কেবল, 
তিগুণেতে ব্র্গা বিু শিবাঁদি ধাঁহাঁরে বল, 
ভিন্ন ভাবে ভাবে কেবল তত্বক্ঞান হীনে | 
বসু শুদ্ধে মহত্তত্ব, মলিনেতে অহংতত্ব, 
ক্রমে পঞ্চ-তন্মাত্রতত্, প্রকাশ ভুবনে, 
(দেই) হুক্ভূত পঞ্চদের, প্রপঞ্ে জগছতভধঃ 
প্রলয়ে বিলয় সব হবে কারণে 7 
তীর মায়াতে জগৎ বাঁধা, রূপ রসাদি লাগায় ধাধা, 
£নোহহং' ভূলে অহতজ্ানে সুখ-ছুংথতে হানা কাদা, 
মুদলে 'অশীখি সকল ফাকি, ঠিক রেখ মনে | 
বিরাঁজে দে সর্ব ঘটে, ধার্দরিকে শঠে কপটে, 
কেহ বা চিত্রিয়া পটে রত সাধনে, 
কেহ দেশ-দেশাস্থরে, তীরে খুঁজিয়া মরে, 
ভাবেন) আপন অন্তরে, বদি বোঁগাননে ৮ 
স্থল শুঙ্্র যত দেখ--এক ভিন্ন ছুই না, 
স্রপ্রেভে জীন জগৎ বুথা থেটে যর ভাই, 
বর্কং খলু ইদং ব্রহ্ম জেন নলিনে। 
- পুর ৮৬৩০৯ শালি তি 


দ্বিতীয় খণ্ড 
শুনানী হন্ভ 


দ্বিতীয় খণ্ড জ্ঞানকাগ 
ভন্তীন ক্রি ? 


অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌। 
এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যতোইন্যথা ॥ 
--গীতা, ১৩।১১ 


-_-আত্মজ্ঞানপরায়ণতা৷ ও তন্বজ্ঞান-প্রয়োজিত যে মোক্ষ, তাহাঁরই যে 
আলোচনা, তাহার নাম জ্ঞান এংং তাহারই যে অন্যথা প্রতিপত্তি, তাহাই 
অজ্ঞান।' 

অনাগনন্তাবভাসাত্ম! পরমাত্মেহ বিদ্যুতে | 
ইত্যেব নিশ্চয়ং স্ফারঃ সম্যক্‌ ভানং বিদুবুধাঃ ॥ 
.. -যোগবাশিষ্ঠ 


_ স্্জগগতের প্রত্যেক. স্থানে অনন্তকাল পরশাত্মা! বর্তমান আছেন এবং 
এই ভ্রগৎ সেই পরমাত্মার আভাসম্ববূপ-_-এরপ নিশ্চয়াত্ুক যে জ্ঞান,, 
তাহাকেই বুধগণ সমীচীন জ্ঞান বলিয়া জানেন। 
_শান্তকারগণ একমাত্র তত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান শবে উল্লেখ করিয়াছেন | 
_ নতুবা বেদ-বেদান্তা্দি শাত্রপাঠ করিয়া ষাহারা নানাপ্রকার সাংনাবিক 
'বদ্ধভাবের মধ্যে অবস্থিত: করেন, বনুপ্রকার বিদ্যা উপাজ্জন করিয়াও 
'বাহারা ব্রক্মতত্ব-বিদ্যা উপাজ্জন করিতে সক্ষম না হন, বিজ্ঞহইয়াওবাহার! 


রঙ 


১৩৬ জ্ঞানী গুরু [ জ্ঞানকাপ্ডে 


শে পাপী পপি শিপ পাপী 





স্পা, 


আপনার আত্মার মুক্তিনাধনে ঘুর হ্যার অবস্থিতি করেন, শান্রকারগণ' 
তাহাদিগকে ঘুঢ় ভিন্ন পর্ডিতরূপে কোথাও বর্ণনা করেন নাই । “মণিরত্ব- 
হালা” নামক গ্রন্থে হাতা শক রাঁচার্ধ্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন__ 

বোধো হি কো ?বস্ত বিঘুক্তিহেতুঃ 

_জ্ঞান কি? যাহা বিমুক্তির কারণ। 
পশোঃ পঞ্তঃ কে ?-ন করোতি ধর্শং | 
প্রাচীনশান্ত্রোইপি ন চাআবোধঃ ॥ 
_ পণ্ড অপেক্ষাও পশু কে? থে শাসরাধ্যরন করিয়াও ধশ্মীচরণ ও 

আত্মজ্ঞান লাভ করে না। 
জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাক্ষাৎ কারণ। ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন 


আত্মজ্ঞানমিদ দেবি পরং মোক্ৈকসাধনমূ ।. 
স্থরুতৈশানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্সোক্ষমাপ্পুযাৎ॥-_কুলার্ণবতন্ত্ 


তে দেবি] এই আত্মভ্ঞানই মোক্ষের, একমাত্র শেষ্ট কারণ। 
উহা ব্যতীত বুক্তিলাভের আর অন্য উপার নাই ।* লৌভাগ্যবশতঃ ৷ 
মন্থযযব্রন্ম লাভ করিয়া যাহারা জ্ঞানী হয়, তাহারাই বির রানতরিত 
কুতার্থ হইতে পারে, অন্যে পারে না। 


আরুণেনৈব বোধেন পূর্ধ্বতত্তিমিরে হতে । 
তত আবিরবেদাআ। স্বরমেবাৎশুনানিব | --আত্বোধ 


সুয্য বে. প্রকার উদরের পূর্বে স্বকীর কিরণের অরুণতা দ্বারা 
অদ্ভকার নষ্ট করিরা পশ্চাৎ উদিত হন, পরমাত্মাও তদ্রপ অগ্রে 





* চষিতিং বিন! যথা নান্তি সংস্থিতেঃ কাঁরণং সদা 
“."হোঁয়ং বিনা বথা নান্তি-পিপাদানাশকারণন্‌ 


জ্ঞানকি?] _জ্ঞানীগুর .. ১৩৭" 
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০৮ পলা পাপা পিপল পসিপপাাতা৩৩সপাপতাশাাত পিল 


জ্ঞানচ্ছটা দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করিয়া তদনত্তর স্বয়ং আবিভূত্ত 
হন।. ভৃগু কহিয়াছেন ;- 
| তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্ত নিঃশ্রেয়নকরং পরম্‌। | 
তগপনা কিন্বিষং হস্তি বিদ্যয়ামৃতমন্্তে ॥ 
-_ম্নুসহিতা, ১২১০৪. 
_ উপস্তা এবং আত্মজ্ঞান_-এতছুভয়মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষলাভের 
হেতু । তন্মধ্যে তপস্যা দ্বার পাপানভ্তি যায় এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ- 
হয়। 
ক ভজস্তে মাং জনাঃ স্ুকৃতিনোহজ্জন। 
আর্ত জিজ্ঞান্্রর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ | 
- -  তেধাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিত্যাতে ৷ 
প্রিয়! হি জ্ঞানিনোইত্যর্থমহং র চ মম প্রিয়ঃ | 
? -_গীতী, ৭১৬।১৭-. 


--হে অজ্জন ! পূর্ববজন্মক্লুত অপেক্ষাকৃত পুণ্যভেদে চারি প্রকার 
ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন। প্রথম আর্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞান্, তৃতীয় 
অর্থার্থী, চতুর্থ জ্ঞানী। এ চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানী 
সর্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু আত্মজ্ঞানসম্পন্ ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং. 
এক, পরমেশ্বরেই তীহাঁর অচলা ভক্তি থাকে? অতএব আত্মজ্ঞানীর 
একমাত্র আমিই-প্রিয় হই এবং তিনিও আমার পরম প্রিয়পাত্র হন। 

. এতাবৎ যাহা লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট: প্রমীণিত হইতেছে 





' তমোহন্ত| যথা নাস্তি ভাঙ্করেণ ধিন। পরিয়ে । রর 
“বিনা অগ্নি প্রয়োগেন যথা কিঞ্চিন্ন পচ্যতে ॥ ঠা 
. মাতৃগর্ভং বিনা কাঁন্তে উৎপত্তির্ন খা ভবেও। 


তত্বজ্ঞানং বিনা দেবি! তথা যুক্তির্ন জীঁয়তে ॥' . 
. - তিন্ত্রবচনম্‌ 


টি জ্ঞানী গুরু '.. [জানকাণ্ডে 


আনিসিন্পীপাপিপাশীপাতা্পা পাশপাশি পাবা পকা্পাশপাপিপিপাপাশাপা: াপা্পিপিপিতিপাতাশ পাতিল পাপা, 





ঘে আত্মততজ্ঞানই মুখ্য, আর বমস্ত গৌণ। আত্মা কি, ঈশ্বর কি, 
রগ কি--এই মোক্ষোপবোগী প্রশ্নত্রয়ের তত্ব যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাই 
জ্ঞান এবং তন্দির্ণারক শান্তই জ্ঞান-শান্তর। 


জ্ঞানের বিষয় 


আত্ম। কি, ঈশ্বর কি, ভ্রগৎ কি-_ ইহা জানাই জ্ঞানীলোচন। ও মুক্তি 

তাহার প্রয়োজন । সেই প্রয়োজন*নাধন জন্ত আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রগুলি 
মনোবোগ সহকারে পাঠ করা কর্তব্য। দর্শনশীন্ত্রকেই জ্ঞানশান্ত্র বলে । 
কেননা, ভ্ঞানার্ঘক দৃশধাতুনিষ্পন্ন প্ৰ্শন” শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ জানের 
করণ বাদ্বার। অতএব জ্ঞানশান্্ বলিলে দর্শনশান্্ বুঝিতে হইবে 1" 
ছররথানি মৃল দর্শনশান্ত্র প্রচলিত আছে । যথা 

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলশ্ত পত্তগুলেঃ। 

ব্যারন্ত £জমিনেশ্চাগি দর্শনানি ষড়েব হি | 


গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের নাঙ্ষ্য, পতগ্রলির যোগ, 
ব্যাসের বেদান্ত এবং ভ্রেমিনির মীমাংদা-_এই ছদ্জন খধির ছয়খাঁনি মূল 
দর্শনশান্্র। আবার উহাদের রচগ্রিভাগণের শিক্োপশিঙ্গণবিরচিত. বহু 
দর্শণ বিছ্ভমান আছে, তাহাঁও উন্তনামধের শাস্ান্র্গত। কিন্ত যতগুলি 
বত প্রকারের দর্শনশান্ত্র আছে, তত্তাবতের ঘত একপ্রকার না হইলেও | 
তত চিত ছ্য “মুক্তি” অংশে কাহারও বিবাদ নাই । কেবল মুক্তির স্বরূপ 
ও সর নির্ধারণ করিতে গিরা যে কিছু স্বাতন্্য । 
বড় দর্শনের মধ্যে নাঙ্যদর্শনের প্রতাপ এতদেশে অধিক । 
চি রা যেমন চতুর্কযহ, সাধ্যশান্ত্রওতদ্রপ চারিটাব্যহেব্যবস্থিত। 
চিকিৎসা শান্তর ঘেঘন রোগ, রোগের কারণ, রোগের আরোগ্য ও ভৈষ্জ্য 





জ্ঞানের বিষয় ] জ্ঞানী গুরু ১৩৯. 


সপাশা্পানাান্পাপাাপাপালা্পি্পিপপানপা্পাপলপ্পাপাপান্প্পাপাপিলা্পা্পপশাপাসপাাপ্াপা্পান্পীপাপান্পীপাশাস্পীপাশপাপাপাপাশপাপা্পাপাপাশাপাশা্পপাপাপাপালাপাবািতী এপ পি এ এপ লাশ পাশাপাশি 


এই চারি ভাগে বিভক্ত, সাঙ্ঘযশাস্ত্ও তেমনই ছুঃখ, দুঃখের কারণ, দুখে 
 নিবৃত্তি ও ছুঃখনিবৃত্তির উপায় এই চতুর্ধ্যহে প্রতিষ্ঠিত। এক কথায় 
. চিকিৎসাশান্ত্র ষেমন মানবদেহের রোগ ও তদারোগ্য লইয়া ব্যস্ত, সাঙ্ঘয- 
শাস্ত্র তদ্রপ মানবত্মার ছঃখ ও তাহার নিবৃত্তিতে যত্ববান্‌। কেননা 
“অজ্ঞাতজ্ঞাপকং হি শান্ত্রমূ।» যাহা লৌকিক প্রমাণের অগোচর, তাহা 
জানান বা তাহার বোধ জন্মীনই শান্তর । সুতরাং দুঃখ কি, এবং বাস্তবিক 
দুঃখ বলিয়া কিছু আছে কি না-_সাঙ্ঘকার এ বিষয়ের বিশেষ বিচার 
বড় করেন নাই | কেননা, দুঃখ আছে কি না, তাহা শান্ত্রবিচারে বুঝিতে 
হুয় না, দুঃখ সর্বদাই সকল মানুষের অন্তঃকরণে চেতনাশক্তির প্রতিকূল 
অন্ুভবে উপস্থিত হইয়া] থাকে । তারপর, ছুঃখ নিবারণের কোঁন উপায় 
আছে কিনা, ইহাঁও সাঙ্যশান্ত্রে ম্যক আলোচিত হয় নাই, কারণ, 
সকলেই জানে, যাঁহ1 ক্ষণিকের জন্য যার, তাহা স্থায়িভাবেও যাইতে 
পারে । সুতরাং যাহা সকলে বোঝে, সকলে জানে, তাহা লইয়া 
আলোচন! করা সাঙ্ঘ্যশান্ত্রকারের উদ্দেশ্য নহে। সাঙ্ঘ্যকাঁর যাহা 
বুঝাইতে উপস্থিত, তাহা অন্যের অগোচর। যাহার উপদেশ মানব 
'কোথাও প্রাপ্ত হয় নাই, তাঁহার উপদেশ সাঞ্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন 
_নাঙ্ঘযশাস্ত্রের উদ্দেশ্ট, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় মানুষকে জানান । 
মানুষ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করিতেছে, অথচ .তাহার স্বরূপ ও অবস্থান 
স্থান জানিতেছে না। তাহাই বুঝাইয়৷ দিয়া মান্থুষকে কতার্থকরাই সাঙ্ঘ্য 
শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়? কিন্তু ইহা মানবীয় জ্ঞানের অতীত--এ জ্ঞান 
লৌকিক নহে, অলৌকিক । সাধারণ জ্ঞানে এ সত্য আবিষ্কৃত হয় না। 
বাস্তবিক মনে হয়, ছুঃখনিরোধ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়। দুঃখ 
'নিবারণকল্পেই মান্থযের আকুল আকাজ্ষার ছটাছুটি। একান্তিক দুঃখ- 
-নিরোধের নামই মুক্তি। ইহা একটা অস্বাভাঁবক তর্কজালজড়িত অদ্ভুত 
কথা নহে, প্রাণের অতি নিকটের কথা | জৈমিনিও বলিয়াছেন-_ 
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্ 





বন্ন ছুঃখেন নভিন্নং ন চ গ্রন্তমনত্তরম্ন 

' অভিলাঁষোপনীতঞ্চ তৎ হুথং স্বঃপদাম্প্দম্‌ | 

,নিরবহ্ছিন্ন স্ুথ সন্তোগই স্বর্গ এবং তাহাই মঙ্টত্ের স্থখতৃক্কার বিশ্ীম-. 
টি তাহাই পরম পুরুধার্থ এবং তাহাই ঘুক্তি ও অমৃত । এই মোক্ষ বাঁ 
সুখ বেদোক্ত যাগবজ্ঞা্ি দ্বারা লাভ হয়ঃ কিন্তু তাহার ক্ষ আছে ১ 
টা স্থখনভ্তোগ ঘটিতে পারে, কিন্ত নেই পবিথিতকাল অন্তে 
আবার ছুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব এ নকল ছুখনিবৃত্তির উপায় 
নহে ; রোগ আরোগ্য হইঞ্জা আবার হইলে তাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলে 
না। সাঙ্যনতে আত্যন্তিক ছুঃখমোচন বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠার (মুক্তির ) 
উপার তত্তজ্ঞান। "আমি মহত, অহঙ্কার, ইন্দ্র প্রভৃতি নহি_-এ' সকলের: 
কিছুই আমি নহি এবং এ সকল আমার নহে, আমি এ সকল হইতে 

ভিন্ন চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ 1” এইরূপ জ্ঞানের নামই তত্ভ্ঞান। 

এই তত্বভ্ঞান লাভ-করিবার জন্য আত্ম! ও ভগৎ এই বস্তদ্ধরের বথার্থ 
রূপ অন্বেষণ করিতে হর । আত্মা ও প্রক্তি (জগাঁবাপন্ন) এতছুভর়ের 
প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান পূর্বক পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ্যারোহ করার নাম তত্বাভ্যাঁন।, 
ও ভক্তিনহকণরে দীর্ঘকাল ব্যাপির1 তত্বাভযান করিতে পারিলে' 
তকজ্ঞান জন্গিয়া থাকে | পু 
তত্তভ্ঞানলাভের জন্য. আত্মা ও জগৎ এই উভয়ের বিচার করা 
আবশ্যক । আত্মা নহ্ষদ্ধে ' আলোচন1 করিবার আগে, জগ নশ্বন্ষে বিচার 
করা কর্তব্য, কেননা, জগৎ আমাদের চক্ষুর নন্মুথে । জগতের স্বরূপ চিত্ত! 
করিতে গেলে আত্মার বিবরূচিন্তা করানহজহ্ইপ্লাপড়িবে । এই ভগতের 
মূলতৰ চতুর্ধিংঘতি॥ তভভিন্ন আত্মাও এক। সমুদয়ে পঞ্চবিংশতি তত । 
তমধ্যে বে চতুব্বংশতি তক্ের সমগ্রির নান ভগৎ, তাহার ব্যট্টি__মূল 

প্রন্কাতি ঘহৎ অহচ্কার, শব্বতন্নাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, বপতন্মাত্র, রনতন্মাত» . 
গদ্ষতনমাত্র, একাদশ, ইজিন্ ও ক্ষিতি, অপ, তেভ, মরুৎ এবং ব্যোদ এই 
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পাতাল, 





পি 


পঞ্চ মহাভূত,এতন্নামে খযাত। আত্মা বা চৈতন্য পুরুষ ব্যতীত এই 
সমুদর বিশ্ব এ চতুব্বিংশতি তত্বের অন্তর্গত । আধুনিক বিজ্ঞান এই 
তত্বকে মৌলিক পদার্থ এবং বৌদ্ধশাস্্র ধাতু বলে। তত্ব শবের 
সাধারণ অর্থ এই যে, যাহা যাহার যোনি বা! মূল, তাহাই তাহার তন্ব। 
বথা-_ঘটের তত্ব মৃত্তিকা, কুগ্ডলের তত্ব স্থুবর্ণ ইত্যাদ্ি। 

অতএব তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 
দীর্ঘকাল ব্যাঁপিরা দুঢ়তার সহিত তত্বাভ্যাস করিতে হয়। 


সাধন-চতুষ্টয় 


তত্বাভ্যান ধারণ করা নহজ নহে। প্রকৃত অধিকারী 'না হইলে 
তত্জ্ঞান লাভ হয় না। আহারশ্রদ্ধি,ত্রিবিধ নংঘাতশুদ্ধি, দেশ কাল 
ও সৎপাত্রাদির লাভ, নংকল্পত্যাগ, ও যম, ব্রতচধ্যা এবং গুরুনেবা 
গ্রভৃতিতে এই অধিকার লাভ হর । ইন্দ্রিরগণ চপলতা-বৃত্তি পরিত্যাগ 
_ করিয়া স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাঁচ প্রকাশ হইতে পারে না। 
জ্ঞানী ব্যজ্জি ইজ্জিয়গণকে- সত্যত করিয়া ব্রহ্মপদ আশ্রয় করিতে পারিলে 

দি লহ্জেই পিদ্ধিলাভ হইতে পারে । ভগবান্‌ ভবানীপতি কহিয়াছেন__ 
| যাবৎ কামাদি দীপ্যেত তাবৎ সংসারবাসনা। | 
যাবদিক্দরিয়চাপল্যৎ তাবত্তত্বকথা কুভঃ ? - কুলার্ণবতত্তর 

অতএব ইন্দ্রিয়চাপল্য থাকিতে তত্জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। পুফরিণী 
প্রভৃতির জল স্থির ভাবে থাকিলে তবে যেমন তাহাতে প্রতিবি্ষসকল 
ন্মুষ্পষ্ট' ন্য়নগোচর হয়, তন্দ্রপ দুবৃ্তি ইন্্রিরসকল স্থিরভাব ধারণ করিলে 
তবে জ্ঞান দ্বার! জ্ঞের় পদার্থকে স্থারিভাবে' দর্শন করিতে পাঁরা যায়। 

আমাদের মত্যর কর্তা স্বয়ং বলিরাছেন-_. | 
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সপাসিলিত ত৯ত৯পিসপাসপসিপিসপসপাসিাসি 


নাবিরতে দুশ্চরিতানাশান্তো নানমাহিত্ঃ। 
নাশান্তঘানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাগু রা 
--কঠোপনিষৎ ২২৪ 
--ধিনি দুশ্চরিত হইতে বিরত হন নাই, যিনি শান্ত ও সমাহিত 
হন নাই, ধিনি শান্ত-মানন হন নাই, তিনি কেবল গ্রজ্ঞামাত্র দ্বার 
ইহাকে প্রাপ্ত হন না। 
এই সকল বিবেচন1 করিপা শান্ত্রকারগণ উপদেশ.দিগাছেন বে, সাঁধন- 
চতুষ্ট্নস্পন্ন ব্যক্তি শ্রবন-মনন-নিদিধ্যানন নহকারে তত্জ্ঞানলাভার্থে ব্রহ্ধ- 
তত বিচার করিবেন । অগ্রে সাধন-চতুষ্টয় কি কি, তাহ দেখা যাউক 1. . 
(১) নিত্যানিত্যবস্ত-বিবেকঃ া 
নিত্যানিত্যবস্ত-বিবেক কাহাকে বলে? নিত্যং বস্তেকং ব্রহ্ু . 
তদ্ব্তিরিক্তং রর্ধবমলিতচম, ভায়মেব নিতঠানিত্যবস্তুবিবেক$-_, 
একমাত্রপরনেশ্বর নিত্যবস্ত, তদতিরিক্ত অন্য সমস্তই ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, 
এই প্রকার যে নিশ্চরজ্ঞান, তাহীরই নাম নিত্যানিত্যবস্তবিবেক 
(২) ইহাুত্রীর্থ কল ভোগবিরাগঃ 
ইহাদুত্রার্থকলভোগবিরাগ কাহার না ?-ইহ চা রি 
ইচ্ছারাহিভ্যম.-এঁহিক বিবঃছথ বাঁ মৃত্যুর পর বর্গভোগ,, 
উভগ্ প্রকার সুখভোগেই বিন্দুমাত্র আস্থা বা ইচ্ছা না থাকার নাম ইহা- 
মৃত্রার্কলভোগ-বিরাগ । 
(৩) ফটক-দপ্পতিঃ 
শন দমাদি বটৃক-সম্পত্তি কাহাঁকে বলে ?শমদমোপ্রূভি- 
তিতিদ্ষা-শ্রদ্ধা-সমানানঞ্চেতি_শন, দন, উপরতি, ভিতিক্ষা, শ্রদ্ধা : 
ও নমাধান এই ছছছটীকে যট-সম্পস্তি বলে । 
শষ কাহাকে বলে? “মনোনিগ্রহ”-_অন্তরিজ্দিয় যে মন তাহারই 
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পাপা সপাসিপাসিপাসিীি পাত পাসাসিরসিলাপাতপা্িরাসাসিলাসিএসিপাসপাসিপা পাপা 


নিগ্রহের নাম শম। শ্রীক্ং বলিয়াছেন, শমো মন্িষ্টিতা বৃদ্ধিঃ_ 
ঈশ্বরনিষ্ঠ যে বুদ্ধি, তাহারই নাম শম। 
দম কাহাকে বলে? “দযো নাম্‌ চক্ষুরাদি-বাহোক্িয়-নিগ্রহঃ»-_ 
চক্ষু প্রভৃতি বাহ্‌ ইন্জিপ্নগণের দমনের নাঁম দম | 
উপণরূতি কাহীকে বলে ?_-“উপরতিনষ বিহিতানাং কর্শণাৎ 
বিধিনা ত্যাগঃ 1৮ বিহিত কর্মসকলের সংন্যাসবিধান দ্বারা যে পরিত্যাগ 
তাহার নাম উপরতি। "শ্রবণাদিবু বর্তমানস্ত মনসঃ শ্রবণাঁদিষেব বর্তন 
বোপরতিঃ1”--কিঘ্বা শবাদি-বিষয় শ্রবণাদিতে বর্তমান মনের প্রত্যা- 
হার পূর্বক ব্রন্ম-বিষয় শ্রবণাদিতে যে বর্তন, তাহার নাম উপরতি। 
তিতিক্ষী কাহাঁকে বলে ?--"তিতিক্ষা নাম শীতোফ্চসুথছুঃখা দিঘন্দ-- 
হনং দেহবিচ্ছেদ-ব্য তিরিক্তম্‌।” যাহাতে শরীর বিচ্ছেদ না ঘটে অর্থাৎ 
ঠা মৃত্যু না হয়, এ ভাবে যে শীতোঞ্চস্খদুখার্দি পরস্পর বিপরীত 
বিষয়নকল নহা করা, তাহার নাম তিতিক্ষা ৷ 
শ্রন্ধী কাহাকে বলে ?-৭গুরু বেদান্ত-বাক্যেবু বিশ্বাসঃ 1 গুরু ও 
বেদান্তশান্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা । 
সমাধান কাহাকে বলে £ “চিততৈকা গ্রতা।” পরমেশ্বরেতে মনের 
যে একাগ্রতা, /ত তাহার নাম সমাধান | ৃ 
6) মুতুক্ষুত্ব 
ুমুক্ষত্ব কাহাকে, বলে? মুমুক্ষুত্বং নাম মীক্ষেহভিতীব্রেচ্ছা-. 
বুম. 1--মুক্তিতে অতি তীক্ষ ইচ্ছাবত্তার নাম মুমুক্ুত্ব। 
এই সাধন-চতুষ্টম্ব-সম্পন্তি, এতছিশি শিষ্ট ব্যক্তি সাধন-চতুষ্টয-সম্পন্ | 
এই নাধনচতু্য়মপনন ব্যক্তির পক্ষেই আত্মানাত্ম-বিবেক বিচার প্রশস্ত. 
জানিবে। কিন এই সাধনচতুষ্ট়সম্পত্তির অভাব থাঁকিলেও বগ্যপি কোন 
ব্যক্তি এই আত্ম- বানি করেন, তাহাতে তাহার কোন প্রত্যবার 
নাই, অধিকন্ত তাহাতে তাহার মঙ্গলেরই সম্ভাবনা 1৯ 
: * সাধন-চতুই্ট়-দম্পভঠাভাবেহপি গৃহস্থানামাস্মানান্র-বিচীরে ভিটা নতি তেন, 
প্রত্যাবায়ে! নাস্তি-কিন্ব তীব-শ্রেয ভবতি। 


শ্রবণ, যনন ও নিদিধ্যাঁসন 


নাধনচতুষ্টরসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নহকারে আত্মা" 
নাজুবিবেক বিচার করিবেন। অতএব নাধকের শ্রবণ, মনন. "ও 
নিনিধ্যানন জানা আবশ্ক | | | 

.- 4) ররর 
বড়বিধলিনৈরশেষ বেদান্তানামদ্বিতীন্ববস্তুনি তাঁৎপর্ধযাবধারণং। 
-বেদান্তনার 

--বট্‌ প্রকার নিঙ্ঘ দ্বারা অদ্বিতীত্ম বস্ততে-_কিনা বরক্মেতে সমস্ত 
বেদান্তের তাত্পর্ধয অবধারণের নাম শ্রবণ । 

বপ্রকার নির্ঘ, বথা--( ১) “উপক্রমোপনংহার? ৫২) “অভ্যাস” (৩) 
“অপূর্ববতা' (9) কিল" (৫) “অর্থবাদ' (৬) “উপপত্তি, | 

উপক্রমেখপ্বংহার-প্রতিপাগ্ বস্তর আদিতে ও অন্তে নেই 
বস্তরই গ্রতিপাদন করাকে উপক্রমোপনংাঁর কহে । 

অভ্যাঁন-থে প্রকরণে যে বস্ত প্রতিপাদ্য, সেই প্রকর্ষণের মধ্যে সেই 
বস্তুকে পুনঃ পুনঃ শ্রতিপাদনের নাম অভ্যান। 

অপুর্ববতা-প্রতিপাদ্য বন্তর শ্রাণাতিরিক্ত প্রমাণের অবিবক্নরূপে 
নেই বস্তর প্রতিপাদন করাই অপূর্বতা | 

ফল-_প্রতিপাছ্য বন্তর গ্ররোজন অবণের নাম ফল । 

অর্থবাদ-_গ্রতিপাগ্চ বস্তর প্রশংসা করাকে অর্থবাদ বলে।' 

উপপন্তি- প্রতিপাদ্য ব্বদধের প্রতিপাদনের ঘুক্তির নান উপপত্ভি। 

এই ছয় প্রকার পিঙ্দ ছারা একমাত্র অদ্বিভীর ব্রন্দেই তাৎপর্য 
নিক্পণের নাম শ্রবণ । ৃ 
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ৃ (খ) মনন 

বেদান্তের অবিরোধে যুক্তি ঘারা সব্বদা শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রন্ধ চিন্তনের 
নাম মনন। 

(গ) নিদিধ্যাসন 

তত্বভ্ঞান-বিরোধী দেহাদির জড় পদার্থের জ্ঞান পরিহার পূর্বক 
অদ্বিতীয় ব্রঙ্মবস্তর অবিরোধী জ্ঞানপ্রবাহকে নিদিধ্যাঁসন বলে । 

সাধনচতুষ্টয়ম্পন্ন তত্বজ্ঞানের সাধক শ্রবণ-মুনন-নিদিধ্যান সহকারে 
চিন্তা করিবেন, “আমি নিত্য গুণ্ধ বুদ্ধ-_ প্রকৃতি আমার দাসীম্বরূপাঁ_ 
আমারই নেবার্থে তাহার সমস্ত আয়োজন । আমি জ্ঞানম্ববূপ, আমি 
প্রাণস্বরূপ, আমি অস্তিত্ব্রূপ-_তবে আমার উপরে প্রকৃতি প্রতিবিদ্বিত 
হইয়া তাহার গুণ (সত্ঃ রজঃ তমঃ) বিকাশ করিতেছে মাত্র। অতএব 
ন্থখ-ছুঃখাদি গুণের ধশ্ব হইতে পারে-আমার কি?” 


ছুখের কারণ ও যুক্তির উপায় 


জ্ঞানের দ্বারা সময় সময় অবশ্ঠই উপলব্ধি করিতে. পারা বায় যে, এ 
-নকলই মিথ্যা ত্রঙ্ঈই সব, ভেদকল্পন! মুঢ়তা 'মাত্র। : এই জ্ঞান স্থারী 
করিবার জন্য জ্ঞান-সাধনার প্রয়োজন । সাঙ্খ্যকার ছুঃখকে “হেয়” শব্দে 
অভিহিত করিয়াছেন! যথা . 

| ত্রিবিধং ছুঃখং, হেয়মূ- ।-__সাঙ্যদর্শন 

ব্রিবিধ ছুঃখের নাম “হেয়” । ভ্রিবিধ দুঃখ কি ?- না আধ্যাস্িক, 
'আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক । এই তিন প্রকার ছুঃখের নাঁম “হ্র্। 

_ প্রক্কতি-পুরুষ-সংযোগেন চাবিবেকো হেয়হেতুঃ 17 সাঙ্যযদর্শন:, 

__প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ দ্বারা:ষে অবিবেক জন্মের তাহাই হেয়- 
“হেতু । সংযোগ:কাহাকে বলে? 


১০ 


১৪৬ জ্ঞানী গুক্ু - [জ্ঞান কাণ্ডে. 


ক্পািলাশীতপাএভাপাপিলাতপশা লালা পাত 4 এ পতল প্্টিশপাপী তলাপাপাপা্িপাপিপস্পিপাপাপািনপসিপালপপিা্পাপা্প্িপাপীবা পাপা পাপা পালা পাপা 


ব্ব-স্বামি-শক্ক্যোঃ স্বরূপোপলন্ধি-হেতুঃ সংঘোগঃ | 
দৃশ্য ও ষ্টার ভোগ্যত্ব ও ভোকৃত্বর্ূপে উপলদ্ধিকে“সংযোগ বলে । 
আত্মা প্ররুতির সহিত নংযুক্ত হইলে, সেই সংযোগবশতঃ ত্র ্ব ও' 
দৃশ্তু উভয় শক্তির প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এবং সেই কাঁরণেই এই ভ্রগণ্খ- 
গ্রপঞ্চ বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে । এই সংযুক্ত হইবার একমাত্র, 
কারণ অজ্ঞান । জীবে জ্ঞন্স-জন্মান্তরের অবিদ্ানভূঁত ভ্রমজ্ঞানের সংস্কার 
আছে। এই সুক্ম নংক্গার-জ্ঞান পরমাখুজাত জগতে গন্ধাদি মনোহর 
বিষ নানাবপে প্রকটিত করে । তাহার সহিত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সংযোগ, 
হওয়ার সুখ-ছুঃথ অনুভব হয়ঃ তাহাতে সখতৃ্ণ জন্মে। সুখতৃষ্ণা হইতে 
চেষ্ট আইনে । মাননিক ও শারীরিক চেষ্টার কর্মফল উৎপন্ন হয়। 
কর্মফল হইতে জীবের জন্ম হয়। অতএব জন্মই দুঃখের কারণ। এই: 
দুঃখ প্ররুতি-পুরুষ-নংযোগে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানই ইহার হেতু । 
তদভাবাৎ নংযোগাভাবে হানং তদ্ৃশেঃ কৈবল্যম্‌। 
_-এই জ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া ঘায়।' 
সাধন; দ্বারা এই সংযোগ নাশ করাই প্রয়োজন, উহাই আত্মার, 
কৈবল্যপদে অবস্থিতি। প্রক্কৃতি-পুরুষের সংঘোগ হইতে থে বিষয়জ্ঞান, 
জন্মে, ভাহাই ত্রিবিধ দুঃখের প্রতি কারণ। 
তদত্যন্তনিবৃতিহীনম্‌1-_নাঙ্যদর্শন 
--ছুঃখত্রপ্নের অত্যন্ত নিবৃত্ভিকে 'হান? অর্থাৎ মুক্তি বলে। 
নেই আত্যন্তিক ছুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কি? 
বিবেকথ্যাতিস্ত হানোপারঃ ৷ নাঙ্যদর্শন 
বিবেকথ্যাতিই হানোপায়। অর্থাৎ বিবেকই মুক্তির উপাঁয়, যেহেতু, 
প্রক্কতি-পুরুষের সংযোগে অবিবেক উপস্থিত হইয়া ছুঃখোৎপাদন করে' 
' এবং প্রন্কৃতিৎপুকুষের বিগোগে ' দুঃখের নিবৃত্তি হয়৷ প্রকৃতি-পুরুষের” 
বিয্লোগ বা! পার্থক্য বিবেক দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই বিবেক দ্বারাই- 
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পেল লিসা ভি 
লি শলীতী্পাত ব্পীপান্টীলা পাপী -প্৬পাপপাপাপাপাপাাপাাপাপাপাপপাপপাপাপালপাপাপাপাপাপাপািপাপাপাপাাপাপাপাপাপাপাপাপাপাপাশাপাপাপাপাপাপাপাপিপী্পি 


হুঃখের আত্যত্তিক নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি হর়। এজন্য যাহাতে 
পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হয়, এরপ কাধ্যান্ুষ্ঠানের প্রয়োজন । 
ন প্রমাদাদনর্ধোহন্তে। জ্ঞানিনঃ স্ব-স্বরূপতঃ। 
ততো মোহস্ততোহহং-ধীস্ততো] বন্ধাস্ততো৷ ব্যথ। ॥ 
_বিবেকচুড়ামণি, ৩২৪ 
__সাধকের স্বকীয় ব্রদ্মভাবে যে অনবধানতা, তাহা অপেক্ষা অনিষ্টকর 
আর কিছুই নাই। কারণ অনবধানতা হইতে মোহ, মোহ হইতেই অহ্ং- 
বুদ্ধি, অহং্-বুদ্ধি হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে ছুঃখ উপস্থিত হয়। 
অত্তএব সাধক সাবধানতাঁর সহিত তত্ব বিচার করিবেন। সম্যক 
তত্বদর্শন হইতে আবরণ নিবৃত্তি হয়, আবরণ নিবৃত্তি হইতে ভ্রমজ্ঞান 
নাশ হয় এবং মিথ্যাজ্ঞান নাশ হইতে বিক্ষেপজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়। 
এতত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ, রজ্জ-স্বরূপ-বিজ্ঞানাথি। 
তশ্মাদস্ত তত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধ-মুক্তয়ে বিদুষা ॥ 
_বিবেকচূড়ামণি, ৩৫০ 
রজ্জম্বরূপ জ্ঞান হইতে আবরণ, বিক্ষেপ এবং মিথ্যাজ্ঞান এতত্ত্রর় 
সম্যক্রূপে দুষ্ট হয়, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি বন্ধনবিমুক্তির .নিমিভ 
প্রকৃতির সহিত পুরুষকে অবগত হইবেন। 
বাহির, অন্তর ও বৌদ্ধ জগৎ জয় করিরা ব্র্মভাব পরিস্ফুট করাই 
জ্ঞান যৌগের চরমোদদেশ্ত, ইহাই ধর্খের পূর্ণাঙ্গ । মহধি বশিষ্টদেব জ্ঞানের 
.সাত প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ণজ্ঞানে পৌছিতে সাতটা 
সোপান আছে ।.. এ নাত প্রকার অবস্থাকে ভূমিকা বলে ।-যথা-- 
জ্ঞান-ভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা ।. 
বিচারণা-দ্বিতীয়া স্তাতৃতীয়1 তহুমাননা ॥ 
সন্তাপতিশ্চতুর্থী স্তাত্ততোইসংনক্তি নামিকা। 
পরার্থভাবিনী ষণী সপ্তমী তৃষ্যগা স্বতা ।-_ যোগবা শি্ট 


১৪৮ জ্ঞানীগুরু [ জ্ঞান কাণ্ডে 
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__ প্রথম. শুভেচ্ছ* দ্বিতীর বিচারণ', তৃতীয় তন্থমাননা, চতুর্থ 
সন্কাপন্তি, পঞ্চম অনংনক্তিকা, ষষ্ঠ পৰার্থভাবিনী এবং সপ্তম তুরধ্যগ1। এই 
নাওটার এক একটাতে আরুঢ হইলে জ্ঞানের এক এক স্তর লাভ হয় । 

শুভেচ্ছা-শন দমাদি সাধনপূর্বক বিবেক ও €বরাগ্য উপস্থিত 
হই়া সুক্তিলাভের কামন] জন্মানকে শুভেচ্ছা বলে। এই স্তরে আমি 
জ্রান লাভ করিতেছি, ইহাই জানিতে পারা বাঁয়। 

বিচাবণা- শ্রবণ মননাদির ছারা বিচারশক্তি উপস্থিত হওয়ার নাম 
ব্চারণ।। এই স্তরে গেলে বুঝিতে পার] যার--ঘাহ! জাঁনিবার, তাহা 
জানিছাছি, জানিবার প্রয়োজন আর কিছুই নাই, কাঁজেই মনে আর 
কোন প্রকার অনস্তোবের কারণ থাকে না। | 

তন্ুমীননা-বিবন্ধবাননা পর্ত্যাগ পূর্ব্বক নিদিধ্যানন দ্বারা নত" 
সরূপে অবস্থিত হওয়ার নাম তনথগানসাঁ। এই স্তরে আনিলে জানিতে 
পারিব-থাহ। ত্য, তাহা বাহিরে নাঈ ; এতদিন অপরের নিকট থে 
নত্যানুপচ্চান করিয়। ঘুরিয়াছি, লে বৃথা) নত্য আমাদের ভিতরে | 
এখন নিশ্চই নত্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইরাছি। ্ 

অনংসক্তিকা-“আমিই ত্রহ্গ” ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত 
হওদ্াকে অনংনক্তিকা বলে। এই স্তরে উপস্থিত হইলে সর্বজ্ঞ ইওর] 
ধান্প। ৃ | 

অভাপত্তি_কোন বিধরবাসনা না] থাকা, অর্থাৎ নর্ঘ বিষয়ে 
'অনাপক্তির নাম সবাপত্তি। . এই স্তরে চিত্ত-বিসুক্তি অবস্থা আইসে-- 
তখন চিন্তের বহুদিকে ধাবিত হওরার স্বভাব থাকে ন1। 

পরার্থভাবিনী-কেবল পরত্রদ্দেতে চিত্ত লয় কর! অর্থাংপর- 
বাতিরিক্ত ভাবনা না হওয়ার নান পরার্থভাবিনী। এই স্তরে সাধকের 
উন স্ব-কারণে লীন থাকিবে । . - 

তুর্ধ্যগাঁদ্ঘত্ঃ কিছা পরতঃ কোনন্ধপে চিত্তের চাঞ্চন্য উপস্থিত না ্‌ 


ধু 


) 


চা, 


দুঃখের-কারণ ও মুক্তির উপায় ] জ্ঞানী গুরু ১৪৯. 
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হওয়ার নাম্‌ তূর্ধ্যগাঁ। এই শেষ স্তরে সাধক পূর্ণজ্ঞানে উপস্থিত হয়েন। 
এই অবস্থার উপস্থিত হইলে, সাধক শান্ত, সদানন্দ ও জীবন্ত হয়েন। 

বশিষ্ঠদেব কর্তৃক সাধকের অবস্থাভেদে এই সাত প্রকার জ্ঞানভূমি 
প্রদশিত হইয়াছে । অর্থাৎ ধেরপ সাধন করিলে যে পরিখাণে জান 
প্রস্ফুটিত হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন। যোগশান্রমতে যাহা অষ্টাঙ্দ বোগ- 
সাধন, বেদান্তমতে যাহা সাধনচতুষ্টয়, দর্শনশান্্রষতে যাহা শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যানন এবং তন্্রশান্ত্রমতে যাহা! ভত্বপাধন,--ততসমুদয়ই এ নাভ 
. প্রকার জ্ঞান প্রশ্ফরণের হেতু । এইরূপে জ্ঞানের বিকাশ হইলে আর 
কোন বিষরেই অজ্ঞতা থাকে না, নকল বিধয়েরই সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মে। 
সম্যক্‌ জ্ঞানের অপর নাম ব্রদ্দজ্ঞান। ব্রহ্গজ্ঞানে কিছুই অবিদিত থাকে 
না, এজন্য ইহার নাম সম্যক্‌ অর্থাৎ সমগ্রজ্ঞান। এই সমগ্র, সম্যক্‌ বা 
তরক্ধজ্ঞানের ভিত্তিমুল যৌগ । যৌগবলেই ইহ সম্পাদিত হয়, অন্য আর 
কোন প্রকারে হয় না। কারণ শাস্ত্রেই উক্ত আছে, 
_.. যোগাৎ সংজারতে জানং যোগো মধ্যেকচিত্ততা। -_আঁদিত্যপুরাঁণ 

--যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগদ্বাবাই চিত্তের 
একাগ্রতা জন্মে । 

যোগীপুরুষের ঈদৃশ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য, নামান্তরে এই 
জ্ঞানকেই আত্মজ্ঞান, ত্রহ্জ্ঞান বা তত্জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদর 
হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । | 


. তত্জ্ঞান-বিভাগ 
সাধন অনুসারে জ্ঞানের সাত প্রকার অবস্থা হইলেও প্রকৃত জ্ঞানের 


বিভাগ চারি প্রকার মাত্র । যথা_ আত্মজ্ঞান, প্রকৃতিজ্ঞান, পুরুষজ্ঞান এবং 
ব্রঙ্জ্ঞান। এই চারি প্রকার জ্ঞানকে এর কথার তত্জ্ঞান বলে। আহ্ব- 


১৫০ জ্ঞানী গুরু [ নানা কাণ্ডে 


পালাল লা্িসিপাচশী পালাল পাদ 





ভান দ্বারা আন্মতক্ক, প্রকতিজ্ঞান ছারা প্রকৃতিতত্ব বা বিদ্যাতদ্ব, পুরুষজ্ঞান 
দ্বারা পরমাস্ুতত্ব বা শিবতন্ এবং ব্রহ্গজ্ঞান দ্বার] ত্রহ্মতত্ব অবধারণ করা 
ঘার। প্ররূত পক্ষে জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানী এই ভিনটীকে যিনি 
এক বলিরা অবধারণ করিতে পারিরাছেন, তিনিই বার্থ জ্ঞানী এবং 
তিনিই আহ্ববিৎ। যথা 
জ্ঞানং ভ্ঞেরং তথা জ্ঞাতা ভ্রিতযরং ভাতি মায়া । 
বিচাধ্যঘাণে ত্রিতরে আজ্মৈবৈকোহবশিস্ততে ॥ 
ভ্ঞানঘাত্মৈব চিদ্রুপো ভ্ঞেরমাট্মিব চিন্সরঃ | 
বিজ্ঞাতা স্ব্মেবাতআী যো জানাতি নস আত্মবিৎ ॥ 
-শহানির্বাণতন্ত্র, ১৪ উ$১ ১৩৮ 
জ্ঞান, জ্ঞের ও জ্ঞাতা এই ত্রিত্র কেবল মায়া দ্বারা পৃথকৃরূপে 
প্রতিভাত হইতেছে; পরন্ত এই ভ্রিতরের তত্ব বিচার করিলে একমাত্র 
আত্বাই অবশিষ্ট থাকেন, আর কিছুই থাকে না । কারণ চিন্ময় আত্মাই 
জ্ঞান, চিন্ময় আঙ্মাই জ্রের এবং চিন্ময় আত্মাই স্বয়ং জ্ঞাত; ধিনি ইহ। 
জাত হইতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ | কেননা 
জ্ঞানং নৈবাজ্মনো ধর্শে! ন গুণো বা কথঞ্চন। 
জ্ঞানস্বরূপ এবাত্বা নিত্য: পূর্ণ বদাশিবঃ ॥--বিজ্ঞানভিক্ষু . 
জন--আন্ার গুণ বা ধন্ম নহে। আত্মা স্বর 'জ্ঞানকপী, নিত্য 
এবং পুর্ণ মহ্গলময় । 





ৃ 


আ'ত্বতত্ত 
প্রথঘে আহুতত্ব অবধারুণ করিতে হইবে । 
শুক্র-শোণিতরোর্বোগে পঞ্চভূভাঁত্সিক! তনঃ। 
পাতাল-দব্গ-পব্যন্থম্‌ আহ্গৃতত্বং তদুচ্যতে ॥_ তন্তরবচন 


আত্মতন্ব] জ্ঞানী গুরু ১৫১ 





শুক্র ও শোণিতযোগে যে পঞ্চভৃতাত্মক স্থুলদেহ, তাহার পাতাল 
হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আপদমস্তককে আত্মতত্ব বলে। 

পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীর কাহাঁকে বলে ? না 

রসাদিপঞ্ষীকুতভূতসম্তবং ভোগালয়ং ছুঃখস্থখাদিকর্শণাম্‌। 
শবীরমাগ্ন্তবদাদিকর্দজং যায়াময়ং স্থুলমুপাধিমাত্মনঃ ॥ 
-_রাম্গীতা, ২৮ 

ন্যাহীা ক্ষিতি, অপ তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভৃতাত্বক, 
যাহ সুখ-ছুঃখাদির কারণন্ববূপ, যাহা কর্দভোগের আলয়, যাহ? উৎপত্তি 
ও নাশযুক্ত, যাহ প্রারবকর্মজ, যাহা মায়ার বিকারন্বরূপ, রি অন্নমূয়' 
শরীরকে স্থল শরীর বলে। 

স্থল দেহের পদতল হইতে মস্তক পথ্যন্ত চতুর্দশ ভূবন অর্থাৎ সঞ্চ 
পাতাঁল ও সপ্ত স্বর্গ বলে। এই সপ্তপাতাল ও সপ্তত্বগর্ুক্ত চতুর্দশ ভুবনযয় 
স্থূল দেহটা থে পঞ্চভূতাত্মক, জন্ম-মৃত্যু এবং কৌমার-যৌবনাদি বিকার- 
যুক্ত, জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুণ্ডিরূপ অবস্থাসম্পন্ন এবং প্রারন্ধকর্মা ও স্বখ- 
দুঃখাঁদি ভোগের যে আলয়ন্বরূপ, এই সমস্ত তত্ব প্ররুতরূপে অবগত 
হওয়ার নাম আত্মত্ত্ব এবং তত্বস্বরূপ অনুভব করণ জন্য যে ষট্চক্রজ্ঞান, 
তাহাই আত্মতর্ব-জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। 

সাধন ব্যতীত মায়াবিমোহিত জীবের এই আত্মজ্ঞান সহজে উদয় হয় 
না; এজন্ত যম-নিয়মাদি সাধনাস্তর প্রাণীয়াম দ্বারা ষট্চক্র ভেদ করিয়] 
শমদমাদির সাধন করিলে, আত্মজ্ঞান প্রশ্ফুটিত হইয়া থাকে। আত্ম 
জ্ঞানের বীজ সকল দেহেই নিহিত হইয়া আছে; কিন্তু তাহার সাধন বা 
অভ্যান না করিলে প্রস্ফুটিত. বদ্ধিত ও প্রকাঁশিত হয় না, এজন্য নাধন 
করিতে হয়; সাধন করিলেই আত্মজ্ঞান জন্মে । 


প্রকৃতি ব৷ বিদ্য-তত্ 


জ্ঞানের দ্বিতীঞু বিভাগ বিগ্যাতত্ব কাহাঁকে বলে? 
মুলাধারে চ ঘা শক্তিগুঞবক্তেণ লভ্যতে ) 
না শক্িরোক্ষদা নিত্য] বিগ্যাতত্বং তছুচ্যতে ॥ -_তত্ববচন: 
__এই স্ুদশরীরাভ্যন্তরে আধারকমলে বে শক্তিরূপা। প্রতি অধিষ্টিতা' 
াছেন, তাহার তত্ব গুরুমুখে শিক্ষা করিবেন | সেই শক্তিরূপা প্রক্কতি- 
দেবীই ঘুক্তিদাত্রী অর্থাৎ তাহার তত্ব অবগত হইলেই মুক্তিলীভ হইয়া 
থাকে। এক্ন্য এই শক্তিতত্বুকে বিগ্ভাতত্ব বলে। ৃঁ 
বিদ্যা অর্থে জ্ঞান, জ্ঞানোদয় হইলে অবিদ্যা ব। অজ্ঞান বিনাশ প্রাঞ্চ 
হয় এবং অন্জ্ান নাশ হইলে মুক্তি লাভ হ্য়। এক্ষণে কিব্পে সেই বিদ্যা! 
তত লাভ হইবে, তাহাই দেখা ঘাউক |. 
আভ্ুতব বলিলে বেরূপ প্রঞ্চ গুল ভূতের সহিত এই স্থুল দেহের নন্বদ্ধ 
অবগত হওয়াবুঝার, বিগ্যাতব্বেও তেমনি সুক্মদেহের সহিত শক্তির কিবূপ 
সদ্বন্ধ, তাহাই অবগত হওয়া যায় । হুক্্র শরীর কাহাকে বলে ? 


€ 


সক্মৎ মনোবুদ্ধিদশে ত্রিষৈধুতিং প্রাণৈরপঞ্কীকুতভূতমভবং | 
ভো্ত,ঃ সুখাদেরপি নাধনং ভবেৎ শরীরমন্যদিছুর আ্বনে। বুধাঃ ॥ 
--বরাম্গীতা, ২৯. 
মন, বুদ্ধি, দশেন্দড্রির এবং পঞ্চ প্রাণ এই সপ্তদশাবয়বঘুক্ত অপঞ্কীকৃত 
'আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে জাত, স্কুল শরীর হইতে ভিন্ন এবং সুখ ' দুঃখ 
ভোগ করিবার নাধনস্বরূপ থে দেহ, তাহাকেই সুক্শরীর বলে । 
“তলিদদুচ্যতে” তাহাকেই লিঙ্গশরীর বলে। বেদান্তশান্্রমতে ইহার 


ুলাদারস্থিতা শক্তিই জীবের ভীবত; এই শতভিই স্থল সঙ 


প্রকৃতি বা বিদ্ভাতত্ব] জ্ঞানী গুরু রি 





পিসি সাসসপসি৮৯ 





শরীরোৎপত্তির কারণ এবং এই শক্তিই ব্রদ্ষশক্তি। ইনি রিনা 
সর্বজীবে অধিষ্ঠানপূর্বক সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ইচ্ছশিক্তি, ক্রিয়া 
শক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে প্রকাশ পাইরাছেন। ইনি মহতত্ব বাঁ বুদ্ধিতত্ব- 
রূপে জ্ঞানশক্তি, ইশি অহংতত্বরূপে ইচ্ছাশক্তি এবং একাদশ ইন্দরিঘ্তত্ব- 
রূপে ক্রিয়াশক্তি হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ইনি বিদ্যারূপে বিশুদ্ধ 
জ্ঞানপ্রকাঁশিক! মুক্তিদাত্রী মহামায়া ঈশ্বর-প্রসবিনী কুগুলিনীশৃক্তি এবং 
অবিদ্ভারপে অজ্ঞান প্রকাশিকা নংসারাসক্তিকারী জগতগ্রসবিনী আবরণ 
শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি বলিয়া কীরন্তিতা হয়েন। 
ইচ্ছাঁশক্তি-_মূলা প্রক্কৃতিদেবী ইচ্ছাঁণক্তিরূপে বৈষ্ণবী হইয়া সত্ব 

গুণাবলম্বনপুরর্বক পরমাআসচৈতন্যকে বিষ্ণু সংজ্ঞা দিয় লক্মীনারায়ণ রূপে 
লিমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্কে, তৃবর্লোকে বা বৈকুঠে অবস্থিত হইয়া ক্রিপা-- 
শক্তিপ্রন্থুত যে ব্রদ্ধাণ্ড, তাহাই পালন করিতেছেন। যথা 


ব্রহ্মার নিবাস হতে উদ্ধে নেই স্থান । 

অতি ভয়ানক পদ্ম ফড় দল নাম ॥ 

পদ্ম মধ্যে বীজকোধ ভূবর্পোক নাম | 

পরম আশ্যধ্য স্থান অতি গরণধাঁম ॥ 

গঞ্মোপরি বামে লক্ষ্মী দক্ষে সরন্বতী | 

উভয়ের মধ্যে বিষ্ণু অতি শান্তমতি ॥ 

ব্রর্দার জনিত স্টি চরাচর যত। 

পালন করেন বিষ শ্রীবাণী সহিত ॥--শক্তি-ভক্তি-তরব্দিণী 


ক্রিরাশক্তি-প্রকৃতিদেবী ক্রিয়াশক্তিরূপে ত্রার্গী হইয়া রজোগুণী- 
বলম্বন পূর্ব্বক পরমাত্মচৈতন্তকে ব্রহ্গা সংজ্ঞা দিয়া পাবিত্রী-্রঙ্গারূপে 


মূলাধার-চন্তে ভুলোকে অবস্থিত হইয়া ভ্রিয়াশক্ির দ্বারা পৃথীরূপ 
ভূমগ্ুল বুষ্টি করেন: যথা 


১৫৪ জ্ঞানী গুরু '[ জ্ঞানকাণ্ডে- 


পপি পিপাপি পাপা 








০০ পপ পাপ লীলা স্পা পপীপপীপাাপিপিসপাপিপিিপপীতাপীপা্পি পাপী পপ, 


বেদমাতা সাবিত্রী লইয়া বাম ভাগে । 
বালকের স্যার ত্র স্থট্িঅন্থরাগে ॥ 
নাবিভ্রীর সাধন করিয়া বিধিমতে । 
করেন প্রজার ক্্টি শক্তির বরেতে ॥ 
পৃথিবীমগল এই ভূলোক নামেতে | 
বসতি করেন ব্র্গা সাবিত্রী হিতে ॥__শক্তি-ভক্তি-তরদ্দিণী 
জ্ঞানশক্তি-আবার প্রক্কৃতিদেবীই জ্ঞানশক্তিরপে গৌরী হইয়া 
তখোগুণাবলঙ্ন পূর্বক পরমাআু-চৈতন্থকে হর বা মহেশ্বের সংজ্ঞ! দিয়া 
হবুগৌরীরূপে মণিপুর চক্রে রুদ্রমুক্তি ধারণপুর্বক স্বল্পেণিকে অবস্থিত হইয়া 
টার ছার সংসার মোচন করেন । বথাঁ 
বৈকুঠের উদ্দেশে পদ্ম মনোহর | 
দশপত্র নীলব্্ণ অগ্নির আকার ॥ 
ভদ্রক্কালী মহাবিদ্! কুত্রের বামেতে। 
সংহার করেন স্থষ্টি একই গ্রাসেতে ॥ 
ত্র্মার স্থজন কন্ম বিষুুর পালন । 
সংহার করেন মহারদ্র ভ্রিলোচন ॥ 
পালন করেন বিষ বত চরাচর। 
ভোজন করিয়া কালী করেন নংহার ॥--শক্তি-ভক্তি তরদ্দিণী 
ই সুট্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্ভুত স্ুল সথম্পরদেহের যাবতীয় তত্বদকল 
বিশদরুপে জ্ঞাত হওদাকে বিগ্ভাতত্ব বলে এই জ্ঞানকে বিদ্যাতত্বজ্ঞান 
বলে। প্রত্যাহার ও ধারণা সাধন দ্বারা এই বিদ্যাতঘ্ুঞ্ঞান উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । মহান্তরে এই শক্তিত্রঘকে কেবল এক ক প্রকৃতি ও এক পুরুষরূপে 
ব্যাথা করা হইতেছে | যথা 
জ্ঞানশক্তির্বানীশ উচ্জাশক্তিরুমা স্থিতা । 
ক্রিহাশজিিদং বিশ্বস্ত তং কাঁরণং ততঃ ॥-_কাশীখণ্ড 


পুরুষ বা শিবতত্ব ] জ্ঞানী গুরু, ১৫৫. 





পাশাপাশি, 





১, 





পরমাত্ম স্বয়ং জ্ঞানশক্তিকে আশ্রম করিয়া ঈশ্বররূপে প্রকাশিত 
হইলেন। ইনিই পুরুষ এবং ইচ্ছাশক্তিকে আশ্রত্ব করিয়া উকার, মকার 
ও আকার 'এই তিনটি বর্ণাত্বক (গুঁকার ) উমা নায়ী প্রকৃতিরূপে 
প্রকাশিত হইলেন । পরে এই পুরুষ ও প্রকৃতি শিব ও শক্তি উভয়ে 
ক্রিয়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব রচনা করিলেন। খিনি এই 
ব্রিশক্তির স্বরূপ, তিনিই ব্রন্ম। 


পুরুষ বা শিবতত্ত্ 
জ্ঞানের তৃতীয় বিভাগ শিবতত্ব কাঁহাকে বলে, তাহাই আলোচনা 
কর! যাউক। 
সহআারস্য মধ্যস্থে সহশ্র্দল-পক্কজে। 


তন্মধ্যে নিবসেদ্যস্ত শিবতত্বং তছ্চ্যতে ॥-_তত্্রবচন 
_শিরস্থিত সহশ্রদল কমলে যে পরমাতআ্ৰী অবস্থিত আছেন, তিনিই 


পরম শিব। তীহার বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়ার নাম শিবতত্ব। 
সহআ্ারস্থিত পরমশিবই পরমাত্মা, আত্মাই পুরুষ বা ঈশ্বর পরবাচ্য। 

ইনিই সর্বজীবদেহে অবস্থান পূর্ব্বক মায়াকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বর নামে 
অভিহিত হন এবং অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবশব্দে কাথত হন। এই 
পরমাতুচৈতন্যই মায়া ও অবিগ্ভাতে প্রতিবিদ্বিত হইয়] ঈশ্বর ও জীব 
সংজ্ঞা! প্রাপ্তি হইবাঁর কারগ হওয়াতে ইহাকে কারণ-শরীর বলির উক্ত 
“করা যায়। কারণ-শরীর কাহাকে বলে? না 

অনাগ্যনির্বাচ্য মপীহ কারণং 

মায়াপ্রধানন্ত পর শরীরকম্‌। 
উপাধিভেদাভূ যতঃ পৃথক্‌ স্কিতং 
. স্বাত্মানামাতন্য বধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥-_রীমগীতা', ৩০ 


১৫৬ জ্ঞানী গুরু [ ভ্রান কান্ডে 


সিল এ 


__ এই কার্ণ-শরীর আদি রহিত, অনির্ধাচ্য, সাদা প্রধান, সুদ ও সুক্ষ 
শরীর হইতে ভিন্ন, জাগ্রত স্বপ্র ও সুবুপ্তির কারণ হওয়াতে জ্ঞানিগণ 
ইহাকে কারণ-শরীর বলিকা নির্দেশ করেন । ূ 

বদিও অবিদ্যাকে কারণশরীর বলে কিস্ত চৈতশ্ঠনংবোগ ব্যতীত. 
কোঁন শরীরই স্থাক্রী হইতে পারে না, এজন্য তত্্রশান্্রমতে শিবতত্ুই 








৯৮৯৫৯ পসিপাটিপাছ পাস পা পি পিপি পি সি ৫৯ লা৯িপািপাসিপসি পারা 


১ ২ ১ ২ 
কারণ-শরীর 1 যোগের নপ্রষাঙ্গ বে ধ্যানঃ নেই ধ্যান ছার] এহ কারিণত 
শরীর অনুভব হুইফ়া থাকে; সাধক ধ্যাঁন-নিদীনিতনেত্রে আত্মপাক্ষাৎকার 
লাভ করেন অর্থাৎ আমি কে ইহা জার জ্ঞাত হইবার বাকী থাকে না। 
ব্রঙ্গী তর্ত 
বিদ্যাতু ও শিবতন্থ একত্র সন্মিলনেই ব্রহ্মতন্ ॥ ব্থাঁ 
যুলাধারে বদেখ শক্তিঃ সহজ্রারে নলাশিবঃ | 








শিবঃ প্রধান: পুক্তবঃ শৃক্তিশ্ত পরমা শিবা । 
শিবশক্যাত্বকং ব্রহ্ম যোগিনভ্তকুদণিনঃ [--ভগবতীগীতা,৪1১১ 
--শিবই পরম পুরুষ এবং শদ্ভিই পরা প্রক্কৃতি, তহুদর্ণী যোগিগণ, 
প্রক্কাতি ও পুরুবের একতাকে ত্র্দ বলিরা ভাবেন । ডি 
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স্পিপাসিপাউিরসপিস্পাসিতা 











বাহ্জগতের মন্থে মম্মে ঘে মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহারই 
নাম প্রকৃতি এবং খু বাহৃজগতে যে ঠৈতন্তস্কৃত্তি স্বপ্রকাঁশ রহিয়াছে, 
তীহারই নাম শিব বা পুরুষ। এই চৈতন্য এবং মহতীশক্তিকে সমাষ্ট 
করিয়া যখন একাননে উভয়কে একত্র জড়িত বলিয়! অনুভব হইবে : 
অর্থাৎ দুইয়ের একটিকে স্বতন্ত্র করিতে গেলে, যখন ছুইটিই অদৃশ্য হইবে 
-বলিয়া বোধগম্য হইবে, তথনই ত্রহ্মকে চিনিতে পারিবেন । 
'নমাঁধিযোগ ব্যতীত ব্রন্ষের স্বরূপ বোধ হয় না। সমাধিস্থ যোগী 
ভিন্ন অন্য কাহারও ত্রদ্মের হ্বব্ূপ বোধ হয় না এবং ত্রদজ্ঞানও জন্মে না। 
যথা 
' আত্মানং পরমং বেত্তি যোগযুক্তং সমাধিনা । 
যুক্তাহারবিহা'রশ্চ যুক্তচেষ্টশ্চ কর্মন্থ ॥_গোরক্ষনংহিতা, ৩৩৪ 
পরিমিত আহার-বিহার-সম্পন্ন ও নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ষে তৎপর 
এএবূপ যোগী ব্যক্তিই সমাধি-ধোগ দ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে পারেন। 
পরমাত্ম! অর্থাৎ ব্রহ্ম সমাধিগম্য, সমাবি-যোৌগ ভিন্ন তাহাকে উপলন্ধি রা 
“যায় না। প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মতা ভাব কেবল সমাধি অবস্থাতেই 
অনুভব হইয়া থাকে । তখন জানিতে পারা যায়, এক ত্রহ্মই চণকবৎ 
(ছোলার নায়) দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি-পুরুষরূপে পরিদৃশ্তমান 
হুইতেছেন। এই সকল তত্ব সম্যক্রূপে বুঝিবার জন্য টি ও অষ্টা বা 
'্গৎ ও ব্রহ্ম স্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর! কর্তব্য । 


ব্রহ্ম-বিচার 


ভগবান্বশিষ্ঠদেব ব্রদ্মবিচাররে মোক্ষদঘারের অন্যতম দ্বারপাঁল শ্বরূপে 
বর্ণনা কৰিয়াছেন। বস্ততঃ যিনি কৃত তত্ব অবগত হইবার জন্য যথার্থ 
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পাপা 





লাপললতপিপশালালাপাপাাপাতপীলাশাীাপাতাপাপীপপাস্পা্নাপাপাপাপাপানপীপাপাপাপপাপাপপাপাপাসপিপপাএাপাপাপাি পিপাসা পাপা, 


যত্রশীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে -আপনার অন্তরে সর্বদা? 
তদ্বিষয়ক বিচার করিতে থাকেন, ভিনি অচিরেই আপনার অভিলধিত 
পদার্থ লাভ করিয়া! কৃতার্থ হন। 

সমুদ্রস্তেব গান্তীধ্যং স্থ্রধ্য মেরোরিব স্থিরমূ। 

অন্তঃশীলতা চেন্দোরিবোদেতি বিচারিণঃ ॥--যোগবা শিষ্ঠ 

-_-যে ব্যক্তি ব্রদ্দবিচার করেন, তাহার অন্তঃকরণে সমুব্রের স্যার, 
গাল্ভীব্য গুণ, স্থমেরুর স্যার স্থিরতা এবংচন্দ্ের স্যার শীতলতা নমুর্দিত হয় । 

অতএব প্রতিনিরত শ্রদ্ধ। ও যত্বনহকারে ব্রহ্মবিচার করিবেন । ইহা 
বিবযস্থখের ন্যায় আশুগ্রীতিজনক না হইলেও দৃঢ়তার নহিত 'অভ্যান, 
করা কর্তব্য । মহামতি ব্যানদেব বলিয়াছেন, র 

স্যাৎ্খ কৃষ্ণনামচরিতাদ্িনিতাপ্যবিছ্যা- 
পিত্তোপতপ্তরসনস্ত ন রোৌচিকৈব। 
কিন্তাদরাঁদনুদিনং খলু সেবয়ৈব 

স্বাদ পুনর্ভবতি তদ্গদমৃলহন্ত্রী॥ 

--পিত্ত ছুষ্ট ইইলে জিহ্বায় পিতা] অর্থাৎ চিনিও ভাল লাগে নী, 
তিক্ত লাগে, কিন্তু আদরপূর্বক ওধধের ন্যায় প্রতিদিন কিছু কিছু করিরা 
তাহা ভক্ষণ করিলে, তন্বার৷ সেই পিত্তদোষ নিবারিত হইয়! ক্রমে; 
তাহাতেই কুচি জন্মে এবং তখন তাহার নম্যক্‌ স্বাভুতা অনুভূত হয়। 

এইরূপ অবিদ্যা! অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়ামোহে লমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ত্রহ্গ-. 
বিচার ভাল লাগে-না, কিন্ত তাদৃশ মন্গন্য যদি (ভাল না লাগিলেও ) 
যত্ব পূর্বক কিছু কিছু করিয়া তাহার সেবা করে, তাহা হঈলে সেই ভাল: 
না লাগার কারণ অজ্ঞান বা মায়াঘোহ বিধ্বস্ত হইয়] গিয় ক্রমে তাহার, 
মনে ব্রহ্গবিচারের স্বাহুতা অন্থভূত হয়। ও 

গচ্ছতন্তিষ্ঠতে। বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোইপি বাঁ । 
ন বিচারপরং চেতো? যস্তাসৌ মৃত উচ্যতে ॥--যোগবা শিষ্ঠ: 


বিচার ] জ্ঞানী গুরু 


আাসিসিস্পিস্িসিিসিিসপিপাসাসিপিসপিসিপাছি 





পাপিস্পিপাসিপা৯প৯পিপাসি ৯৯৫৯৯ 





৯৯৫৯৫ ৯পাসপিসিপস্পাসপাসপিসপছিপাসরসপপাসিত 


'সযাহাব চিত্ত গমনকালে, স্থিতিকাঁলে, জাগ্রত অবস্থাতে এবং স্বপ্ন 
অবস্থাতে সর্বদা ব্র্মবিচারাসক্ত ন। হয়, সেই ব্যক্তিকে প্ডিতেরা মৃত 
বলিয়া অভিহিত করেন। 
ধাহাদিগের মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, ধাহারা তন্ন তন্ন করিয়া সকল 
' বিষয় আপন মনের মধ্যে বিচার করিতে না পারেন, তাঁহাঁদিগের তাদৃশ 
দুর্বল হৃদয়ে কোন গভীর বিষয় কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। 
তাহাদিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্য আঘাতেই একেবারে নষ্ট হইয়া 
যায়। সুতরাং সাধকের পক্ষে চিন্তাশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। 
নতুবা ধাহার মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, যিনি আপনার অন্তরে গভীর বিষয় 
সকল বিচাঁর করিতে পারেন না (অথবা করেন না.), তিনি রাশি রাশি 
পুস্তক পাঠ করিলেও প্ররুত তত্বজ্ঞ'ন লাভে বঞ্চিত থাকেন । 
যগ্চপি বিশেষরপে নিজ অন্তরে বিচার না করিয়া কেবলমাত্র শাস্তরীয় 
উপদেশ বা বড় বড় লোকের মত জানিয়া কোন পত্যকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করা যায়, তাহা হইলে পরীক্ষার সময় ঝড় আনিলে নে সত্য কখনই আর 
'হাদয়ে স্থান পায় না। অনেক লঘুচিত্ত ব্যক্তিকে যে প্রতিদিন নৃতন 
নৃতন মতের বশীভূত হইতে দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণই এই যে,- 
তীহারা নিজ অন্তরে নেই গভীর বিষয়ের নম্যক্‌ চিন্তা করিতে অক্ষম 1" 
জ্ঞানগরিষ্ঠ ঝষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব কহিয়াছেন__ 
অগৃহীতমহাগীঠং বিচার-কুস্থম-দ্রমম্‌। 
চিন্তাবাত্যা বিধুনোতি ন স্থির-স্থিতিযু স্থিরম্‌ ॥ 
: বা -_যোগবাশিষ্ট 
__অরুতজট অর্থাৎ অবদ্ধমূল হইলেও স্থির স্থানে স্থিত যে ব্রদ্ষবিচার' 
স্বরূপ বৃক্ষ, তাঁহাকে চিন্তারূপ বাযুনমূহে চালিত করিতে পারে না। 
| 'বিচারাজ্জায়তে বৌধহনিচ্ছা যং ন নিবর্তয়েৎ। 
স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংনারে দহত্যখিলসত্যতাম্‌॥ *--পঞ্চদশীঃ 
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পেপাল 











পানি 





_-বিচাঁর হইতে থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা একবার দু়তা! প্রাণ 
হইলে তদ্বিঝয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও উহা কখনও নিবারিত হইবার নহে 
এজ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র সমস্ত সাংসারিক অনিত্যবস্তবিষ়ক সত্য 
ভ্রমকে বিনাশ করিয়া থাকে । 

অতএব ধিনি পরব্রদ্দের সাধনা দ্বার] মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন, 
তিনি কোন শান্্রকে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, অথবা কোঁন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের মতকে অভ্রান্ত জ্ঞান কবিরা অন্ববিশ্বানী হইবেন না। সতঘুক্তির 

সহিত সকল বিধরের পুঙ্থান্থপুঙ্ঘবূপে বিচার করিলে বাহা৷ রত্য বলিয়। 
. বোধ হইবে, তাহাই ঘত্রের সহিত গ্রহণ করিবেন ! যথা 
অণুভ্যশ্চ মইদ্ভ্যশ্চ শান্ত্রেভ্য কুশলো নরঃ। 
সর্ধবতঃ সারমাদগ্াৎ পুষ্পেভ্য ইব বট্পদঃ ॥. 
__জ্রীমভাঁগবত, ১১৮১০ 

_-ম্ধুকর বেখন সকল পুপ্প হইতে সাঁর গ্রহণ করে, তত্দ্রপ ধীর ব্যক্তি 
সুদ্র ও মহৎ সকল শান্তর হইতে নার গ্রহণ করিবেন। 

যদ্দি পুরাকাল হইতে নকলহে বিচার পরিত্যাগ করতঃ অন্ধবিশ্বানের 
বশীভূত হই শান্ত্রোপদেশ মাত্রেরই অঙ্গগামী হইতৈন, তাহা. হইলে 
গুনি-বিদিগের মধ্যে পরস্পরের মতের এত বিভিন্নতা ঘটিত না। এ 

বিষয়ে ব্যানদেব বলিয়াছেন ূ . 
তকোৌহপ্রতিষ্টঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঁ, 
নানাবৃতিবস্ত মতং ন ভিন্নম। 
বর্শস্ত তত্ৎ নিহিতং গুহায়াঘ_ 
মহাজনেো৷ যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ 

' অষ্টাবন্র বলিকাছেন-- 

শানা যত মহর্ধীণাংনাধৃনাং ঘোগিনাং তথা ; 
2777. সৃষ্টনির্ষেদমাপন্নঃ কোন শাম্যতি মান্বঃ? 


বরহ্মাবিচার ] জ্ঞানী গুরু ১৬১ 





শাপলা তিপাসিপসপিসিস্পাসিবাসিপািলা 


অতএব কেবল মাত্র শান্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিবেন - 
-ন1। যুক্তিকেও অবলম্বন করা চাই, কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্শ নষ্ট হ্য়। 
যুক্তিযুক্তমুপাঁদেয়ং বচনং বালকাদপি । 
অন্তৎ তৃণমিব ত্যজ্যমপুযক্তং পদ্মাজন্মনা ॥--যোগবাশিষ্ঠ 
--বালক যগ্পি যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে, তাহাঁও আদরপু্র্বক অবশ্ঠ 
গ্রহণ কর! উচিত; আঁর অধুক্তিকর কথা ব্রদ্মা কহিলেও তাহা! তৃণের 
স্যায় ত্যাগ করা কর্তব্য | 
কিন্ত ব্রক্মবিচার কর্তব্য জাণিয়া যেন কেহ্‌ কুতাকিকতা অবলম্বন না 
কবেন। কারণ তদ্বাবা বিন্দুমাত্র উপকার না হইয়া! কেবলমাত্র অনিষ্ট- 
সংঘটনই হইয়া থাকে । শাস্ত্কারগণও এ বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান 
রিয়া গিরাছেন । যথা-- 


স্বাহ্নভূতাববিশ্বাসে, তর্কস্তাপ্যনবস্থিতেঃ, 
কথং বা তাফিকন্মন্যন্ততুনিশ্চয়মাপ্ুয়াৎ ? 
বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত, তথা মতি 


স্বান্ভৃত্যন্নাবেণ তর্ক্যতাৎ্-_মা কুতক্যতাম্‌ !__পঞ্চদশী, ৬২৯৩০ 
__-যদি স্বীয় অন্ুভবেতে বিশ্বাস না হয়, তবে কেবল তর্ক দ্বারা তাঁকিকেরা 
কি প্রকারে তর্কনিরপণ করিতে পারিবে? যেহেতু তর্কের সমাপ্তি 
নাই ; অর্থাৎ এক ব্যক্তি তর্ক দ্বারা এক প্রকার নিশ্চয় করে, তাহা হইতে 
বুদ্ধিমান আর এক ব্যক্তি তাহ খণ্ডন করিয়া! অন্য প্রকাঁর নিরূপণ করিতে 
পারে । অতএব সাধক আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার করিবেন এবং থে 
বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে না পারিবেন, অথব1 যেগ্ডলিতে তাহার 
সন্দেহ হইবে, নেইগুলির মীমাৎসাকরণার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির নহিত তদ্বিবয়ের 
আলোচনার প্রবৃত্ত হইবেন মান্র। বস্তুতঃ কুতর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না; 
যেহেতু কুতর্কের ছারা তত্ব নিশ্চয় দূরে থাকুক, সমূহ অনিষ্ট ংসাধিত 

-১.১ 


আপলাপ্িলাপিপপপাপাপাপিশাশাপাপাশীশীশিিিশশিিিোাাটি টিটি 


১৬২ জ্ঞানী গুরু [ জ্ঞান কাণ্ডে 


নি াতলাপপাতাপাশীশাপীপপপীপাপালীপাপাপপাপাদপাাপিলা্পাাপানাপাশাপাপাপা্পীপাপাপাপাপাস্পি পাম্প পাপা পা্পাপাপীপাপপপিপািপ, 





পি 





তানি, 


হয়। অতএব তভুজ্ঞানলভার্থ সাধক ভক্তি ও-শ্রদ্ধা নহকারেতনকি, 
নতঘুক্তির সহিত ব্রহ্মবিচার করিবেন। | | 
পরোক্ষা চাঁপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজ]। 
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোহয়ং সমাপ্যতে ॥ 
__পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ১৫ 
__বিচাঁর ছ্বাব1 পরমাজ্মবিবয়ক ছুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা 
পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোন্ষজ্ঞান; তাহার মধ্যে পরোক্ষজ্ঞান হইলেও ঘতদ্দিন 
পর্ধ্যস্ত অপরোক্ষজ্ঞান না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিচার করিবে, পশ্চাঁৎ, 
অপরোন্জ্ঞান হইলে আপন হইতেই বিচারের সমাপ্তি হইবে | . 
বিচারয়ন্নারণং নৈবাজ্মানং লভেত চেৎ। 
জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে তি |-_পঞ্চদশী, ৯৩৩ 
যদি মরণ পধ্যন্ত বিচার করিয়াও আত্মলাভ না হ্র, তথাপি তাঁহী' 
নিরর্থক হইবার নহে । কারণ এ জীবনে না হইলেও পরজীবনে তাহা, 
সম্পন্ন হয়। ণ 
প্রকৃত ভক্তিযোগে ধাহারা তত্বজ্ঞান লাভ করেন, স্বাভাবিক. 
নিরমানুনারে তাহাদিগের হৃদয়ে যথানময়ে ব্রহ্গবিচার আলির! উপস্থিত, 
হ্য়। 


ব্রমা-বাদ 


আগে ব্রহ্ম কি, তাহাই অবধারণ করিতে হইবে । 

তো বিশ্ব সমুডূতং যেন জাঁতঞ্চ তিষ্ঠতি । 

যন্সিন্‌সর্ধাি লীযন্তে ভেরং তদ্তরন্ধ লঙ্গণৈঃ॥-_মহানির্ব্বাণ তন্ত 

--বাহা হইতে.বিশ্ব উৎপন্ন হইস্কাছে, যাহাকে অবলহ্থন করিপ্লা ইহা 
অবস্থিতি করিতেছে, এবং স্থির অব্যক্ত অবস্থার এ নমস্তই ধাহাতে লীন, 
হই থাকে, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিঘা জানিও। , 


৯. পালা 


ব্রহ্মবাদ ] | জ্ঞানী গুরু ১৬৩ 





পিপি, 





পাশাপাশি পাপা 





এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রন্মের স্বূপতঃ দেশকালাদ্িতে পরিচ্ছেদ নাই | 
সেই পূর্ণ পুরুষ পূর্ণভাবে সর্বদা বিরাজিত আছেন। 


নৈব বাচা ন মনন। প্রাঞ্চুং শক্যো ন চক্ষুষা। 
অস্তীতি ক্রবতোহন্াত্র কথং তছৃপলভ্যতে ?-_-কঠোৌপনিষত্, ৬।১২ 
এই পরমাত্মম্বরূপ পরব্রহ্মকে বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা অথবা চস্ু প্রভৃতি 
ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত হওরা যার নাঁ। কেবল জগতের মূল অস্তিম্বরূপে 
তাহাকে জান যার মাত্র। অতএব অস্তিস্বরূপে তাহাকে যে ব্যক্তি 
দেখিতে না পায়, তাহার জ্ঞানগোচর তিনি কিরূপে ইইবেন ? 
ইছুদিদিগের ধর্মশান্ত্র পুরাতন বাইবেলে এই বিষয়ের একটি স্থন্দর 
কথা আছে। যথা 
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একদ1 রাঁজধষি জনক উপবনে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিরাছিলেন-_ 
তমাল বনে অদৃষ্ত সিদ্ধগণ এইরূপ গাথা গান করিতেছেন_- 
অশিরস্কমা কারাভমশেষা কারসংস্থিতম্‌। 
অভজজ্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাআ্বানমুপাস্মহে।--যোগবাশিষ্ঠ 
.-যিনি মন্তকাদি অবয়বরহিতঃ যিনি প্রত্যেক বস্তুতে সমভাবে অবস্থিত, 
যিনি "আমি আছি” এই কথা অজভ্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা 
নেই পরমাত্মীকে উপাননা করি । 
বাহাদিগের শুনিবার শক্তি আছে, বাস্তবিকই তাহাদিগকে পরমেশ্বর 
প্রত্যেক স্থান হইতে অবিরত উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, “আমি আছি” 
«আমি আছি ।” তাহারা আরও শুনিতেছেন, বুক্ষলতাগণ নিঃশবে 
'তীহারই কথা বলিতেছে, চন্দ্র স্্যাদি গ্রহগণ ঘোরপবে মহাগগনে তীহারই 
অস্তিত্বের প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, গর্ভস্থ শিশুও যোড় করে সমস্ত 


শপ 


১৬৪ জ্ঞানীগুবুঃ জ্ঞান কাণ্ডে" 


০৮ এাতাপপলাশিপিপাপাপিনিপািানাপপা্িপিপীবপাপিীপাপাপাশসি পাপা 





পেল, 


জগদ্বানীকে নেই পরমেশ্বরের মহান্‌ সত্তাতে বিশ্বানকরিবার জন্য অনুরোধ 
করিতেছে । অতএব নেই নকল জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞানান্ধ জীবগণের বিদ্যা 
বুদ্ধি ও বাহ্‌ সভ্যতাকে িকৃ, বাহাদের অপবিত্র কর্ণ এরূপ পবিভ্রতম 
গম্ভীর শব্দ শ্রবণে বঞ্চিত হুইরা থাকে । 
হিন্দুধর্ম যে বেদান্তমূলক, দেই বেদান্ত মতে ত্রদ্ম ব্যতীত আর কিছুই 
নাই-_কিছু থাকিতে পারে না। তিনি অনাদি ও অনভ্ত। এই ব্রহ্ছই 
যদি একমাত্র অদ্বিতীর নিভ্যবন্ত হন, তবে তাহার ম্বপ কি? তিনি 
একমাত্র সত্তা স্বরূপ বলিরা বৈদিক খষি উদ্দালক তীাকে বংস্বরূপ 
বলিয়াছেন । এ জগতে নেই সত্তার চৈতন্যরূপের পরিচর সর্ধত্রই ৷ অতএব 
নেই সত্ত। ঠতন্ম্বরূপ । তাই খণ্বেদে তিনি চিতরূপে উক্ত হইকাছেন। 
বাহ চিংস্বরূপ, তাহা অবশ্য আনন্দময় | স্থখের অভাবেই ছুংখ । স্থথের 
অনন্ত দূপই নিত্যানন্দ। এ জগতে থে স্থথের পরিচয় আছে, দেই সুখ 
অপরিচ্ছিন্ননপে অনন্ত হইলেই শ্ত্যানন্দমমর হয়। ভাই পরষ খবি 
সনৎকুগার ব্রঙ্গকে আনন্দ-ন্বরূপ বলিয়া স্থির করিন্াছেন। অতএব 
ব্রন্মের স্বরূপ “অচ্চি্ানন্ৰ 1” 
ব্রহ্ম দি একমাত্র নিত্যবস্ত হন, তবে আমর] যে পরিবর্তনশীল জ্রগৎ 
দেখিতেছি, এ জগৎ কি ?--এ নমুদ্র তাহারই বপ। 
সর্ব্বং খন্ছিদং ত্রদ্ম তজ্জলান্‌! - ছান্দোগ্যোপনিষৎ 
এ জগৎ সমুদয়ই ব্রঙ্গ, যেছেতু-_-তজ্জ--তীাহা হইতে জন্মে, তল্প-_- 
তীহাতে লীন হর, এবং তদন্‌- তীহাতে স্থিতি করে বা! চেট্িত হয়। 
সুতরাং এই পরিবর্তনশীল জগতের নহিত অনন্ত ব্রহ্মসত্তার সামগ্স্ 
এই যে, জগৎ বদি ব্রঙ্গে লীন হয়, তবে ভীহাঁর সে ভগতের লীনাবস্থা 
আছে। নেই লীনাবস্থাই নিগুণ বীজাবস্থা। যেষন বীজ বুক্ষে লীন 
থাকে, তেমনি এ জগৎ এককালে ত্রদ্মরূপ অনন্ত বীজনভার় লীন থাকে 
, তাই বদি হয, তবে ্রদ্গের সেই বীন্রাবস্থা অবশ্ত ভগৎ-রূপ ব্যক্ত ও 
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শিলা 





পার পাপ া৯৮১৮৮৮৮৯৮৮৯৮১৮৮৩৯৮৮১াপিপীালিন 





তা্িপাতি্পদ 


বিরাট অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র; তাহা স্বরাট অব্যক্ত অবস্থা, আর এই জগৎ 
তাহার নেই বীজাবস্থার ব্যক্তরূপ। এই ব্যক্তরূপই চেষ্টিত অবস্থা, 
সুতরাং অব্যক্ত অবস্থা নিশ্চেষ্ট। চেষ্টা-_সত্ব রজঃ ও তমোগ্তণান্িত। 
স্ৃতরাং নিশ্চেষ্ট অবস্থায় এই ত্রিবিধ চেষ্টা যদ্দি লীন থাকে, তবে নেই 
অব্যক্ত ও বীজাবস্থায় নিশ্চেষ্টতা বশতঃ তাহা নিগুণ। অতএব যখন 
বেদান্ত বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিগুণ, তখন বুঝিতে হইবে, সেই নিগুণ শব্দের 
অর্থ নিষ্কিয় এবং সগুণ শবের অর্থ সচেষ্ট বা সক্রিয়। স্বৃতরাং নিপু ব্রহ্ম 
বপিলে এমত বুঝায় না যে তাহাতে গুণের একেবারে অভাব) 
তাহাতে এ ত্রিগুণের একেবারে অভাব নহে, গুণ তাহাতে 
ভন্তলীন মান । | 

অতএব বেদান্ত যেমন বলিয়াছেন, এ জগৎ এককালে ব্রঙ্গে লীন হয়, 
তেমন আবার বলিগ্নাছেন, এ জগৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতে 
অবস্থিত থাকে। এই উৎপন্ন শব্দের অর্থ এমন নহে যে, পূর্বের যে বস্ত 
ছিল ন", সেই বস্তর সহসা উদ্ভব হইল; ইহার অর্থ, নেই অনন্ত ব্রন 
তাহার বীজাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আদিলেন। প্রথমে সেই অনন্থ 
নিগুন সভা এক অনন্তগুণমাত্রব্যগ্রক সগুণ সত্তারূপে দেখা দেয়। তাহার 
নামই মহতত্ব। এই মহতত্ব ক্রমশঃ বিশ্ববিকাশিনী ব! স্থষ্টিকারিণী সুক্ষ 
শক্তিসমূহে বিবৃদ্ধ হয়। স্তরাং নিগুণ ব্রহ্মনত্তার সাত্বিক ক্রির়াশীলতা'র 
নামই বপ্ুণ মহতত্ব। এই শুদ্ধ সত্ব সপ্তণ মহত্তত্বই ঈশ্বর নামে অভিহিত 
_হন। কিন্ত ইনি সগ্ুণ হইয়াও গুণাতীত ; কেননা গুণের দ্বারা “তিনি 
ক্রিয়াপর নহেন ; গুণ তাহাতে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য করিতেছে মাত্র। 
নিগুণ ব্র্গ হইতে সগ্তণ ঈশ্বর-যেমন এক অগ্নি হইতে অগ্রযন্তর ৷ দীপ- 
শলাকায় যেমন অব্যক্ত আলোক নিহিত থাকে, তাহাকে জ্বালিলেই নে 
যেমন আলো! প্রকাশ করে, তদ্দরপ ব্রহ্ম অব্যক্ত এবং ঈশ্বর ব্যক্ত । কিন্তু 
দীপশলাকাস্থ অব্যক্ত আলোক আপনি ব্যক্ত আলোকরপে প্রকাশ পায়, 
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জীর্হীতি জলিয়া আলোক হয় ; বর্ম নিত্যবস্ত, তিনি থাকেন, তাহা 
হইতে ঈশ্বর হন । 
আনীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণমূ। 
অপ্রতর্ক্যৎ অবিজ্ঞে্ৎ প্রন্থপ্তমিব বর্বতঃ ॥ _মন্থবংহিতা। 
_ বিশ্বস্থটির পূর্বে ব্রদ্দের ঘে অবস্থা, তাহা অপ্রজ্ঞাত, অপ্রতক্য, 
অলক্ষণ (লক্ষণের দ্বারা নিরূপণ হর না) এবং বাক্য মনের অতীত । 
সুষ্টির অতীত নেই অবস্থাকে নিগুণ বলা হইছ্া থাঁকে। এই নিগ্র্ণ 
নিরাকার বাক্যমনের অতীত সেই ব্রন বখন নিস্থক্ষু অর্থাৎ স্ট্টিইচ্ছুক 
হইলেন, তখনই তিনি বিকারবান্‌ ও সগ্ণ হইলেন। কেননা ইচ্ছা 
হইলে গুণ হইল এবং থে অবস্থার ছিলেন, তাহার বিরুতি হইল । এই 
বে অবস্থা ইহাই ঈশ্বর ।-_অর্থাৎ ক্র অতীত হইরা ধিনি নিগুণ ও 
নিরাকার ভাবে অবস্থিত ছিলেন, স্থট্টিকরণেচ্ছাবুক্ত হওয়াতে তিনিই 
সগ্তণ সাকার হইলেন। তথাপি তিনি নিত্য, এই অবস্থাটুকু ভাবজ্ঞের | 
আবার নিগুণই সগ্ু৭ হইলেন--ইহাও ভাবজ্ঞের | 
যোহনাবতীন্ত্িয়োহগ্রাহঃ সুন্োহব্যক্তঃ ননাতনঃ | 
সর্বভূতময়োইচিস্ত্যঃ ন এব স্বরমুদ্ধভৌ ॥-_ম্নুনংহিতা 
-ঘিনি পূর্বে সুম্্ম অতীন্র্রির হইয়া অব্যক্ত ও ভচিন্ত্যভাবে 
অবস্থিত ছিলেন, তিনিই বাক্তীকৃত হইয়া স্বরং গ্রকাশ পাইলেন । 
নদেব শৌম্যেদমগ্র আসীৎ স্‌ পুরুষব্ধঃ।-_শ্রুতি 
--এই আত্মাই অগ্রে ছিলেন, তিনি পুরুববিধ অর্থাৎ পুরুষের স্যার 
শিরঃপাণ্যাদি অবরববিশিষ্ট হইরখ উৎপন্ন হইলেন । 
তবে কি ঈশ্বর আমাদের স্যার অবয্নববিশিষ্ট? শাস্ত্র বলেন 
- কত্ৃত্বপিদ্ধৌ পরমেশরস্ত, শরীরনিদ্ধিঃ স্বত এব জ্ঞাতা। 
ঘটন্য কর্তা খলু কুস্তকারঃ কর্তা শরীরী ন চ নাশরীরী ॥ _.শত দূষণী 
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যখন. থষটকার্যে কর্তা পুরুষকে মানা বার, তখন তাহার শরীর- 
সিদ্ধি সহজেই উপলব্ধি হয়, তাহাকে সগ্ডণ বলিয়া! মাঁনিলে গুণের আশ্রর 
ন] মানিলে চলিবে কেন? পিঙ্শরীর, স্থলশরীর বা কাঁরণশরীর বলিতে 
'পার.। আশ্রধ-স্থানকেই শরীর বলে। 

পূর্ববাবস্থোততরাবস্থায়াঃ কারণমভ্যপগমাৎ।__শাঙ্করভাত্ 

পূর্ববাবস্থা বদ্রপ হর, উত্তরাবস্থাও তদ্রপ হইরা থাকে । নাম-বূপময় 
জগৎ যাহা হইতে প্রস্থৃত হইয়াছে, তাহার নাম-বূপ ন| থাকিলে--রূপময় 
জগৎ কি প্রকারে রূপ ধারণ করিতে পাবিত? ব্রহ্গ সপ্তণ হইয়া প্রথমে 
সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণে তিন বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন। 
যথা 

একং ব্রহ্ম ত্ররো দেবা ব্রন্মাবিষুমহেশ্বরাঃ | 

এক ত্রঙ্গ ব্রহ্মা, বিষু ও মহেশ্বর এই ত্রিমুত্তি ধারণ করিরাছিলেন। 

«কেবলমাত্র যে এই ত্রিবিপ মৃদ্তিকেই তিনি ধারণ করিলেন, তাহা নহে। 
সোইকাময়ত অহং বহু স্তাঁং প্রজাঘ়ের 1 শ্রুতি 

তিনি কামনা করিলেন, “আমি বহু প্রজা হইব |” তাহাতেই 

'ৃতিনি বহুবিগ্রহ ধারণ করিলেন । 
নর্ধবান্‌ পাপান্‌ ওবৎ। ভররতিসংষোগশ্রবণাচ্চ ॥_ শ্রুতি 

- শরীরধারীর হ্যায় কাম-ক্রোধ ভয় সকলই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু 

€কবল স্টির রক্ষার্থ, পালনার্থ ও সংহারার্থ। 
একত্ৎ কূুপভেদশ্চ বাহাকর্্প্রবুত্তিলঃ। 
দেবাদিভেদম্যান্তে নান্ত্েবাবরণো হি নঃ ॥-বিষুপুরাণ 

__ €মেই একই দেব বাহাকাধ্য সম্পাদন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
'দেবাদি আবরণে আবৃত হহ ইলেন এবং দেবতা হইয়া দেবতাস্তর ভাঁব গ্রহণ - 
করিলেন । তদনন্তর সাঁধকভাবাঁপন্ন জীবের যাহাতে সর্ধনিদ্ধি লাভ হর, 
যাহাতে কষ্টের ভন্মনাফল্য লীভ হয়, তাহা! করিলেন। তাহার জন্য 


১৬৮ জ্ঞানী গুরু [জ্ঞানকাণ্ডে 


৯৯ প৯৮৯৮৯৫৯৫৯প৯পসস্পিসিস্িসিপসিপিসপিসিপাসিসিপাসিপা৯পাসি প৯৫৯ পিপাসা পা পাপা 








প্রল্ষণে। বূপকল্পুনা 1” ব্রন আপনাকে বহুবিধরূপে কন্সিত 
করিলেন ।* + 
অগ্নির্ধথেকো ভূবন্প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বস্ভুব । 
একন্তথা সর্ধভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং গ্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ 
_কঠোপনিবৎ ৫1৯ 
অগ্নি যেমন ভূবনে প্রবিষ্ঠ হইয়া নানাঁরূপ গ্রহণ করিক্াছে, নেই 
প্রকার নেই এক ও সর্ধ্বভূতাত্ম। বহির্ভাবে নানারূপ গ্রহণ করিলেন । 
অতএব ইচ্ছাঁমর ইচ্ছাকৃত স্যষ্টি ও সষ্ট পদার্থের জন্য নিগুণ হইয়াও 
নগ্তণ এবং নিরাকার হইয়াও নাকার হইরাছেন। বস্ততঃ এই মহত্ত্বই 
ঈশ্বরচৈতন্যের উপাধি ; এই উপাধি নিশ্মল জ্ঞানমর় সত্তা? এই নির্মল 
মহত্ত্ব কখন কখন মন বা বুদ্ধি নামেও অভিহিত হন। ফেলন ত্র 
মহত্তত্বে ঈশ্বর-চৈতত্তরূপে বিবন্তিত হন, তেমনি নেই মহত্ত্ব হইতে ঘথন 
আবার বিশ্বশক্তির পরিণাম ঘটে, সেই ঈশ্বর-চৈতন্য আবার দেই সমস্ত 
শক্তির চৈতন্য বা আত্মারূপে দেখা দেন। 
এই ম্হত্তত্ব হইতে ব্রঙ্গাপ্ডের বিকাশ হয়। এই ব্রঙ্গাণই বিশ্বের 
শক্তিময় অথগ্ুস্বরূপ | এই ব্রঙ্মাণ্ডেই অবিশেষ মহত্ত্ব হইতে বিশেষ বিশেষ, 
জাতীর বীজোৎপত্তি । এই বিশেষ জাতীয় বীজ*নভ্তাই বৈশেষিকের বিশেষ 
পদার্থ,গরমাণুবাদীর বিশেষ বিশেষ পরমাণু-ভ্রগৎ্, বেদান্তর হিরণাগর্ত, 
পৌরাণিকের ব্রহ্মা, জাতিবাদের জাতি-সমটি-সম্পন্ন ব্রহ্গীর কায়া। 
এই ব্রহ্মা হইতে জীব পধ্যন্ত নৈয়ার়িকদিগের আরম্ু-বাদভুক্ত | ঈশ্বর- 
চৈতন্য এই শক্তিনমূহের আত্মারূপে অবস্থিত হইলে তাহাকে কুটস্থচৈতন্ 
বলে। এই ত্রহ্গা্ড হইতে যখন বিরাট বিশ্ব প্রস্থুত হয়, তখন এই কুটস্থ- 





. *... কুদ্ত কঈসনা শন্চের বেগে কৃতকারকে ব্ী বিভক্তি হইয়। “্রহ্গণঃ” এইরূপ 
পদ হইয়াছে। অতএব ব্রপ্গের রূপকজনা। এইরূপ না হইয়া ব্রক্ধ আপনাঁকে অত অনেক রূপে 
কর্ন! করিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। রর 
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চৈতন্য চেতন-অচেতন জীবের সৃপ্ম ও স্থল শরীরের আত্মারূপে দেখা 
দেন। প্রতি জীবের অন্তরে অন্তরে কুটস্থ চৈতন্য আত্মারূপে অবস্থিতি 
করেন । ব্রদ্ধাণ্ডের শক্তিময় সত্তার বিকাশাবস্থায়ই,এই অনন্ত চেতনাচেতন 
_ জীবপূর্ণ জগৎ । যাহা শক্তির আত্মন্বরূপ ছিল, এই বিরাট বিশ্ব বিকশিত 
হইলে, সেই কুটস্থটৈতন্ প্রতি চেতন জীবের আত্মরূপে এবং অচেতন" 
জীবেরও আত্মরূপে অবস্থিত থাকেন ।- যাহা এই জীব-চৈতন্যের উপাধি, 
তাহাই জীব নামে অভিহিত । 
বৈদিক. স্ট্টিকাণ্ড হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে প্রথমত: 
সচ্চ্দানন্দবিগ্রহ সর্বশক্তি নিগুণ পরব্রহ্মই উল্লেখযোগ্য | তিনি নর্ধশক্তি- 
পূর্ণ; স্থতরাং তাহাতে জ্ঞান-শত্তি ও অজ্ঞান-শক্তি ছুই পদার্থ এবং সপ্তাব' 
ও অনভ্ভাব ছুইটিই আছে। লীল। করিবার ইচ্ছাও আছে, অনিচ্ছা 
আছে। একটি আছে আর একটি নাই, পরিপূর্ণ পরত্রদ্ষে এ কথাটি- 
খাটিবে না, স্থৃতরাং তাহার যে অজ্ঞান শক্তি আছে, তিনি তাহার বিকাশ' 
করেন; উহা অন্ুপপন্ন কথ! নহে। তীহার অজ্ঞান শক্তি নাই বা তিনি: 
অজ্ঞান শক্তির বিকাশ করিতে পারেন না, একথা বলিলে তাহাকে অপূর্ণ 
'বলা হয়। অতএব লীলাময় লীলার জন্যই অসগ্ভাবময় অজ্ঞান শক্তির' 
বিকাঁশ করেন । পরব্রদ্ম অনাদি ও অনন্ত ; সুতরাং অজ্ঞান-শক্তি তাহার 
সর্বাংশ ব্যাপিয়া আবিভূর্তি হয় না, কিরদংশ ব্যাঁপিয়াই আবিভভূতি- 
হয়। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন, 
পাদোঁইস্য সর্বভূতানি ভরিপাঁদস্ত/মৃতং দিবি । 
__-এই সমুদয় ভূত তাহার একপাদ, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত, নিত্যমুত্ত 
ও স্বর্গে অবস্থিত 
ভগবান বাসুদেব অর্জনের নিকট-_ 
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ব শ্রীমদূঙ্ভিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বংমম তেজোইংশসভ্বম্‌ ॥ 


স্স্টঃ 
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পালাবার পান 





পাপা, 
পপি, 





অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাঞজ্জ,ন ৷ 
বিষ্টভ্যাহমিদং কুতৎসমেকাংশেন স্থিতো। জগৎ ॥ 
গীতা) ১০1৪১1৪২ 
ইহাই বলিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্য সমর্থন করিপ্পাছেন। অতএব স্ুট্টিকাঁলে 
তাহার সমৃদর ব্রন্গনত্তাংশ ব্যাপিরা অভ্ঞান-শক্তি আবিভূর্ত হয় না, 
তাহার অমৃত ভ্রিপাদ অব্যাহত থাঁকে। কেবল যাহা চিরকাল নগুণ 
হইতেছে, গেই অশমাত্রই নগুণভাব প্রাপ্ত হয় । . নেই সগুণভাব প্রাপ্ত 
অংশই বা সগ্রণ ত্র্ছই পরমেশ্বর পদবাচ্য | ৬ 
তিনি আকাঁশাদি পঞ্চ সুস্মরভৃতের স্থষ্টি করেন এবং সেই কুক্ক্ভৃত- 
-পঞ্চকের প্রত্যেকের নাত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিরপঞ্চক ও সমস্ত 
সাত্বিকাংশ খিলাইয়া অহঙ্কার, চিত্ত, ঘন ও বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের স্ছট 
করেন। আর নেই ভূতের নাত্বিন্দাংশ দ্বারা প্রাণ অপানাদি পঞ্চবৃত্তিক 
প্রাণের স্থট্টি করেন। 
সেই জ্ঞানেত্দ্িরপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক ও সাহঙ্কার 'অন্তঃকরণ সুক্মভূত 
পঞ্চকের আশ্রয়েই থাকে । তাহাতে হয় এই বে, এ সপ্ধদশটি পদার্থ 
মিলিয়া দেহের স্যার অর্থাৎ সুন্দ্রভাবাপন্ন দেহ প্রস্তত হইব? পড়ে । সেই 
দেহে পরমেশ্ববের হিরঘ্মর জ্যোতিঃ গ্রতিবিদ্বিত হয়, কাঁরণ এ দেহ অতীব 
স্বজ্ছ। ভদ্বারা এ দেহ চেতয়খান হয় এবং ভিরণ্যগর্ত নাঁম প্রাপ্ত হয় । 
হিরণ্যগর্তের বারহারিক নাম নাধারণতঃ ঈশ্বর বা! নারারণ। ইহার 
অংশই মুক্তজীব বাব্যষ্টিতে ইনিই তৈজন নাম পাইয়া থাকেন। 
আবার ইনিই স্থুল শরীরে প্রবিষ্ট হা বিরাট যুন্তি বা গীতোক্ত 
বিশ্বরূপ নাম প্রাপ্ত হন। বিরাটের অংশই বৈশ্বানর বণ ব্যটিতে স্থুল-- 
'দেহাভিঘানী ব্রদ্দজীব। এই বিরাট গ্রজাপতি বা চতুক্মুখ ব্রহ্ধাই 
আমাদের স্থট্িকর্তা। বল। বাহুল্য, হুক্ষের স্ষ্টিকর্তা পরমেশ্বর এবং 
স্ুলের স্থট্িকর্তা বিরাট্‌ পুরুব বা পিতামহ ব্রঙ্গা। 
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চৈতন্য তবে চতুর্বিধ-_্রদ্ষচৈতন্যা, ঈশ্বরচৈতন্য, কুটস্থুচৈতন্য ও জীব- 
€চতন্য । চৈতন্য এই চতুর্ধিধ আকারেই অনন্থ । তিনি অনন্তরূপে এই 
বিশ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশ্ব ত খণ্ডিত জীবপূর্ণ, তবে ব্রচ্মচৈতন্য 
অনন্তরূপে আছেন কি প্রকারে? বিশ্ব সেই খণ্ডিত জীবপূর্ণ হইয়াও 
অনন্ত, এজন্য অনন্ত ব্রঙ্গই বিশ্বব্যাপী হই্য়াছেন। কেবল স্তুলদর্শীর নিকট 
বিশ্বের খণ্ডিত রূপ । কিন্ত ব্রন্মাবিৎ তত্বদর্শার নিকট এ বিশ্বের জীবরূপ 
সমস্ত খণ্ডিতাকার ধারণ করিলেও, তাহা! ব্রহ্ম ব্যতীত অন্তরূপে প্রতীত 
হয় না। তাহারা বলেন, ত্রন্মে নকল এবং ব্রঙ্গ সকলে ; তিনি সকলের 
নব, সবের সকল ।. সর্ধত্রব্যাপী চৈতন্যস্বরপ পরমেশ্বর সর্বভূতে বর্তমান 
বহিয়াছেন এবং তীহাঁরই প্রকাণ্ড উদরে অর্থাৎ এই মহাঁ-চিদ্গগনে 
“অসংখ্য ব্রন্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে ।_ 
_. তত্র ভরহ্মাগুলক্ষাণি সন্তাসংখ্যানি ভূরিশঃ 
তান্যন্যোন্তমৃষ্টানি ফলানীব মহাঁবনে ॥  -যোগবাশিষ্ঠ 
_ 'মহাবনে যেমন অসংখ্য ফল থাকে, তাহার স্তায় এই মহা চিদ্গগনে 
অসংখ্য ব্র্গাণ্ড আছে, কিন্তু, নেই সকল ব্র্গাণ্ড পরস্পর .দৃষ্ট হয় ন| | 
তথা বিস্তীর্ণনংদারঃ পরমেশ্বরতাং গতঃ | --যৌগবাশিষ্টদাঁর, ১০1১৬ 
এই যে পরিদৃশ্তমান জগৎ দৈখিতেছ, তাহাই অখণ্ডিত ব্রদ্দের বপ। 
এই অমুদয় বিশ্ব সেই বিরাটপুরুষের অবয়ব মাত্র। 
চৈতন্াঁৎ সর্ধবমুৎপন্নৎ জগদেতচ্চরাচরম্‌। 
অন্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্ান্ান্তি চেদত্তি চিন্ময় ॥_শিবনংহিতা, ১৮২ 
_যদি জগতের প্রর্ুত অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 
বিবেচন! করিতে হইবে হে একমাত্র চিত্স্বরপ ব্রহ্ম হইতেই এই চরাঁচর 
বজগহ উৎপন্ন হইয়াছে; পরন্ত ধদি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার কর] ন1 যায়, 
্তাহা হইলে সেই একমাত্র চিন্ময় ব্রন্মই আছেন, অপর কিছু নাই বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয় ৷ 
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রা পীর পপপীপাপািলা পাপী 
্পশপপাপপাপশাপানীশিলালালাপাপশাপাপিপাপাপাপপাপিপপীপপপপাপাপাপাপাপািপাপালবাপী পাপা এ পাপানিন্পী্া, 


এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে ঘে, প্রকৃতপক্ষে এই জগতের অস্তিত্ব 
আছে কি না? এ সম্বন্ধে বেদাত্ত বলেন, 


| ্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধবর্বনগরৎ বথা ) 
তথ! বিশ্বমিদং দৃষ্টৎ বেদান্তেঘু বিচক্ষণৈঃ ॥- শ্রুতি 

্বপ্নাবস্থার যেরূপ অনত্য বন্তকে সত্য বলিরা বোধ হর, এবং আমি 
স্বপ্ন দেখিতেছি বলিয়া কখনই বোধ হর না, সেইরূপ মাাবলে এই 'অসত্য- 
জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে এবং আমি থে মায়া-রিমোহিত: 
হইয়া এরূপ দেখিতেছি, তাহা কখনই বোধ হয় না। ্বপ্নকালে যেরূপ 
স্বন্র প্রানাদ নন্নিবেশ ও অতিশর সুশ্জ্খলাবম্পন্ন অনত্য গন্ধবর্বনগর 
নত্যরূপে দৃষ্ট হয় এবং নিদ্রাভদ্বে তাহা অলীক বশতঃ তিরোহিত হইরা 
যার, সেইবধপ অজ্ঞানাবন্তায় এই জগৎ নত্যবৎ প্রতীয়মান হর এবং- 
জ্ঞানোদর হইলে এই জগতের অস্তিত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয় । এজন্য বেদান্ত- 
বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই জগতকে স্বপ্রের ন্যায় অনিতা, মিথ্যা, ভ্রমাত্বক ও 
অলীক বলিয়া জানেন আবার বেদান্তশান্ত্রে আছে বে__ 


পাবকাদিক্ষ'লিঘাঃ সহস্্রণঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।--ভ্রুতি 
যেরূপ অগ্রিক্ষুলিঙ্ঘনকল অগ্নির স্বব্ূপ, সেইরূপ নহজ্র সহস্র প্রকার" 
জীবনংঘুক্ত এই অপরিনীম জগৎ ও তাহার স্বরূপ । 
কেহ বলিতে প'রেন, তবে এই জগৎকে কি প্রকারে অলীক ও. 
ভমাত্বক বলিতে পারা যার? এ কথার মীমাংসা এই যে, 


মূলৌহ্বিস্ফুলিদ্ধাছৈঃ স্থটিব্যা চোদিতাহস্তথা 
উপারঃ নোহবতারার নান্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥-_ শ্রুতি 


পি 


সৃতিকা, লৌহ, বিক্ষুলিপাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা থে ষ্িগ্রকার শ্রুতিতে- 
উক্ত হইয়াছে তাহ ভ্রগং, জীব ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদনার্থ__কোন; 
ছেতবাদ প্রত্তিপাদনার্থ নহে । 


্রহ্ম-বাদ ] জ্ঞানী গুরু ১৭৩ 


পাপা পি পাস পাপা পি পা পাস ত৯৩৯ সপ পাপিস্িসএসপিসপসপ৯পপসপিসিপিছি। 


যেরূপ এক অপরিচ্ছিন্ন আকাশে ঘটাকাশ, পটাকাশ ও মহাকাশ 
ইত্যাদি নানারূপ দ্বৈতকল্পনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক আকাশ একই 
অদ্বৈত মাত্র, এই জগং্, জীব ও পরমাত্মার ভেদও তন্রপ জানিবে। 
অতএব,_- 
ইদং সর্বং পরমাক্মেতি শ্রুতেঃ। 
__ শ্রুতি প্রমাণে জান] যায় যে, পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, 
«এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময় । 
নাআুভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন। 
ন পৃথও, নাপৃথক্ষিপ্িঃদিতি তত্ববিদো বিছুঃ ॥-_শ্রুতি 
--তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আজ্ম। ৃ আত্মন্রূপ, 
লানাগ্রকার নহেন, কিন্ নান! বস্তর অন্তর্ববত্তীরপে বিদ্মান আছেন । 
যেরূপ রঙ্ছু স্বীয় আকারে অবস্থিত থাকিয়াও সর্ধপ্রকারে সর্পরূপে 
কল্পিত হর, আত্মাও স্বরূপে অবস্থানপূর্বক অন্স্তভাবে কল্পিত হইয়! 
খাকেন। এজন্য আত্মা প্রকৃতপক্ষে কল্পিত পদার্থ হইতে কোনরূপ ভিন্ন 
বস্ত নহেন। 
অভেদে! প্রত্যয়ো যস্ত জগতাং পরমাত্মনা। 
নৈব তন্বমতিজ্ঞেঘি। দেবানামপি দুল ভা ॥__বেদান্ত 
-_পরমাত্মার সহিত জগতের অভেদ জ্ঞান অর্থাৎ ঘট-পটাদি যাবদ্বস্ততে 
পরমাত্মজ্ঞানই তত্জ্ঞান। এই জ্ঞান দেবতা দিগেরও ছুশ্পাপ্য ৷ অতএব-__ 
তত্বমাধ্যাত্বিকং দৃষ্ট1 তত্বং দৃষ্টা তু বাহ্তঃ | 
তত্বীভূতস্তদার। মন্তত্বাদদ প্রচ্যুতো ভবেৎ | শ্রুতি. 
__পৃথিব্যাদি বাহৃতত্ব ও মনোবুদ্ধি প্রভৃতি আধ্যাতিক তত্‌ পরিজ্ঞাত 
হুইয়া আত্মপরায়ণ হইবে। নমাহিত চিত্তে “লোইহং” অর্থাৎ আমিই 
নেই ব্রহ্ম এবং "তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নাই” সর্বদা এইরূপ অদ্বৈত 
খ্যানপরারণ,হইয়! থাকিবে । পুথিব্যাদি.বাহ-পদার্থলমুদর, রজ্জুতে. সর্প 


১৭৪ জ্ঞানী গুরু [ জ্ঞানকাণ্ডেঃ 


এলানতাপশনিপপশশশশাশশাশশশপশশপাশশাশাপাশপাপাপাপাশাশাপাশাশম্পা্পালাপা্ালার্পা্পা্াপা্পা্াপাপাল্পা্পা্া্পা পাল্লা পাপা শালী পাতা পা 


ভ্রমের যত সেই পরমাতস্মাতে থাক বশতঃ ভ্রম হইতেছে মাত্র । অনস্থ চিত্তে, 
তত্ব পর্যালোচনা কৰিলেই দেই অছৈত আত্মার দর্শনলাভ হইম্া থাকে. 
এবং তখনই আত্মজ্ঞান পরিপন্ষ হয়। 





প্রকৃতি ও পুরুষ 
অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় পরমাত্াই প্রকৃতি ও পুরুষ ভেদে দ্বিত্বভাবা- 
পন্ন হইয়াছেন ) ব্রহগ স্বয়ং দ্বপ্রকাশ হইলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, 
হেতু ত্রদ্ধানন্দবন উপভোগ জন্য আর অন্য কেহ না থাকার বহু হইবার 
'জন্ ইচ্ছা করিলেন । যথা 
সদেব দৌম্যেদমগ্র আনীদেকমেবাদ্ধিতীরমূ। 
ইত্যুপক্রম্য ঘদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজার়েয় ইতি ॥ 
»-ছান্দৌগ্যোপনিষৎ 
আকুণি ভিন হে গ্বেতকেতো ! সৃষ্টি উৎপত্তির পূর্বেব এই জগণ্চ 
কেবল সংমাত্র ছিল, তিনি এক এবং অদ্বিতীর, দেই এক এবং -অদ্ধিতীর 
দং আলোচন। করিলেন, আমি প্রজারপে বহু হইব । 
ব্রহ্ম বহু হইব বলির আলোচনা করিলেন নত্য, কিন্তু কিক্প প্রণালী, 
অবলদ্বন করিয়া বহু হইলেন ?-নাঁ- 
নত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃম্বরূপিণী। 
মায়াচ্ছাদিতাত্মানাং চণকাকাররূপিণী ॥ 
মারাবন্ধলং সংত্যজ্য ছবিধা ভিন্না বদোন্ুখী ৷ 
শিবশক্তিবিভাগেন জারতে স্ট্টিকল্পন! | নির্বাপিতন্ত্র 
-বত্যলৌকে আকাররহিত মহাজ্যোভিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম মহাজ্যোতি-স্বরূপা: 
নিন্দ মারা দ্বারা নিজে আবৃত হুইরা চণকতুল্য স্বভাবে বিরাঁজিত 
আছেন। চপক অর্থাৎ ছোলাতে যেরূপ একটা আবরণ ( খোনা ) মধ্যে: 


ব্রদ্ম-বাদ ] ভাঁনী গুরু ১৭৫- 


৮৯ পা 








পিপি িসিপিপ পল্লী? 


অগ্কুরনহ ছুইখানি দল ( দাল) একত্র এক আবরণে আবদ্ধ থাকে, গ্রকৃতি- 
পুরুষও নেই'্বপ ব্রহ্দচৈতন্তনহ মায়ারপ আচ্ছাদনে আবৃত থাকেন । নেই 
মায়ারপ বন্ধল (খোসা ) ভেদ করিরা শিব-শক্তিরপে প্রকাশিত হইয়া 
টি বিহ্যাস হইয়াছে । ্‌ 
- পুতি পুরুষকে "ত্রঙ্গচৈতন্যসহ” বলিবার গুয়োজন.এই যে, প্রক্কতি- 
পুরুষাত্বক জীবদেহ ত্রঙ্গটৈতন্ত দ্বারা চেতনাবান্‌ হয়, ব্র্গটৈতন্ পরিত্যক্ত: 
হইলে জীবশরীর কেবল জঁ্ড়মাত্র অবশিষ্ট থাকে । 
“আমি বহু হইব” ব্রদ্দের এইরূপ বাননা নঞ্াত হইলে ইনি প্রকট: 
চৈতন্ বা পুরু হইলেন ও নেই বারন! মূলাতীতা৷ মূল-প্রকৃতি হইলেন । 
যোগেনাত্মা স্থ্টিবিধো দ্বিধারূপে। বভূব সঃ। 
পুমাং্চ দক্ষিণার্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্ররুতিঃ স্থৃতা ॥ 
সা চত্রঙ্গস্বরূপা চ মায়! নিত্যা নাতনী । 
বথাত্মা' চ তথা শক্তিঃ যথাগ্মৌ দাহিকা স্বৃতা॥- ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ .. 
-_পরমাত্স্বরূপ ভগবান্‌ স্বষ্টিকার্যের জন্য যোগাঁবলম্বন করিরা আপনাকে 
দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন ।: এ ভাগদয়ের মধ্যে দক্ষিণ অর্ধাল পুরুষ ও : 
বামার্ধাঙ্গ প্ররূতি । নেই প্রক্কতি ব্রন্মরূপিণী, মা়ামরী, নিত্যা ও সনাতনী । 
যেরূপ. অগ্নি থাকিলেই তাহার দাহিকাঁশক্তি থাকে, নেইরপ যে স্থানে 
আত্মা নেই স্থানেই শক্তি এবং যে স্থানে পুরুষ সেই স্থানেই প্রক্কৃতি 
বিরাঙ্গিতা আছেন। 
মায়ান্ত প্রক্তিং বিদ্যান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্‌। 
তশ্যাবয়বভূতৈত্ত ব্যাপ্তং সর্ধমিদং জগৎ ॥ 
__শ্বেতাশ্বতরোপনিষত ৪1১০ 
_-পরমাত্মার _মারাকেই কৃতি : বলা যায়, নেই পরমাত্মা যখন 
মায়াবিশিষ্ট হন, তখনই তীহাকে মী বলে ।. নেই মায়াবিশিষ্ট পরমাজ্মার 
অবয়বরূপ.বস্তনমূদ দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হইরাছে। : 


পপি প১পপপপসপিবাাপিপািিসিপািশাসপািপ্পাশি 5 


5৭৬ জ্ঞানী গরু [ জ্ঞান কাণ্ডে 


প্রকৃতিৎ পুরুষঞ্ধৈব বিদ্ধানাদী উভাবপি। 
বিকারাৎশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্ররুতিসন্তবান্‌ |__গীতা, ১৩২০ 
_ পুরুষ ও প্রকৃতি উভরেই অনাদি । দেহ ও ইীন্দ্রিরাদি বিকার এবং 
সুখ-ছুঃখ-মোহ প্রভৃতি গুণনমুদর প্রকৃতি হইতে সমৃতৎ্পন্ন হইয়াছে। 
গ্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ | 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎসমবশং প্রক্কতেব্বশাৎ ॥-_গীতা, ৯৮ 
__স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রর করিয়া আমি প্রকৃতির বশে অবশ এই সমস্ত 
-ভূতগ্রাম স্থজন করিয়া থাকি। 
কার্ধ্কারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রক্কতিরুচ্যতে । 
পুরু: সুখছু-খানাং ভোভৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ -_গীতা, ১৩১ 
_ কার্ধ্য ও কারণ অর্থাৎ শরীর ও ইন্দডরির প্রভৃতির কর্তৃত্ব বিষরে প্রন্কৃতিই 
কারণ এবং সুখ ও ছৃখ ভোগ বিষরে পুরুষই কারণরূপে নিরূপিত 
হইরাছে। র 
কাধ্যকারণকতৃ তবে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ | 
ভোত্ৃত্বে স্ুখছুঃখানাং পুরুষং প্রকুতেঃ পরম্‌ ॥- ভাগবত, ৩।২৬/৮ 
-কা্য ও কারণ অর্থাৎ দেহ ও ইন্জ্রিরনকলের প্রতি প্রন্কৃতিই কারণ; 
আর সুখছুঃখ ভোগবিষয়ে প্রতি হইতে ভিন্ন বে পুরুষ, তিনিই কারণ । 
প্রক্কৃতি ও পুরুব এই উভরাত্ুক ব্রন্গ জগত্রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন 
বলির “হরশেবর্যগত্মকং জগ,» বলিরা শাস্ত্রে উক্ত হইপাছে। সথতরাং 
প্রকৃতি ও পুরুষ যোগে বমস্ত বিশ্ব স্থষ্টি হওয়ার জন্য নেই একমাত্র-পরমা- 
-ন্ার দৈতারোপ করা হইয়াছে; কিন্ত এই দ্বৈতাধ্যান যিথ্য1 কারি, 
শক্তি-শক্তিমতোঁ্চাঁপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন | 
শক্তিমান্‌ হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না ।. বথা__ 
ব্থ। শিবন্তথা দেবী যথ। দেবী তথা শিবঃ। 
নানযোরন্তরং বিছ্যাচচন্দ্রব্দ্রিকযোরধর্থ ॥-_-বারুপুরাঁণ 
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শশতপাততীরী্াতী তীর কীপশ শরলীপাপীপ পাপা পপাপা ৮ পাপশ৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮১০০৮৮ পপাপপিপাপাপাপাপাপাপাপাপাপাপাশাপাপি 


চন্দ্র হইতে চন্রের জ্যোতস্সার যেব্ধপ পৃথক লত্তা। নাই, শিব এবং 
শক্তিবও নেইবূপ পৃথক বত্তা নাই । এজন্য যেখানে শিব, সেইথানেই শক্তি 
এবং যেখানে শক্তি, নেইথানেই শিব বলিয়া জানিও। 
যৌগিবর গোরক্ষনাথ বলেন-__ 
কটুত্বং চৈব শীতত্বং মৃদ্ত্বধ্চ যথা জলে । 
প্রকুতিঃ পুরুবস্তদ্ধদভিন্নং প্রতিভাতি মে॥ -_গোরক্ষনংহিতা, ৫া১১৫ 
-থে প্রকার কটুত্ব, শৈত্য ও মুদুত্ব জল হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রপ আত 
ও প্রকৃতি আমার নিকট অভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে 
জল এবং কটুত্বাদি জল হইতে ভিন্ন হইয়াও যেরূপ অভিন্ন, আত্মা ও 
প্রেরূতি তব্রপ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। তবে সাঙ্ঘ বলেন__ 
পুরুবস্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথ! প্রধানস্ত। 
পদ্দ ন্ববৎ উভয়োরপি নংযোগন্তত্কুতঃ নর্গঃ ॥-_সাঙ্খযকারিকা 
প্রকৃতি অচেতন, স্থতরাং অন্বস্থানীয় ; পুরুষ অবর্তী, জ্তরাৎ গন্ধ 
স্থানীর । উভয়ে সংযুক্ত ইইয়া একে অন্যের অভাব পুরণ করে। যেমন 
'অন্ধ দেখিতে পায় না এবং পদ্থু চলিতে পারে না, কিন্তু অন্ধের স্বন্ধে পু 
'উঠিলে পন্থু পথ দেখার, অন্ধ তাহাকে ক্কন্ধে করিয়া চলিয়া যায়, তত্রপ . 
প্রকৃতি ও পুরুষে সংযুক্ত হইয়া একের অভাব অন্যে পুরণ করেন, 
তাহাদের সংযোগের ফলে স্থ্টি নাধিত হয় । 
অতএব প্ররতি ও পুরুষ অভিন্ন হইলেও কা ধ্যভেদে তাহারা দিত্বভাবা- 
_ পন্ন হইয্াছেন। এজন্য উভরকে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে আলোচনা করিতে 
হইবে । প্রথমতঃ প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 
নত্বরজন্তমনাং সাম্যাবস্থা প্ররৃতিঃ | 
সত্্, রজঃ ও তমোগুণের নাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । অর্থাৎ এই গ্ণত্রয় 
“যখন নমভাবে বা অন্যনাতিরিক্তভাবে অবস্থান করে, তখনই তাহা গ্রকৃতি 
. পর্দাভিধেয় হয় ; আবার যখন তাহার ন্যুনাধিক্য ঘটনা হয়, একটা প্রবৃদ্ধ 
১২ 
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০১০৯০৯৯৮৯৫৯৯৫৯৫৯৫স৫ পাশ সিসিসিশত সাশিপস্পিসপিস সিল সা পিসসপিসপিসরি সা পসপিিস্পাপাসপিসি১৯পস 
৬ পি ৯পস্পিসপসপিিসিউিপিসিসতিসতসপিসি প৯ ৫৯ পাপা 


হহ। অন্চটীকে অভিভূত করে, অঙ্গে অল্পে তখন তাহার নাশ পারণাদ 
আরন্ত হয্ব। প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহস্তদ্ব ; দ্িতীর পরিণানের 
নাঘ অহংতত্ব তৃতীয় পরিণামের নাম ইন্দ্র ও পরমাণু? চতুর্থ পরিণান 
জগৎ। স্ুল কথা, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম বাহ! কিছু দেখিতে পাঁওয়। যার, 
নে নুরের সন স্থতৃত। স্থুলইতের মূল সম্মভৃত। সস্তের 
রি অহুত্তত্বের মূল মহভত্ব | থাহা। মহত্তব্বের মূল, তাহাই 
প্রকৃতি জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি, আর প্রক্কৃতির ব্যক্তাবস্থা জগঙ। 

অজামেকাং লোহিত-শুরু-কৃৰ্গং । 

বন্বীঃ প্রজাঃ স্জঘানাং বরূপাম্‌ ॥- শ্বেতাশ্বতরোপনিবধ- 
_-প্রকৃতি একা, অজ (জন্মরহিতা ), লোহিত-শুকু-কঝ| (জরিগুণমত্রী ) 
প্রকৃতি তুল্যজাতীন্ব বিবিধ বিকারের স্ঠিকত্রী। 

অজা বলিবার কারণ এই যে পরঘরক্ষের ইচ্ছাশক্তিতে উদ্ৃতা 

এই মাত্র। বেমন ফুলের গন্ধ। গন্ধ ফুল হইতে জন্মে না, রুলের 
প্রান্কতিক ধর্শেই গন্ধ আছে। তৎপরে প্রক্কতির পরিণাম হইয়া! ক্ষপান্তর 
হয় মাত্র, প্রকৃতির আদি অন্ত নাই। কারণ প্রকৃতি নিত্য নতবস্ক।. 
সতের উত্পতিও নাই, বিনাশও নাই । যথা - 


নানছুত্পদ্যতে ন নদ্‌ বিনশ্যতি ।-_নাঙ্যকারিকা! 

অনতের উৎ্পত্তি নাইঃ নত্যেরও বিনাশ নাই । ভগবান্‌ প্র, 

এই কথা বলিরাছেন বথা-_ 
নানতে। বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্ভতে সতঃ1--গীতা 

অতএব জড়জগতের ঘে অপরিচ্ছি্ নির্বশেষ দুল উপাদান, তাহাকেই 
প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করা বার়। ইতরাঁজীতে ইহাকে 
51917721 110700267055 708065 বলা বাইতে পারে । প্রত তির আর 
একটা নাম ত ( অব্যক্ত । তাহার কারণ এই যে, স্থষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত 
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শাসপিসপাস্পাসিপাসিত ৯৫৯৮০৯৫৯৪৯০ ৯৪৯০ 





পপি সপসপিসিপাপস্িসিস সস সস্পিসিসপিস্পস্িসরিপাস্পিস্পিস্পিস্প পাস্পিস্পিস্পিসপি সপাসপিসাসিলসি সস প৯পসপিসাস্পশি 


( 17079101750) অবস্থার থাকে । অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম স্থ্ট। 
গীতার ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 


অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ নর্বাঃ প্রভবস্ত্য হরাগমে ৷ 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তনংজ্ঞকে ॥ 


_প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং 
সৃষ্টির অবনানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়। 
অতএব সমস্ত মহাভূতের যে অতি ুক্মাংশ, অর্থাৎ যে মূল পদার্থ 
হইতে মহদাদি অণু পধ্যন্ত সমস্ত পদার্থ স্থষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রক্ৃতি। 
এই প্রকৃতি, অবিদ্যা ও মায়! নামভেদে ছুই প্রকার । যথা__ 
চিদানন্দময়-ব্রদ্দ-প্রতিবিদ্ব-নমন্বিত। | 
তমোরজঃবত্বগুণ! প্ররৃতিবিবিধা চ না ॥ 
সত্বশুদ্ধযবিশুদ্ধিভ্যাৎ মারাঁবিছ্ে চ তে মতে ॥- পঞ্চদশী 


_-চিদানন্দময় ব্রন্মের প্রতিবিসষ্বনংযুক্ত, সত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণের 
সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি, সন্বগুণের শুদ্ধির তারতম্যে “মায়া” এবং *অবিদ্যা” 
এই ছুই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

নত্বগ্ুণ যখন তমঃ ও রজঃ এই ছুই গুণ দ্বারা কলুষিত না হর, তখন 
তাহাকে নত্বগুণের শুদ্ধি বা সত্বপ্রধান বলে; এবং সত্বগুণ তমঃ ও রজঃ 
এই ছুই গুণদ্বারা কলুবিত হর, তখন তাহাকে নত্গুণের অবিশুদ্ধি বা 
মলিননন্তপ্রধান বলে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, ব্যষ্টিভূত মূলিননতব- 
প্রধান অজ্ঞানই '“অবিদ্ভা” এবং সমষ্টিভূত শুদ্ধনতবপ্রধান অজ্ঞানই “মায়া” । 
অবিদ্ভা বা মায়াপদার্থ ছুইই এক_-কেবলমান্র গরভেদ ব্যটি ও সমষ্টি । 
যেমন ব্য্টি ভূত বৃক্ষনমূহের লমষ্টিকে “বন” বলিয়া নির্দেশ করা বার,' 
নেইরপ ব্যষ্টভূত অবিষ্ভা বা অভ্ঞনের সমষ্রকে মারা বলা যাইতে পারে । 
আর যেমন বন বৃক্ষ হইতে কোনরূপ অতিরিক্ত পদার্থ নহে, নেইরপ 
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মারাও অবিষ্কা বা অজ্ঞান হইতে কোনবণ স্বতন্ত্র পদার্থ -নহে। শান্ত 
প্র্তির এইবূপ বর্ণনা আছে; বর্থী__ | 
গ্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থষ্টিবাচকঃ | 
সথ্টো প্রকুষ্টা বা দেবী প্রক্কাতিঃ ন৷ প্রকীন্তিতা। ॥ 
গুণে প্রকৃষ্টে বত্বে চ গ্র-শবো। 'বর্ততে শ্রোতৌ। 
মধ্যঘে রজনি কৃশ্চ তিশবস্তামূনঃ স্বৃতঃ ॥ 
ভ্রিগুণাক্স-স্বূপা ব। নর্ধশক্তিনমদ্বিতা | 
গ্রধানা হ্যষ্টি-করণে প্রক্কৃতিত্তেন কথ্যতে ॥ 
প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থট্টিবাচকঃ । 
সষ্টেরাছ্য। চ বাঁ দেবী প্রক্ৃতিঃ সা প্রকীন্তিতা ॥_ত্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ 
এক্ষণে বোধ হর বকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রকৃতি, যারা» 
অবিদ্যা এবং অজ্ঞান, এই চতুষ্টরই নাধারণভঃ একার্থপ্রতিপাদক | 
নিন্তত। কাধ্যগধ্যান্ত শক্তিশ্মারাপ্রিশক্তিবৎ | 
নহি শক্তিঃ চিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্ধ্যতঃ পুরী ।--পঞ্চদশী 
. _জগৎকারণ পরমব্রক্দ হইতে পুথক্‌-নভ্তারহিত যে পরমাজ্মশক্তি, 
তাহাকে মার! বল। বার । যেমন দাহাদি কার্ধ্য দ্বার। অগ্নির দাহিকাশক্তি 
অনুমতি হর, নেইবপ জগৎকাধ্য দেখিনা পরমাত্মশক্তির ত্ত। অনুমিত 
হর মাত্র। বাস্তবিক পরমান্ম। হতে পরমাত্মশক্তির স্বতন্ত্র বত্তা নাই । 
বা ্‌ 
ন নদ্বস্ত নতঃ শক্তির্নহি বহেঃ স্ব-শক্তিত। । 
সদ্িলক্ষণতারান্ত শত্তেঃ কিং তত্মুচ্যতাং ॥- পঞ্চদশী 
--্পরমান্মশক্তি মারাঁকে পরব্রঙ্গের স্বরূপ বলা যাইতে পারে নাঃ 
যেহেতু আপনিই আঁপনার শক্তি ইহ! বল। অধুক্ত, যেহেতু অগ্নির দাহিকা! 
শক্তিকে অগ্ির স্বরূপ বলা ঘার না; আবার পরমাত্ম। হইতে তীহাঁর শক্তি 
স্বতন্ত্রও নহে। 
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স্পা পিপাসপিপাশিা, 


স্কুরত্যেব জগৎ কৃতঅমথপ্ডিতনিরন্তরং । . 
অহোৌ মার! মহামৌহা। দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা ॥__ গোরক্ষনংহিতা ৬1৯৩ 
এই জগৎ অথপ্ডিত নিরন্তর স্ফৃত্তি পাইতেছে। এরপ জ্ঞান মারার 
কার্য, স্ৃতরাং মহামোহাজ্মিকা মায়া আশ্চর্য বস্ত। এই মায়া দ্বারা দ্বৈত 
ও অদৈত কল্পনা হইয়! থাকে । মারাকে নাশ করিতে পারিলেই অছৈত 
জ্ঞান প্রতিপন্ন হয় । যথা 
মায়ৈব বিশ্বজননী নাগ্তা তত্বধিয়ী পরা । 
বদা নাশং সমারাতি বিশ্বংনান্তি তদ! খলু ॥-শিবব্ইতা, ১৬৬ 
-_অঘটন-ঘটন-পটীয়নী মায়াই এই মিথ্যাভূত জগতের সৃষ্টি করেন, 
তত্ভিন্ন অন্য কেহ.বিশ্বজননী নহে । আত্মজ্ঞান দ্বারা যখন মায়া তিরোহিত 
হয়, তখন এই মিথ্যাভূত জগৎ আর থাকে না। 
এই প্রকৃতিতে চৈতন্য অন্বিত ন! হইলে প্রকৃতির কোন প্রকার কাব্য 
হয় না। প্ররুতি জড, আর পুরুষ চৈতন্য; প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ 
নিব্বিকার। প্রকৃতি গুণমরী, পুরুষ নিগুণ ( গুণাতীত ); প্ররুতি দৃষ্ঠ, 
পুরুষ দ্রষ্টা; প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্ত1; প্রকৃতি বিষয়, পুরুষ বিষরী; 
প্রকৃতি কর্তৃক আবৃত হইয়া তবে চৈতন্য ক্রিরাশীল হর, আবার চৈতন্যে 
অন্বিত হইয়া» প্রকৃতি প্রকাশ হন। 
জড়ত্ব-বিপরীত টচতন্ত আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ এবং তাহাই জড়ের 
প্রকাশক । জড় তাহার প্রকাশ্ত। অতএব আত্ম। বা পুরুষ জড়ের 
অতিরিক্ত এবং তিনিই জীবের দেহপুরে অধিষ্টিত চৈতন্য । যিনি “আমি” 
তিনিই আত্মা, নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহপুরে বান করেন বলিয়া ইনি "পুরুব” 
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । 
অনলো হয়ং পুরুষঃ-_সাঙ্ঘযদর্শন 
এই পুরুষ অনন্গ ৷ কিন্তু প্রকৃতি যেষন জগদবস্থায় পরিণত, পুরুষও 
ম্তব্রপ এখন সংনারী । প্রকৃতি এখন বে প্রকার স্থুলাস্থল বহুবিধ আকার 
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ধারণ করিরাঁছেন, তদীর অন্গ-প্রত্যঙ্গে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রূন, গন্ধ প্রভৃতি 
ইত্জিরগ্রাহ্থ বহুবিধ গুণের উদ্ভব হইছে, পুরুষও এখন উন্ডরিরনহার 
হইর়াছেন_ প্রকৃতির আলিদ্ধনে বিঘোহিত হইয়া কালাতিপাত 
করিতেছেন। 

নিপুণ ব্রহ্ম জগতলীলা করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেই তিনি নগুণ ব্রহ্ম 
হইলেন এবং ধর্ম ও স্বভাবের সহিত আপনি এ গুত্রয়ে প্রতিবিদ্িত 
হইলেন । এখনই তিনি নগ্রণ ত্রদ্দ। তৎপরে মারা ঈশ্বরকে আপন গর্ভে 
ধারণ করিয়া, আপনার স্বভাবশক্তি তাহাতে আরোপ করিলে, গর্ভস্থ 
শিক তেজ ভ্রিগুণময় হইরা যার । এই 'গুরণমর ঈশ্বরাংশকে মারাসংঘুক্ত 
গুরু বলে! এই গুণসংঘুক্ত পুরুষই জীব, আত্মা ও জীবাত্ম।। সারাতে 
তিনটা স্বতঃকারণ বিদ্যমান আছে-ব্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিরা। জীবমায়া 
স্বভাবতঃ নত্ব, রজঃ ও তমো৷ নামক গুণত্ররে মণ্তিত থাকার এ গ্রণত্রপ্ন 
গ্রকাশক ভ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার মণ্ডিত হইয়া পড়েন এবং ইহারাই জীবকে 
আবদ্ধ করিতেছে । পুরুবই জীব হইলেন, তথাপি মারার স্বভাব যে 
ঈশ্বরাংশ জীবত্বে পরিণত হইল, তাহা আর আপনার প্রকাশক ও অভিন্ন 
ঈশ্বর দর্শন করিতে পাঁরিল না। অতএব জগতের চেতন ও অচেতন 
নকলেরই আত্ম! পুরুষ-পদবাচ্য | 

পুরুষ অনাদি ও অনন্ত। তীহার স্বভাব ব্বভাবতঃই আনন্দঘন । এই 
পুরুষের নাহায্যেই পরিণামিনী প্রকৃতি বিশ্ব স্থটি করিরা থাকেন । পুরুষ 
বিশ্বস্থটির বীভন্বরূপ। বথা-_ 


মম বোনিশ্মহদ্‌ ব্র্ধ তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহ্ম্‌। 

সন্তবঃ সর্বভূতানাং ততে! ভবতি ভারত ॥ 

নর্ধবযোনিবু কৌন্তের মৃত্তরঃ সন্তবস্তি যাঃ। 

তানাং ত্র্গ দহ্দূথে হং বীজপ্রদঃ পিতা ॥__গীতী, ১৪1৩৪ 
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ভগবান্‌ বলিরাছেন,_হে ভারত ! মহৎ প্রকৃতি গরভাধান-স্থান, 
আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাঁকি, তাহাতেই 
ভূতনকল উৎপন্ন হর। হে কৌন্তের । সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর- 
জন্গমাত্মক মুত্তি সন্ত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মুস্ঠি সমুদয়ের যোনি (মাতৃ- 
স্থানীয় ), আমি বীজপ্রদ পিতা, অতএব এই বিশ্বংনার প্রকৃতি ও পুরুষ- 
যোগে সমূৎ্পন্ন হইয়াছে। 
এষা মাহেশ্বরী স্থষ্টিদ্বৈতিভাবেন সংস্থি তা1-_বিশ্বসার তন্ত্র: 
-_-এই মহেশ্বর-সন্বন্ধিনী স্থষ্টি দ্বৈতভাবে সংস্থিতা আছে বলিয়াই 
প্রকৃতি পুরুষ যোগে স্ষ্টি স্বীকার করিতে হয়। 
এজন্য শাস্ত্রের উক্তি এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর কোন স্বতন্ত্র 
পদার্থ নহে। এই উভগ়াত্মরকই অদ্বৈত ব্রঙ্গ। প্রকৃতি পুরুষ-ভাব অজ্ঞান 
ইদ্বতবাদিগণের পক্ষে, অদ্বৈত যোগী পুরুষের পক্ষে নহে। শক্তিমান হইতে 
এক্তি যেমন পৃথক নহে, তত্রপ পুরুষ হইতে প্রকৃতির পৃথক সত্তা নাই। 
স্থতরাং তাহাদের স্্রীপুরুষ “কল্পনা ভ্রমাত্মক। যথা 
্ষ্যর্থমাত্মনো রূপং মরৈব স্বেচ্ছয়াপিতম্‌ । 
ভূঁতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুমান্‌ স্ত্রী চ বিভেদতঃ ॥--ভগবতী গীতা, 9১২ 
_-হে গিরিশ্রেষ্ঠ ! আমি স্যষ্টি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ধক আমার 
বূপে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি । তাহার মধ্যে এক ভাগের নাম্‌ পুরুষ এবং 
অপর ভাগের নাম ভ্ত্রী। প্রকৃত পক্ষে আমি স্ত্রীও নহি, পুরুষও নহি। 
বদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন র লক্ষ্যতে। 
__ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ্, ৫1১০ 
_ যখন যে শরীর আশ্রয় করেন, তখন নেইরূপে প্রকাশ হরেন ।. 
অতএব হি যোগীন্দরঃ স্্রীপুভেদং ন মন্যতে 1 
সর্ব ব্র্গময়ং ব্রহ্মন্‌ শশ্বৎ পশ্তি নারদ ॥ . 
-_ ত্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ, প্রক্কৃতি খণ্ড, ১১৯ 
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--হে নারদ ! বোগীন্দ্রগণ স্ত্রীপুরুষ মধ্যে কোনরূপ বিভিন্নতা বোধ 
করেন না। প্রত্যুত, কি পুরুব, কি প্রকৃতি সগন্তই ত্রহ্মণর ধারণা করিব 
থাকেন। 

অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ জান ভ্রমাত্বক। 
বে পর্যন্ত চিত্ত স্থির না হর, নেই পর্যন্তই এইরূপ জ্ঞান হুইর1 থাকে? 

সাধন দ্বার। চিত্ত স্থির হইলেই ভ্রমাত্বুক দ্বৈতজ্ঞান ভিরোহিত হইর! অদ্বৈত 
ত্রঙগজ্ঞান উৎপন্ন হঘ্ ) 
চলচ্চিত্রে বনেৎ শক্তিং স্থিরচিত্তে বনে শিবঃ 1 
স্থিরচিতে৷ ভবেৎ বোগী ন দেহস্থোহপি সিধ্যতি ॥--জ্ঞাননক্ষলনী তন্ত্র, ৬৩. 

--হে দ্বেবি! চঞ্চল চিত্তে শক্তি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানে মার? এবং স্থির 
চিত্তে শিব অর্থাৎ যোগার! চিত্ত স্থির হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থান 
করে। স্থিরচিত্তে ঘোগীব্যক্তি দেহস্ক হইলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। 

তখন নাধক স্পষ্ট অনুভব করিতে পাবেন, 

অদ্ভিতীর ব্র্দতত্বে স্বপ্পোহ্্মথিলৎ জগৎ । 
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনান্বকম্‌ ॥-_পঞ্চদশী, ৬২১১ 
ঈশ্বর, জীব ও দেহ প্রভৃতি চেতনাচেতনাত্বুক এই জগৎ সমুদর, 
'অদ্বিতীর ব্র্গতন্ জ্ঞানে দারাকদ্গিত শ্গরত্বরূণ 


পঞ্চীকরণ 


বোধ হয় কাহারও বুঝিবার বাকী নাই বে, ব্রচ্গ বখন নিগুণ ও নিষ্ছির 
তখনই তিনি ব্রদ্ধ, আর সগুণ বা! প্রকট হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর 
বেই ইচ্ছা বা বাননাশকতিই প্রকৃতি বা আদ্ডাশক্তি বহামারা। বেই পুরুষ, 
"ও প্রকৃতি সর্ধ্ত্রগামী ও সর্ব বন্ততেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহনংনারে: 
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এতদুভয়বিহীন হইয়া! কোন বস্তই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। রক্ুতি: 
হইতে ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ হইলে তাহাতে চৈতন্য প্রতি- 
বিশ্বিত হইয়া ব্রদ্ধা, বিষণ ও মহেশ্বর হইলেন। তীহারা নকলেই ত্রিগুণনমন্থিত 
হইয়া স্টি, স্থিতি ও প্রলর কার্য সম্পাদন করিতেছেন । এই নংনারে- 
যে যে বস্ত দৃপ্ত হইয়া থাকে, তত্নমুদরই তিগুণবিশিষ্ট। দৃশ্ত অথচ নিগুণি' 
এ প্রকার বস্ত জগতে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না? পরমাত্মা 
নিগুণ, তিনি কদাচ দৃশ্ঠ হন ন। ; পরম প্রকৃতিরূপিণী মহামায়। স্জনাদির 
নময়ে নগুণা, আর লমাধি সময়ে নিগুণা হইয়া থাকেন । প্রকৃতি অনাদি, 
অতএব তিনি -নততই এই নংনারের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, কখনই 
কার্ধ্যরূপ হন না। তিনি যখন কারণরূপিণী হন, তখনই অগুণা আর" 
যখন পুরুষ নন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হেতু গুণোভবের অভাবে তখনই প্রকৃতি নিগুণা, 
হইয়। থাকেন। অহঙ্কার ও শবম্পর্শাদি গুণনমৃদয় দিবাঁরাত্রই পূর্ব পুর্ব 
ক্রমে কারণরূপে ও উত্তরোত্তর ক্রমে কার্যরূপে পরিণত হইয়া কার্য. 
সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না। 

কাল, চৈতন্য, সদনদাঁত্বিকা শক্তি__ইহাদিগের মিলনে প্রধান ও 
মহত্তত্বাবস্থা হয়। নেই অবস্থায় বত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ হয় ।. 
এ তিন গুণে ঈর প্রতিবিষ্িত অর্থাৎ আকষ্ট হইলে অস্কার প্রকাশ হয় । 
এ অহঙ্কার হইতে সাত্বিক, রাজনিক ও তামসিক ভেদে মন, ইন্দরির ও - 
ভূতাদির প্রকাশ হয়। এই নকল কারণাব্থা় যখন ঈশ্বরের বানা ও 
স্বরূপ-চৈতন্ত পতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অণ্ড বলে ।. ইহাই 
ব্র্গাণ্ড। তদনন্তর ঈশ্বর স্বপ্ূপ-চৈতন্য ও বাঁননার সহিত মিশ্রিত হইলে; 
এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ব্রহ্মাণ্ডে ও বিশ্বে এইমাত্র প্রভের | 
ঈশ্বরের কারণাবস্থায় পরিণতির নাম ব্র্ধাও্ড এবং কাধ্যাবস্থার পরিণতির 
নাম বিশ্ব? সুর্য যেমন নকলের প্রকাশক, কিন্ত নর্বত্র ব্যাপ্তিনত্বে আপন" 
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মগ্ডলে রহিরাছেন, ঈশ্বরও তন্রপ আপনা রশক্তিবমূহ হইতে বিশ্ব ও ব্রহ্মা 
প্রস্তুত করিরা তাহাতে প্রকাশ পাইর! স্বরূপে আপনাতে রহিরাছেন। 
গুণত্ররে ঈশ্বর প্রতিবিশ্বিত হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ হর। অহঙ্কার ছুই 

প্রকার । তন্মধ্যে একটা পরাহিন্তাঁরূুপ সংপদার্থ হইতে উৎপন্ন হর, অপরটা 
অৃহভ্‌ হইতে উৎপন্ন হইছে । প্রক্কতিই সেই. পরাহস্তা নৎপদার্ঘরূপিণী ; 
তত্তজ্ঞানা পণ্ডিতগণ নেই পরাহস্তারূপ! প্রক্কৃতিকেই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত 
করিয়া থাকেন, অতএব প্ররুতিই জগতের কারণ। অহঙ্কার প্রকুতিরই 
কার্ধ্য, প্রকৃতি তাহাকে ভ্রিগুণনমন্বিত করির। জগতের কা্যপাধনার্থ 
প্রতিষ্ঠিত করির বাখিরাছেন ৷ নেই পরাহ্‌ন্তা ( মষ্টি বৃদ্ধিতন্ব ) হইতে " 
নহতত্থের উৎপত্তি, জ্ঞানিগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন। 
অতএব মহত্তন্ু কাধ্য এবং পরাহ্কার তাহার কারণ। পরন্ত মহততত্বলাতি 
কার্ধ্যরূপ অহঞ্কার হইতে পঞ্চীকুত পঞ্চ মহাভূতের কারণ হয়। সমস্ত 
প্রপঞ্চের উৎপত্তিকালে এই পঞ্চতন্নাত্রের সাত্বিকাশ হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্ির, 
এবং রাজপাংশ হইতে পঞ্চকর্শেন্দ্ির এবং এ তন্মাত্র পঞ্চকের পঞ্চীকরণ 
দ্বারা পঞ্চভূতের মিলিত নাত্বিকাংশ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে । আদি 
পুরুষ সনাতন, কাধ্যও নহেন, কারণও নহেন। এই প্রপঞ্চ সমুদরের কারণ 
প্রকট ঈশ্বর ব. পুরুষ, এবং মারা বা আছ্চাশক্তি কার্য । এ নম্বন্ধে আরও 
একটু বিশদ আলোচনা কর! যাউিক | 

ভ্ঞানশক্তি, ক্রিরাশক্তি ও অর্থশক্তি ভেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার; 
তন্মধ্যে সা্িক অহস্কারের ভ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজনের ক্রিরাজনিকাশক্তি 
এবং তামনের অর্থজনিকাশক্তি জানিতে হইবে। তামন অহঙ্কার 
বন্বদ্ধিণী দ্রব্জনক শক্তি হইতে শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং এ 
সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্াত্র অর্থাৎ জুক্ম' পঞ্চ মহাঁভৃত.উৎপন্ন হইরাছে। 
আকাশের গুণ শব্দ, বারুর গুণ স্পর্শ, অগ্রির গুণ কপ, জলের: গুণ রন, 
ও পৃথিবীর গুণ গন্ধ, এই সুস্ম দশটা পদার্থ মিলিত হইরা পৃথিব্যাদি-রূপ' 
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স্পা পািপা্পা লা পে ৮৩০৮ পপ শত শপ ৮৮ পপ পেপে ৮০৮৩ কপ পা পাপা পাপী পালাল পাপা, পা 


'কাধ্যজনিকা শক্তিবিশ্ হয়) পরেপঞ্ষীকরণ নি্পাদিত হইলে দব্যশক্তি- 
বিশিষ্ট তামন অহঙ্কারের অন্ুবুততিযুক্ত হইয়া ব্রঙ্গাণ্ডের স্থষ্টিকার্য সম্পন্ন 
হয়। শ্রোত্র, ত্বক, রননা, চক্ষু ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্্রিয় ; বাক, পাণি 
পাদ' পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্শেন্দিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান 
ও উদান এই পঞ্চ বাবু--এই সমুদর মিলিত হইয়া! যে স্থষ্টি হয়, তাহাকে 
রাজন ত্যট্টি বলে। এই ক্বিয়াশক্তিম্য় সাঁধন অর্থাৎ করণনংজ্ঞক ইন্জ্রিয় 
নকল, আর ইহাদের উপাদান-কারণ ইহাদিগকে চিদন্তবৃত্তি বলে। 
নান্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্ডিয়, জ্ঞানশক্তিনমূন্িত পঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী 

: দ্রেবতী অর্থাৎ দিক, বাবু, হয, বরুণ ও অশ্বিনীকুমীরদ্ধয এবং বুদ্ধি গ্রতৃতি 
চারি প্রকাঁর বিভক্ত অন্তঃকরণের তন্ত্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন । পঞ্চ জ্ঞানেন্িয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্ির, পঞ্চ 
বাছু ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ মন--ইহাই নাত্বিকী স্থট্টি। 

পূর্ব্বে যে সুক্মভৃতরূপ পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়াছি, পুরুষ (ঈশ্বর ) 

নেই নকলের পঞ্ধীকরণ ক্রিয়া দ্বার! স্থুল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন 

উদক নামক ভূত স্থ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রসতন্বাত্রকে ছুই ভাগে 
বিভাগ করা হইল ৷ এইবূপে অবশিষ্ট সুম্্ভৃতরূপ তন্মাত্র-চতুষ্টরও পৃথক 
পৃথক ছুইভাগে বিভাজিত লইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্ধভাগ 
রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্থভাগকে পুনর্বার চারিভাঁগে বিভক্ত 

করতঃ নেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অদ্দীংশে যোগ না করিরা 
অন্ত অর্ধ চতুষ্টরের প্রত্যেকেই যোগ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি স্থল 

-পঞ্চভৃতের স্থষ্টি হইবে। এইরূপে জলাঁদির স্থষ্টি হইলে পর তাহাতে 
- অধিষ্ঠাতৃরূপে চৈতন্য প্রবিষ্ট হন, তখন নেই পঞ্চভূৃতাত্মক দেহে “আমিই 
পঞ্চভূতাত্মক দেহ” এইরূপ তদাত্মভাবে নংশয়াত্মক মনোবৃত্তির উদর হয়। 
আকাশাদি ভূতগণ পঞ্ধীকরণ দ্বারা দৃ়ীভূত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে 

-আকাশে এক, বাযুতে দুই, এইরূপ ক্রমে ভূতনকলে এক এক অধিক গুণ 


৫ জ্ঞানী গুরু | ঢা জ্ঞান কাণ্ডে, 


৬৬ পপাপপলাপগাশএশিশপশপশ পেপাল পপপাাতিশাপানীপাপা্ীবা লী 2 পপি পাপা তাপে পাপা পালা পপ 


দৃষ্ট হর | তদনুনারে আকাশের এক শব্দ-গুণ ভি অপর আর কিছুই 
নাই, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও কূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ”, 
রূপ ও রন এবং পৃথিবীর শব, স্পর্শ, বূপ, রন ও গন্ধ এই পাঁচটা গুণই 
নির্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীকৃত ভূতনমূহের মিলন প্রক্রিরার দ্বারা এই 
অথিল ব্রঙ্গাওরপ ত্রদ্মের বিরাটিমুন্তি উৎপন্ন হইরাছে। কেহ হরত মনে- 
করিতে পারেন, এইরূপ পঞ্চীকরণ কি আপনিই হইয়াছিল? ইহার উত্তর 
শান্েই আছে” ছন্দানি বৈ বিশ্বরূপাণি ।__শতপথ ত্রাঙ্গণ। 

ছন্দের ছারা এই বিশ্বরূপ প্রকাশ পাইরাছে। ছন্দই ত স্বরকম্পন। 
অতএব ইহার! পরস্পর কম্পনাভিঘাতে এইরূপ হইয়াছিল, আর ষুলে" 
নেই পরমা প্রকৃতি ছিলেন। বেদেও উক্ত হইরাছে-- 





ধপৃথিবীচ্ছন্দঃ। অন্তরিক্ষচ্ছন্দঃ । ছ্যৌস্হনদঃ। 
নক্ষত্রাণিচ্ছন্দঃ। কৃষিষ্ছন্দঃ। গৌস্হন্দঃ। বাকৃচ্ছন্দঃ। 
অজাচ্ছন্দঃ | অশ্বশ্ছন্দঃ ।__ শুরুযজূর্ব্বেদ বৃংহিতা 


পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র, বাক্য, কৃষি, গরু, ছাগল, অশ্ব এ. 
সছুদর আর কি? ছন্দ বাস্পন্দন ভিন্ন আর ত কিছুই নহে। নিশ্বান-- 
প্রশ্বানে স্বর-কম্পন-__“হংন,” ইহাই তজীবাত্মা। শ্বান বখন স্পন্দিত হইয়া 
দেহে প্রবেশ করিতেছে, তখন নঃ; বহির্গত হইবার নম্র হং। মানব 
হইতে সমস্ত পদার্থ-ই এই স্বরকম্পন। স্বরকম্পন রোধ হইলেই ভাঙ্গিয়া- 
চুরিরা আবার গড়ির। নৃতন স্বরকম্পনের আশ্রয়ীভূত হর । 

স্পন্দনবাদ দ্বারা স্টি-রহস্ত সহজেই বুঝা যাইবে। যোগবাশিষ্ঠ 
রামার়ণে স্পন্দনবাদ দ্বারাই স্থট্টিরহস্ত প্রমাণীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এফণে এই কম্পনবাদ অতি শ্রদ্ধার নহিত স্বীকার 
ও এতদ্বারা অনেক অদ্ভূত অদ্ভূত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন এবং ইহার 
উপরেই ধর্মতন্বকে সংস্থাপন করিতে প্রান পাইতেছেন।* কুত্তকার ঘাট 

* 276 -757262০% ০ %%5 52275 নামক পুস্তকের 85 7৭৪ দেপ। 


'জীবাত্ম! ও স্থুলদেহ ] জ্ঞীনী গুরু ১৮৯ 
“দ্বার! কুলালচক্রকে বেগে কীাপাইযা দিরা-তদ্বার! মৃত্তিকা আদিকে ঘট- 
সরাবে পরিণত করে। কুলালচক্রের অতিরিক্ত কম্পনকালে বোধ হ্য় 
যেন তাহা ঘুরিতেছে নাকিন্তু বস্তুতঃ নে কম্পনেরই অধিক বেগ। থামিয়া 
আসিবার কালে দেখা যার, তাহা কীপিতেছে। এই হেতু বেদান্ত দর্শনে 
“কম্পনাৎ” কম্পন হইতে জগৎ জাত বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এইবপে 
জগৎ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার সত্বগুণে কজন, বিষ্ণুর রজোগুণে পালন ও 
শিবের তযোগুণে ব্যট্টি ও নমষ্ট ধ্বংনকাধ্য হইতে লাগিল। তখন 
তাহাদের গুণে আমাদের এই সৌরজগতে সুচ্ম জীব স্থলে পরিণত ও 
অবিগ্ভাদি কতৃক আক্রান্ত হইয়া বানন! দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্শ 
করিতে লাগিল। 


জীবাত্ব! ও স্ুলদেছ 


্ন্মাণ্ডের শক্তিময় সত্তার বিকাশাবস্থাই এই অনন্ত চেতনাচেতন জীব- 
পুর্ণ ভগৎ্। যাহা শক্তির আত্মন্বরূপ ছিল, এই বিরাট বিশ্ব বিকাশিত 
হুইলে নেই কুটস্থ চৈতন্য প্রতিছগীকের আত্মান্ূপে অবস্থিত থাকেন। এই 
'জীব-চৈতন্থই জীবাআা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পঞ্চকর্শেন্ি়, 
'পঞ্চজ্ঞানেজিয়, ঘন, বুদ্ধি, অহষ্কার, চিত্ত এবং প্রাণার্দি পঞ্চবামু মিলিত 
হুইয়! লি্শরীর নামে অভিহিত হয়। এই লিম্ঘশরীরাভিমাঁনী অবিদ্ো- 
পঠিত চৈত্তন্যই ব্যবহারিক জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ নামে কথিত হই্মা 
থাঁকেন। এই জীবই প্রবাহরূপে অনাদি পুণাপাপজনিত অদৃষ্টের ভোগ 
করেন এবং লিঙ্গশরীরকে নিমিত্ত করিব ইহলোক-পরলোকে গমন ও 
জাগ্রত-বপ্র-স্থবুণ্তাদি অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি অনীঘি, অর, 
“অমর স্ুন্তরাঁ কোন প্রকারে তাহার বিনাশ সংসাধিত হয় নাঁ। যথা 
ন জারতে ঘ্রিরতে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা৷ বা ন ভূরঃ। 
আজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্মাঁনে শরীরে ॥ 
| --গীতী ২২০ 


টি জ্ঞানী গুরু রা জ্ঞান কাণ্ডে, 


আপাতত পাপপাশাপালশশালশাতপাশাশপাপাপাপাশাপাপান পাপা পাপা পাপন পা্পালা্া পা পাপর্প পাপা ৮ বাশালত পালাল পাত পাপালাশাশাপাপাপানী পি পা 


_ইনি জন্সেন না বা মরেন না, কখন হন নাই, বর্তগান নাই বা 
হইবেন না| ইনি অজ, নিত্য, শাখত, পুরাণ ; শরীর হত হইলে ইনি. 
হত হন না। 

কঠোপনিধদে ঠিক এই কথাই উক্ত হইরাছে। যথা 

ন জায়তে ভ্রিরতে বা বিপশ্চিন্নাপ্থং কুতশ্চিন্ন ব্ভুব কশ্চিৎ। 

অন্জো নিত্যঃ শাশ্বতোহরল্পুরাণে! ন হন্যতে হ্ন্যমানে শরীরে ॥ 

--২য় ব্ী, ১৮শ শ্লোক 
নখা ও শিষ্য অজ্জনকে আত্মা সম্বন্ধে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিরাছেন )- 
নৈনং ছিন্দত্তি শত্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো। ন শোবর়তি মারুতঃ ॥ 
অচ্ছেছ্যোহরমদাহ্োহয়মক্রেছ্যোইশোব্য এব চ। 
নিত্যঃ বর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং ননাতিনঃ ॥ 
অব্যক্তোহফমচিন্ত্যোহরমবিকাধ্যযোহয়মুচ্যতে | 
-গীতাঁ, হ২৩-২৫ 
এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে 'না এবং 
বাতানে শুকাঁত্ না। ইনি ছেদনীর নহেন দহনীর নহেন, ক্লেবনীর নহেন,, 
এবং শোষণীর় নহেন | ইনি নিত্য, নর্ধগত, স্থাণু (স্থিরস্বভাব ), অচল, 
( পুর্বরূপ অপরিত্যাগী ), সনাতন (চিরন্তন, অনাদি, অব্যক্ত, চক্ষুরাঁদি, 
জঞানেব্দ্িযের অবিষয় ), অভিন্ত্য (মনের অবিধর) এবং অরিকাধ্য. 
( কর্শেব্দিয়ের অবিষর ) বলিয়া কথিত হন। এই আত্মার আশ্রস্থানকে. 
দেহ বলে। রর 
এই দেহ তিন অংশে বিভক্ত 1 প্রথম ভৌতিক আবরণকে স্ুলদেহ: 
বা শরীর কহে। দ্বিতীর সুস্ম ; অর্থাৎ ইন্দিয়শক্তিপূর্ণ মনোময় অবস্থা ।. 
তৃতীয় দেহের নাম কারণ; তথার় কেবল বুগ্ধ্যাদি চৈতন্য ও কর্তব্যশক্ির 
সহিত জীবাত্মা বাৰ করেন। এই জীব বিশ্বব্যাপী পমাত্মার অংশবিশেব,, 





ছি 


জাবাত্া ও স্কুলদেহ 1 জ্ঞাঁনী গুরু ১৯১ 


৮৮পাপাপিসপাপসততাতপিাপসিলা পতি পিপির্িিপিিউএিসিসিসিপিতিপাড১৮৮১৮৪ 





পাশ ২ 


তাহার ভোগ বা ক্ষয় কিম্বা লয় কিছুই নাই। তাহার যে তেজ স্ুক্ষ্ন- 
দেহের উপর আঁপ্বিপত্য করে, সেই মনোময় সত্তার নাঁম ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা). 
সেই সত্ব দ্বার! লিঙ্গদেহ চালিত হয়। এতদ্যতীত যে সকল শক্তি- 
সম ছারা স্থুলদেহ রক্ষিত ও চালিত হয়, সেই শক্তিকে স্থলের আতা 
ও ভূতাত্মা কহে; সাঙ্যমতে ইহাই প্রকৃতি। এখন দেখিত হইবে, 
প্রধান চেতর়িত1 জীব,--তিনি সাক্ষী মাত্র ; প্রত্যেক দেহপ্রকাশের বহিত 
তাহার প্রকাশ ; দেহ ক্ষয়ে অর্থাৎ হুক্ম ও স্থল আবরণ ক্ষয়ে তাহার ক্ষয় 
হর না। তিনি কারণরূপে সচল--স্বাধীন শক্তির সহিত বর্তমান থাকেন। 
কাধ্যের প্রেরক ও ভোগকারী ক্ষেত্রজ্ত আত্মা অর্থাৎ মনোম্য় ভাগের 
তিনি চৈতন্ত সত্তা । স্থুল শরীরের কর্তা ভূতাআবা! অর্থাৎ ইন্্িরশক্তিগণ 
এ ক্ষেত্রজ্ঞ-তেজে সচেতন হইয়া শরীরবূপী ইপ্রিয়নমূহ দ্বারা বাহা বিষন্ 
গ্রহণ করিয়া সেই স্ষেত্রজ্ঞকেই ভোগ করাঁয়। ক্ষেত্রজ্ঞই গুণানুসাবে 
দেহের গঠনমতে সকল কাধ্য নির্ধ্বাহ করিয়া থাকেন। এই স্ুল ও 
সুম্মের অধিকারী ক্ষেত্রজ্ঞ উপাদানরূগী মহত্রত্ের গুকারবূগী জীব-ভাবীয় 
পরমাআ্ার আশ্রয়ে প্রতি প্রাণীর পুরীতে চেতয়িতা ও ভোগকর্তা ভাবে 
থাকেন। মন, ইন্দ্রিয়শক্তি ও ভূতশক্তিই এই ক্ষেত্রজ্রকে ভোগ প্রদান 
করিয়া থাকে । মনাদি যদি কুভাবে উন্নত হয়, তবে তিনি কুভোগ করেন, 
মনাদি যদি পুণ্য কাধ্য. করে, তবে তিনি পুণ্য বঞ্চরর করিতে পারেন।- 
যেমন আবরণ দ্বারা সুর্ধ্যের উজ্জল আলোককে তুম্ববীর্ধ্য করিরা অন্ধকার 
করা যাইতে পারে, তদ্রপ মনাদিতে কুভাঁব করিলে ক্ষেত্রজ্ঞও অজ্ঞান 
আবরণে আবৃত হইয়া পরমাত্মার সান্নিধ্য-তেজ হইতে বিভিন্ন হুইরা 
পড়েন । আবার যখন মনাদিকে পবিত্র করা বাঁয়,। তখনই আবরণ; 
উন্মুক্ত হইলে পরমাআ্মার তেজ ক্ষেত্রজ্ঞের তেজে মিলিত হইতে পারে। 
এই হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইপাছে__ 

: মন এব অনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষরোঃ 1 অন্যমনস্ক গীতা. 
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্ . খনই মনুব্যের মুক্তি এবং বন্ধনের কারণ। আরও উক্ত আছে-_- 
গনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ। 
যনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পু্যে নচ পাতকৈঃ | 
গ -_জ্ঞানসহ্বলনী তন্ত্র 
এই পরমাজুভাবের সহিত ক্ষেত্রজ্ের নমীভাব ঘটাইতে সে সকাম 
অনুষ্ঠান কর] যায়, তাহাই পুণ্য, এবং তজ্জন্য থে নিফাম অনুষ্ঠান, তাহাই 
-ুক্তির উপায়; আর পরমাআ! হইতে থে ভোগাবরণে কুভাবে তাহাকে 
আবৃত কর] যার, তাহাই পাপ, অজ্ঞান বা অধশ্ম। পাপাচরণ করিলে 
. ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মভাব হইতে আবৃত হইয়া পড়েন । এই অবস্থায় যে যাতনা 
ভোগ হয়, তাহাঁকেই পাপ-্বাতনা বা নরক-বন্ত্রণা বলে । যেমন বারু। 
পিত্ত ও ককাদি নাধারণধন্মের বৈলক্ষণ্য হইলে দেহের ধাতুগত বাতনা 
হর, তন্দ্রপ মানবের স্বাভাবিক দত্ৃগুণের বিপক্ষে অর্থাৎ পরদাত্মভাবের 
প্রতিকুলে কোন অন্ধষ্ঠান করিলে লিহ্বদ্েহে ভয়ানক বাতনা উপস্থিত 
হইয়া থাকে | এ যাতনা কি ইহলোক, কি পরলোক, অর্থাৎ স্ুুল দেহের 
স্থিতিকালে বা স্ুলের বিনাশ হইলেও এ যাতনা ভোগ হইরা থাকে। 
পূর্ব-ভন্মাঞঙ্জিত কুনংস্কারের অভ্যাবশতঃ জীব পাঁতকের অনুষ্ঠান 
- করিরা থাকে । 

শাপ্তাছিনারে দশ প্রকার কুভাবের আবেশে মনের, কারের ও 
বাক্যের যে ব্যভিচার ও কদাচার উপস্থিত হয়, তাহাই পাপ বা অধর্ম 
বলিয়া কথিত । এ দশ প্রকার কুভাবের মধ্যে মন তিনটি, বাক্য চারিটি 
ও দেহ তিনটি কাধ্য করে। যথা-মনের দ্বারা (১) পরদ্রব্য হরণেচ্ছা 
- ও পরের অনিষ্ট চিন্তা; (২) পরলোক নাই, বিবয্-ভোগই বর্বন্ব ; 
(৩) ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও দ্রেহাভিমান। বাক্য দ্বারা ;-(১) পরের 
যাহাতে কষ্ট হর এমন ভাবে অপ্রিয়ভাবণ ; (২) অসত্য কখন; (৩) 
গরোচে পরদৌবকীর্তন; (৪) প্ররোজন ব্যতীত কুত্নাকরণ। দেহ 
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পি পালা পা পা্পাসিপাসটিিত পাপা 





প্রাণিহিৎসা; (৩) পরদারাদিগমন | 

এই দশবিধ মৌলিক কুভাব হইতে কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত 
ভেদে অগণা কুকশ্শ জীব-হৃদয়ে বিচরণ করে | কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক- জ্ঞান 
উপস্থিত হইলে-_ক্্্য যেমন কুছাটিকাকে নিজ তেজে নিবারণ করেন, 
তদ্রুপ তদীয় কপাতে পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। জীবকে উদ্ধার করিবার 
অন্য ভগবানের সতত চেষ্টা-তিনি অবিরাম আমাদিগকে উন্নতির পথে, 
উদ্ধারের পথে, স্থখের পথে লইবার জন্য টানিতেছেন; কিন্তু মায়ামুগ্ধ-জীব 
আমরা--আঁমরা সততই অনিত্য বিষর-রসে ডুূবিয়া মরিতেছি । লৌহ- 
খণ্ডকে চূম্বকে আকর্ষণ করিয়া, থাকে, কিন্ত তাহার ম্ধ্যস্থলে একখান ইষ্টক 
ফেলিয়া! রাখিলে, যেমন চুন্ঘক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে. না,'তন্রপ 
আমরাও তাহার আকর্ষণের মধ্যে মায়াবাধকে রাখিয়া তাহার করুণা কর্ষণ 
হইতে দূরে রহিয়াছি। পুরুষকারের বলে মায়াবীধকে ছিন্ন করিতে 
পারিলেই তাহার করুণা আকৃষ্ট করা যায়। | 

অদৃষ্ট (সঞ্চিত কণ্ম ) ও পুরুষকাঁর বড়ই ওতঃপ্রোত সন্ধে গাঁথা- 
গীঁথি। মানব ্থাবিধি পরিশ্রমে ভূমি চাৰ করিল, বীজ ছিটাইল ) কিন্তু 
অদৃষ্টিশক্তি যথাসমরে বর্ষণাদি না করায় ধান্য হইল না। আবার কেবল 
'অনৃষ্টশক্তি অনবরত বর্ষণ করিয়াও কিছু করিতে পারে না-_মানুয বদি 
পরিশ্রম ও যত্বের সহিত চাষ করিয়া ভূমিতে বীজ বপন না করে। অতএব 
বুঝিতে হইবে, অদৃষ্ট ও পুরুষকাঁর দুইয়ে মিলিয়! কার্য করিয়া থাকে। 
সেই অনুষ্ট ও পুরুষকার উভয়ে একত্র হইলে তবে চিত্তশুদ্ধি হর, চিত্তশুদ্ধি 
হুইলে তরে বিষয়বিরাগ জন্মিয়া ভগবভুক্তির উদয় হয় এবং তাহা হইলে 
-তখন তীহার করুণা-বীশরীর মোহন আকর্ষণ কর্ণগোচর হইয়া থাকে । 


চি 
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মায়োপহিত চৈতন্য হইতে আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূত উৎপন্ন হর এবং 
এই পঞ্চভৃত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের এবং স্ুলদেহের উৎপত্তি হর । যথা-- 
তক্মাগ্ধা এতত্মাদাতবন আকাশঃ সভৃতঃ। আকাশাছায়ুঃ। বয়োরগ্জিঃ। 
আগ্নেরাপঃ1 অন্তযঃ পৃথিবী 1 পৃথিব্যা ওষধরঃ। ওষধিভ্যোহনম্‌। 
অন্বাদ্রেতঃ। রেতনঃ পুরুবঃ! সন বা এব পুরুযোহন্নরপময়ঃ | 
--তৈত্তিবীয়োপনিবৎ। ২১ 
_ প্রথমে সেই জ্ঞানন্বরূপ নিত্য পরমাত্মা হইতে আকাশ প্রকাশ 
পাইগ়াছে। আকাশ হইতে বাদ, বাদ্ধু হইতে অগ্নি, অধ্ি হইতে জল» 
জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওবধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে 
রেতঃ এবং রেতঃ হইতে পুরুব ; অতএব এই পুরুবই অন্ন-রসময় শরীর- 
বিশিষ্ট জীবরূপে প্রতীরমান হইতেছে । 
ইহাই শুক্র ও শোঁণিতযোগে পঞ্চভূতাত্বক স্থুলদেহ |: স্থুলঘেহ 
বলিলে এই বুঝার_- . ও 
পঞ্চীকতমহাভূতকার্ধ্যং জন্মা দিষড়ভাঁববিকীরং ইনার --পঞ্চদশী 
__পঞ্ষীরুত ক্ষিভি, অপ. তেজ, মকুৎ ও ব্যোঁম এই পঞ্চ মহাভূতের 
কাধ্য ও পুণ্যাপুণ্য কর্মহেতু জন্ম প্রভৃতি ও বাল্য, 'কৌমার, যৌবন, 
প্রচ, বার্দক্য ও জরারূপ বিকাঁরধুক্ত ঘে শরীর, তাহার নাম স্ুলদেহ। 
-পিতা মাতার ভূক্ত অন্ন হইতে শুক্র ও শোণিতধোগে এই ধটুকোষ- 
বিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি হর; তন্মধ্যে মাতৃজ, পিতৃজ প্রভৃতি বড়বিধ 
ভাৰ আছে। বখা- ; ২ 4 
পিতৃভ্যাগশিতাদনমাৎ বট্‌ুকোৰং জারতে বপুঃ। 
স্ারবোহস্থীনি মজ্জা চ জায়ন্তে পিতৃতত্তথ| ॥ 
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ত্বঙমাংনশোধিতানীতি মাতৃতশ্চ ভবস্তি হি। 
ভাবা স্থ্যঃ ষড়.বিধস্তম্ত মাতৃজাঃ পিতৃজান্তথা ॥ 
রসজা আত্মজাঃ সত্বনংভূতাঃ স্বাতজাস্তথা ॥ 
তা-মাতার£তৃক্ত অন্ন হইতে এই ষটুকোষবিশিষ্ট শরীরেরউৎপত্তি 
হয়। তন্মধ্যে স্নাযু। অস্থি ও মজ্জাঁ এই সকল পিতা! হইতে উৎপন্ন এবং 
তবকৃ, মাংস ও রক্ত মাতা হইতে হুইয়া থাকে । এই শরীর সম্বন্ধে মাতৃজ, 
পিতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্বসভ্ভৃত ও স্বাত্মজ এই ধড় বিধ ভাব আছে। 
তন্মধ্যে শোণিত, মে, প্রীহা যত, গুহাদেশ, হৃদয়, নাভি, এই লঘু 
মুদু পদার্থরাশি মাতৃ ভাব 7 শবশ্র, রোম, কেশ, ন্নাযু, শির, ধমনী, নখ, 
দন্ত, শুক্র, ইহারা পিতৃজ ভাব; শরীরোপচিতি অর্থাৎ উৎপত্তি কালে 
শরীরের সুলতা, বর্ণ, ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি, অবয়বের দৃঢ়তা, অকার্পণা, 
উত্সাহ, তৃপ্তি, বল, ইহার1 রসজ, অর্থাৎ সপ্ত ধাতুর অন্'তম ধাতুজ ভাব; 
এবং ইচ্ছা, ছেষ, স্তুখ, ছুঃখ, ধর্ম, অধর, ভাবনা, প্রযত্ব, জ্ঞান, আয়ু এবং 
ইন্দ্রিয়, ইহারা আত্মজ অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্দমজ ভাব। 
ইক্ডিয় দ্বিবিধ-_জ্ঞানেজ্িয় ও বর্শেন্দিয় | চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্ব! 
ত্বক্‌ এই পাচটা জ্ঞানেব্ডরিয় ; রূপ, রস, গন্থা, স্পর্শ ও শব এই পাচটি 
জ্ঞানেক্জরিয়ের গ্রাহ্থ বিষয় । বাঁক্‌, পাঁণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাচটা 
কর্মেন্রিয়; কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও রমণ এই বি 
কর্ষেজ্িয়ের ক্রিয়া । | 
মন কর্শেন্দ্িয় ও জ্ঞানেন্দ্িয় উভয়ের অন্তরেক্দ্রিয়ঃ এবং মন, বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটীকে অন্তঃকরণ বলে। তন্ধ্যে সুখ ও ছু্থ 
মনের বিষর, এবং স্থৃতি, ভয় ও কম্পনাদি মনের ক্রিরা? নিশ্টরাত্বিকা- 
ব্তিকে বুদ্ধি, অহৎ মম ইত্যাকার বৃত্তিকে অহঙ্কার এবং অতীত বিষয়ের. 
ব্মরণাত্মক বৃত্তিকে চিত্ত বলে। এই সত্ব নামক অন্তঃকরণ সত্ব, রজ ও. 
তমোগুণ ভেদে তিন প্রকার.) সুতরাং পূর্বোক্ত সতৃত্ধ ভাবও তিন: 
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গ্রকার। তন্মধ্যে আস্তিক্য, মনোনিন্মাল্য ও মুখ্যবূপে ধন্ম বিষদ্মে প্রবৃত্তি 
ইত্যাদি পাত্বিক অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ধ হয় । কাম, ক্রোধ, লোভ ও 
লজ্জাঁদি রজোগুণ হইতে উৎ্পন্ন হর,_ইহারা বাঁজন-সত্বপ্জ ভাব । নিদ্রা, 
আলগ্ত, অনবধান ও বঞ্চনা প্রভৃতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন ইহারা 
তামন-পত্বজ ভাব । 
দেহো মান্রাত্বকল্তন্মাদাদতে তদ্গুণানিমান্‌। 

এই দেহ মাত্রাআবুক, অর্থাৎ এই দেহ ইহার উপাদান পঞ্চভূত- 
তাদাত্য্যেই উৎপন্ন, স্ৃতরাংউপাদানীভূভ প্রত্যেক ভূতের ৭ গ্রহণ করিয়া 
থাকে। যথাঁএই স্থুল দেহ আকাশ হইতে শব্দ, শ্রোজেব্দ্রি়, বত্ৃত্ব ! 
কর্মকুশলতা, লবুত্ব, ধৈর্ধ্য এবং বল এই সপ্তপ্রণ গ্রহণ করে। বাঘু হইতে 
স্পর্ণ, ত্বগিক্ডিয়, উৎক্ষেপণ, অবন্ষেপণ, আকুষ্চন, গম্ন, গ্রনারণ, কর্কণতা 
এবং প্রাণ” অপান, বমান, উদ্ান, ব্যান, নাগ, কৃম্ম, কৃকর, ধনগ্রয় ও 
দেবদত্ত এই বাযুবিকার এবং লঘুতা-এই একোনবিংশতি গণ গ্রহণ 
করিরা থাকে। অগ্ধি (তেজঃ) হইতে চক্ষুরিক্তিয়। শ্ামিকাদিরণ, 
শুক্ুরূপ, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকশক্তি, স্কু্তি ক্রোধ, তীক্ষতা, কশতা, 
ওজঃ, সন্তাপ, পৰাক্রম এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । জল হইতে 
বড় বিধ বস, রসের, ধারণাঁশক্তি, শৈত্য, ন্সেহত্রব্য, ধর্ম ও শরীরের: 
যুদতা এই নঘন্ত গুণ গ্রহণ করিয়া! থাকে। পৃথিবী হইতে গন্ধ 
ভ্রাণেন্দ্রিয়, স্থিরতাঁ, ধৈর্য্য, গুরুত্ব, ত্বকৃ, বক্ত, মাং, মেদ; অস্থি, মজ্জী। 
এবং শুক্র ধাতু উৎপন্ন হয়। ইহারা স্বাঝমজ ভাব ।% 

ভৌতিক দেহটা কার্্যক্ষম'হইবাঁর জন্য নাভিকন্দ হইতে বহুদংখ্যক 





* গুল দেহের ভৌতিক ধরল ধা 
অস্থি মাংদং নথক্ৈব তগ্নেমানি চ পঞ্চমঃ। পৃথীপঞ্চগুণীঃ প্রো ব্ষজ্ঞানেন ভানতে ॥ 
শুব্রশোণিতমচ্জী। চ গলমৃত্রঞ পঞ্চমং। অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোজ। ব্রঙগজ্ঞানেন ভানতে॥ 
নিন্রা ক্ষুধা তৃবণীখৈব ক্রাস্তিরালত্ত-পঞ্চমং। তেজংপঞচগুণাঃ গ্রোন্ত। ব্রঙ্গজ্ঞানেন ভাঁগতে 
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নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সমস্ত অঙ্গশপ্রত্যন্দ পর্য্যন্ত গমন করতঃ তত্ত স্থানীয় 
কাধ্য সকল সম্পন্ন করিতেছে । যথা-- 
উদ্ধৎ মেঢদধো নাঁভেঃ কল্পযোনিঃ খগাগুবৎ। 
তত্র নাঁভাঃ সমুৎপন্নাঃ সহআ্াণাং দ্বিনপ্ততিঃ |-_গোঁরক্ষসংহিতাঁ, ২০ 
মেছ দেশের উর্ঘে ও নাভির নিয়ে খগাণ্বৎ বে কল্পযোনি আছে 
তাহা হইতে বায়াত্তর হাজার নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু সমস্ত শরীবা- 
ভ্যন্তরে নাড়ে তিন লক্ষ নাঁড়ী বিদ্যমান আছে । যথা_ 
সাদ্ধলক্ষত্রয়ং নাঁভ্যঃ সপ্তি দেহাত্তরে নৃণ।ং1--শিবনংহিতা, ২১৩ 
এই সার্ধলক্ষত্রয় নাঁড়ী উৎপন্ন হইয়া শরীরের সর্ধস্থান ব্যাঁপিয়! বস্ত্র 
টানা পড়িয়ানের মত ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপিয়। রহিয়াছে । এজন্য এই 
সকল নাড়ীকে বাঁধুনঞ্চাররক্ষিক1 বা ভোগবহা৷ নাঁড়ী বল। যায়। মানবের 
অস্থিময় দেহের উপর এ নাড়ী নকল এরূশ ভাবে বিন্যন্ত হইয়া আছে যে, 
ঠিক যেন অস্থিগুলি জাল দ্বারা আবৃত বোধ হয়। যথা 
যথাশ্বখদলে যদ্ধৎ পদ্মপত্রেযু বা শিরাঃ| 
নাভান্বেতাস্ু নর্ববাস্থ বিজ্ঞাতব্যান্তপোধন ॥-য়োগীষাজ্ঞবন্থ্য 
__অশ্বখ বাঁ গন্নপত্র জীর্ণত। প্রাপ্ত হইলে ভন্মধ্যে ঘেব্ধপ খিরাজাল দৃষ্ট 
হইয়াথাঁকে,জীবদেহও নাড়ী সকল দ্বার1 নেইবপ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ।& 
বায়ুহইতে দেহে যে দশ প্রকার বাঘুবিকাঁর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে প্রাথই মুখ্যতম। কেননা, এক প্রাণ-বাধুর বিজ দ্বার! এ 
_প্রাণবাযুরই বিবিধ নাম সম্কলিত হইয়াছে । 


ধারণং চলনং গ্েপঃ ন্কোচঃ প্রসার্তখা।: বায়ো; পঞ্চগুণাঃ প্রোজী ব্রহ্ষজ্ঞানেন ভাঁদতে ॥ 
কামঃ ক্রোধ স্তখা মোহ 007 পঞ্চম: । নভঃ পঞ্চগুণাঁঃ প্রৌক্তা ব্রহ্গজ্ঞানেন 
পা, | ভাঁনতে ॥ 
গঞ্চতত্ত 1ৎ ভবেৎ থু, তত্বং বিলীর়তে। পঞ্চতত্বাৎ পরং তত্বং তত্তাতীতং নিরঞ্রনম্‌ | 
জ্ঞান স্কলিনী তন্ত্র; ২০1২৭ 

* দেহের এই সকল তত্ব মতপ্রণীত “যো গীগুর” গ্রন্থে বিশদভাবে লেখা হইয়াছে? 
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পাপা পপি, 





নি্বাসোচ্ছাররূপেণ প্রাণকর্খম সমীরিতম্‌। 
অপানবায়োঃ কর্দেতদ্িনন,ত্রাদি-বিবর্জলম্‌ ॥ 
হানোপাদানচেষ্টাদি ব্যানকর্মোতি চেথ্যুতে | 
পোষণাদি সমাঁনন্য শরীরে কর্ম কীত্তিতং | 
উদশ্ারাদিগুণে। ঘস্ত নাগকন্খ্ নমীরিতৎ। 
নিমীলনাদি কৃরমসত ক্ষৃতৃষণে কলকরস্ত চ॥ 
দেবদতস্য বিপেন্ত্র তক্দ্রীকর্মেতি কীন্তিতম্‌। 
ধনগ্তয়ন্ত শোকাঁদি পর্ববকর্ম প্রকীন্তিতম্‌ | 
-যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য, ৪1৬৬-৬৯ 
অর্থাৎ প্রাণবাযুই শব্দোচ্চারণ, নিশ্বান ও প্রশ্বাসের কারণ। এই 
গ্রাণবাস্ধু কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্্যত্ত ব্যাপিরা আছে এবং নানিকারন্ধ 
নাভি ও হৃদয়দেশে বিচরণ করিঘ্া থাকে । অপান বায়ু গুহা, মেঢ্‌+ কটি, 
জজঘা, উদ্দর, নাঁভি, ক, উরু ও জানুদেশে অবস্থিত আছে;_-ইহা ছারা 
মৃত্রমলাদির পরিত্যাগন্রিরী সম্পাদন হইয়া থাকে | ব্যানবাঘু চক্ষু, 
কর্ণ, গুল্ক, জিহ্বা এবং নাসিক দেশে অবস্থিত--ইহা দ্বারা প্রাণায়াম 
বিষয়ে কুস্তক, বেচক ও পুরক ইত্যাদি কাব্য হইয্া থাকে । সমান বায়ু 
শরীর-বহ্ির সহিত মিলিত হইয়া] সমস্ত দেহ ব্যাপির! অবস্থিতি করে, 
এবং এই শরীরস্থ ছিসপ্ত সহন্র নাড়ীর অভ্যন্তরে বিচরণ করে ; এই বায়ু 
ভূক্ত ও গীত দ্রব্যের রনসকল আনয়ন করতঃ দেহের পুষ্টি সাধন করে । 
উদাঁন বাধু পদ, হস্ত এবং উঠত অবস্থান করিয়া দেহের উন্নয়ন 
ও উৎক্রমণাঁদি ক্রিয়া করিয়া থাকে । ূ 


ূর্ব্বো্ত নাগাদি পঞ্চ উপবায়ু ত্বক, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা এবং 
বাবু প্রভৃতি ধাতু আশ্রর করিয়া অবস্থিতি করে। ং পঞ্চবাযুর মধ্যে 
নাগ বানর উদগার ও হিক্কাদি, কৃর্মের নিমেষ, উন্মেষ ও কটা ক্ষাদি,ককরের 
ক্ষধা ও পিপাসা, দেব্দত্তের আলম্ত, .নিদ্রা ও জ্ভ্তণাঁদি এবং ধনগ্রয়ের 


সথলদেহ ] জ্ঞানী গুরু ১৯৯. 


পপি পালা পস্এপাঅপপাপাপাপাপাপাপাপপপা্পিপাপিপাপপাপাপ্পিপাশালাপাাপসালাশালাপীললাাপীশাআাপীপিপাাশি, 


শোঁক-হান্তাি-রূপ ক্রিয়া! হইয়া থাকে । অতএব বায়ুদ্বারা মস্ত কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । অস্থি, মান, শিরা, মেদ, মজ্জা ও নাড়ীবিশিষ্ট এই 
জড়দ্রেই কেবল এক বাযুক্ সাহায্যেই কর্শোপযোগী হয়। এই জন্য এই 
বাষুকে জীবরূপে বর্ণনা করা যায় । 
এতে নাড়ীনহন্লেযু বর্তন্তে জীবরূপিণঃ 1__-গোরক্ষংহিতাঁ, ৩১ 
অর্থাৎ এই প্রাণবাধুই নাড়ীসহত্্ মধ্যে জীবরূপে বিচরণ করে । 
যাবদ্বাযুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে | 
মরণং তশ্য নিক্্ান্তিস্ততো বাযুং নিবন্ধয়েৎ ॥-_যোগশাস্ত্র 
শরীরে যে পর্য্যন্ত বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল দেহী জীবিত 
থাকে৷ সেই বাধু দেহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলেই 
মৃত্যু নংঘটন হয়। এক টৈতন্যের সহযোগে এই জড়দেহে বাঁযুই জীবরূপ 
সমস্ত দৈহিক কার্য সম্পন্ন করিতেছে । দেহ কেবল যন্তরমাত্র এবং বায়ু 
এ যন্ত্রটি চালনা! করিবার উপকরণ। 
অন্নং পুংনাশিতং ত্রেধা জাঁয়তে জঠরাগ্রিন]। 
মলং স্থবিষ্ঠো ভাগঃ শ্যান্‌ মধ্যমে। মাংনতাং ব্রজেৎ। 
মনঃ কনিষ্ঠে। ভাগ? শ্যাভম্মাদন্নময়ং মূনঃ॥ --শ্রুতি 
__ প্রাণীমাত্রেরই ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নি দ্বারা তিন ভাগে পরিণত হয়; 
তন্মধ্যে স্ুলভাঁগ মল, মধ্যভাগ মান এবং শেষভাগ মনরূপে পরিণত 
হয়, তাঁই মনকে অন্নময় বলে। 
অপাং স্থৃবিষ্ঠো মৃত্রং স্তান্‌ মধ্যমো রুধিরং ভবেৎ। 
কনিষ্ভাগঃ প্রাণ শ্যাততস্মাৎ প্রাণো জলাত্মকঃ ॥_ঞ্রঁতি 
-ভলের স্থুলভাঁগ মূত্র, মধ্যভাগ রুধির এবং শেষভাগ প্রাণরূপে 
পরিণত হয়, তাহাতেই প্রাণকে জলময় বলে । 
তেজসোইস্থি স্থবিষ্ঠঃ স্যান্‌ মজ্জা মধ্যবমুদ্তবা। 
কনিষ্টা বাত্মতা তন্মাত্তেজোহন্াককং জগৎ 1 শ্রুতি 
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--তেজ অর্থাৎ ঘ্বতাদির স্থলভাগ অস্থি, মধ্য ভাগ মজ্জ! এবং শেষ ভাগ 
বাগিন্ট্রিরপে পরিণত হয়, তাঁহাতেই বাগিক্রিরকে তেজোমর বলে.। 
রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, সের, 
হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জ! এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইরা 
থাকে। শরীরস্থ বারুঃ পিত্ত ও কক এই তিনটিও ধাতু নামে অভিহিত 
হর়। বারু* পিত ও কক এই ত্রিধাঁতু সত, রজঃ ও তমোগুণ যুক্ত হইরা 
্র্ধা, বিঝু ও শিবরণে স্থুল দেহের কৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কাধ্য সংদাধিত 
করিরা থাকে । 


নি 
ব্রন্মে ও জীবে বিভিন্নতা 
বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই-_কিছু থাকিতে পারে. 
না। তাই বেদান্ত বলিরাছেন_- 
সর্বৎ খবিদং ব্রন্ম 1 ছান্দোগ্যোপনিষৎ 42 
বৃদ্ধ, লতা, নদী, পর্বত, জীব জন্ত, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যে কিছু বস্ত 
আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমন্তই ব্র্গ। কারণ এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন 
দ্বিতীপ্র বস্তু কোথা হইতে আনিবে? সৃষ্টির পুর্ব্বেবখন কিছুই ছিল 
না, তখন কেবলমাত্র পরত্রহ্ধ পিন সর্বত্র বর্তমান ছিলেন। তিনি 
ইচ্ছ1 করিলেন-__আমি বহু হইব, তাই এই বহু হইয়াছেন । স্থৃতরাং- 
এই জগৎও ব্রহ্মবস্ত এবং আমাদের আত্মাও মি বচ্ছিন্ন ব্র্ধাত্মা ।. 
যখন মন্ুত্তরূপী অবিদ্তাবচ্ছিন্ন ত্রদ্দ ততৃভ্ঞান প্রাপ্ত হন, 'তখনই তিনি 
আপনাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলিরা বুঝিতে  পারেন। এইরূপ 
আপনাকে ত্রচ্ম বলির নিশ্চর করিতে নক্ষম হৃওর়ার নামই মুক্তি 
যদিও স্ট্ির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ব্যতীত ছিতীর বস্ত কিছুই ছিল না, এক*, 
মাত্র তিনিই পূর্ণভাবে অনন্ত দেশ অধিকার করতঃ বর্তমান ছিলেন ; 
যদিও এই.জগতের উপরার্ধান্নকলকে তিনি বাহির হইতে আহরণ করেন 
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নাই, তীহার ইচ্ছায় তদীয় শক্তি হইতেই এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল; 
যদিও তিনি ইহার নর্ধন্ঘ ; তথাচ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, চন্ত্র, সুধ্য 
প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছি, এ সমস্তই যে জড় ও জীবভাবাপন্ ব্রহ্ম 
'-এ কথা বিশ্বান করিতে পারা যার নী। কারণ অনন্ত-জ্ঞানম ব্রহ্গ 
স্ব-ইচ্ছায় এক্ষণে এই মর্ভ্যলোকে সংসারতাপে তাপিত হুইয়৷ জীবিকার 
জন্য সদনৎ কাধ্যনকল সম্পাদন করিতেছেন, এ কথায় কে সহনা বিশ্বান 
স্থাপন করিতে পারে ? " ূ 

আমার “আমিই” ত্রদ্ব-_ইহা কঠোর সত্য। কিন্তু মায়াপরিশৃন্ট 
আমি ব্রহ্ম; মায়োপাধিক আমিই জীব। জীবে চৈতন্ত ও চৈতন্তচালক- 
শক্তি বিগ্ধমান আছে। ঠচত্ন্য ঈশ্বর, ঠচতন্তচালক শক্তি মায়া 
যেমন, বাননার সহযোগে জীব নানারূগী, নানাক্রিগনাপরতন্ত্র হইর! 
রহিয়াছে, তন্দ্রপ মায়ার সহযোগে চৈতন্য নানাক্রিদ্লাময় হইয়া জগৎ ও 
জীবরপে প্রকাশ হইয়াছে । জীব মায়া-অধিষ্ঠিত চৈতন্য, মায়াধুক্ত ব্রঙ্গ। 

চৈতন্য ও মায়া বিভিন্ন পদার্থ নহে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াময় ।. 
টচত্ন্য জড়ভাঁবে রূপান্তরিত হইলে জড় ও টেতন্যমধ্যবর্তী উভরের 
সংমিশ্রণে চৈতন্য প্রকাশিত শক্তিকে মায়া বা ঈশ্বরবাঁসনা বলে । বদি 
ঠৈতন্ ক্রিঘাপর অবস্থার অবস্থিত না হন, তাহা হইলে মায়া চৈতন্যে 
লয় পাঁয়। মায় লর পাইলেই জগৎ লয় পার। চৈতন্তকে প্রকাশ 
ও ক্রিয়াপর করিবার জন্য কাল ও সৎ, এই ছুই নিত্য ঈশ্বরাংশ চৈতন্য 
হইতে যে স্থুল অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মায়া বাঁ প্রকৃতি । অতএব 
এক চৈতন্যই বাঁননাতে পরিবন্তিত। সূত্য বেদন আপন শক্তিতে স্থুল- 
ভূতরূপে জল বর্ধণ করেন, আবার স্ুদ্প্ভাবে উহা গ্রহণ করেন, বেইরূপ 
ঈশ্বর বাঁসনানংযুক্ত হইয়া জীব হন, আবার বানাবিঘুক্ত, হইলে স্বরং 
হন। ঈশ্বর টত্তন্তের আকর। তীহার সক্রিরভাঁব বা বাসনা তীহাতেই 
লীন হয বা হইতে পারে ; যে অংশে বাসনা বা জ্গ্চ নাই, নেই. অংশ 
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া্পাসিএসিপিসপিস্পিসি, 


নিত্য ও সর্ববাধাররূপে বর্তমান । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নাধনচতুষ্টর- 
সম্পন্ন না হইলে এই নকল বিন. ধাঁরণা হয় না। প্রকৃত পক্ষে আত্মা 
এক, বহু নহে। একই আত্মা মনের বহুত্বে নাঁনারপে প্রকাশিত । 
গ্বৃতরাঁং জীব অনংখ্য ; আত্মা অসংখ্য নহে । একই আত্মা দেহপরিচ্ছেদে 
নানাদেহে ভেদপ্র(প্তের স্যার বিরাজ করিতেছেন । একটী দীপ জালিত 
কি নির্বাপিত করিলে যেখন অন্য দীপ জালিত বা নির্ববাপিত হয় না, 
দেইরূপ একজনের বন্ধনে বা মোক্ষে অন্যজনের বন্ধন ব] মোক্ষ হয় না। 
মন প্রতি শরীরে বিভিনন; সুতরাং সখ, ছুঃখ, শোক, সন্তাপ, জন্ম, মৃত্যু, 
সুক্তি প্রভৃতিও ভিন্ন । অতএব ব্রহ্ম ও ভ্রীব এক | যথ।_- 
ঈশ্বরেণৈবৰ জীবেন সষ্টং দবৈতং বিবিচ্যতে | 
বিবেকে নতি জীবেন হেয় বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ |--দ্বৈতবিবেক 
এক এবং অদ্বিতীর ত্র্মের কাধ্যকারণভাবজন্য জীব ও ঈশ্বরভেদে 
ছুই প্রকার উপাধি হইয়াছে । কারণভাব জন্য অন্তধ্যামী ঈশ্বরোপাধি 
এবং কার্ধ্যভাবজন্য অহংপদবাচ্য জীবোপাঁধি হইয়াছে । ব্রহ্ম অনৈত 
হইয়াও কাধ্য-কারণ-জন্ত দ্ৈতরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই দ্বৈত- 
ভাব নিবারণের উপার বিবেক । জীবের জ্ঞান উপস্থিত হইলে জীব 
ও ঈশ্বররূপ উপাধির নাশ হইপ্লা কেবল শুদ্ধ চৈতন্তমাত্র অবশিষ্ট থাকে | 
নই অবশিষ্ট শুদ্ধ চৈতন্যই অদ্বৈত ত্রদ্ম। এইরূপ অদ্বৈত ত্র্গজ্ঞান 
হুইলেই সংদাঁরবদ্ধন হইতে পরিমুক্ত হওয়া যার। মহাপ্রাজ্ঞ দত্তাত্রের 
কহিয়াছেন__ 
তত্মস্তাদিবাক্যেন স্বাত্ম হি প্রতিপাদিতঃ । 
নেতি নেতি শ্রুতিক্রয়াদনৃতং পাঞ্চভৌতিকম্‌ ॥--অবধৃত গীতা ১২৫ 
“তত্মনি" বাক্য দ্বারা আত্মাকে প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে এবং "নেতি 
'নেতি” অর্থাৎ, ইহা নহে, উহা নহে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই মিথ্যাভূত 
পাঞ্চভৌতিক জগৎকে নিরাঁন করিয়া শ্ররতিবাক্যনকল এক পরিশুদ্ধ 





বদ্ধ ও জীব] জ্ঞানী গুক ইত 


নপাপাপিপা্পীপাপিা্শিপপাপপান্পালানরাপা্পাপা্পা্পাাপাপাপা্পানপাপাাপাপাপাাপা্পাপা্পাপাপাপা্পাাপাপাপাশপাপাশাপাপাপালাপাপাসপিাপাাপানাানীশী তিক কীনা পাণাভিলানলাালি পালাল) 


আত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছে । অতএব আমিই ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রচ্ধই 
আমি, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। কারণ, তাহা না হইলে «অহং 
ব্রহ্মান্মি* “তত্বমসি”, পসর্ধবং খম্িধৎ ব্রহ্ম” *অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি 
মহাবাঁক্যকলের বিরোধ হইয়! যাইবে । শাত্্ তত্বমসি মহাবাক্যের 
অর্থ করিয়াছেন-_ 
তত্বংণদার্থো। পরমাত্ব জীবকাবাসীতি চৈকাঁআ্য মথানয়োর্ভবেৎ। 
প্রত্যক্পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনোর্ব্িহায় সংগৃহ্থ তয়োশ্চিদাতুতাম্‌। 
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাঁং জ্ঞাত্বা স্বমাআানমথাঘয়ো ভবেৎ। 
_-রাঁমগীতা ২৫২৬ 
-_ তং পদের অর্থ পরমাত্ম! ও ত্বং পদের অর্থ জীবাত্বা। এই “তৎ 
ও তত্বং" পদের যে এঁক্য অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে এঁক্য, 
তাহাই “অনি” পদের দ্বারা সাধিত হয়| যদি বল, সর্বজ্ঞ পরমাত্মার 
সহিত অন্পজ্ঞ জীবাজ্মার, এক্য কি প্রকারে সম্ভব হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন 
“তৎ” ও তব” পদার্থন্বরপ ঈশ্বর:ও জীবের পরোক্ষত্ব, সর্বজ্ঞত্বাদি ও 
অপরোক্ষত্, অল্পজ্ত্বাদিরূপ যে বিরুদ্ধাংশসকল, তাহা পরিত্যাগপূর্ববক 
“ত্বং” পদটি শোধন করিগা লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত ঈশ্বর ও জীবের 
অধিকুদ্ধাংশবূপ চিৎপদার্থ মাত্রকে গ্রহণ করিলে ব্রঙ্গ-চৈতন্য এবং জীব- , 
চতন্য মধ্যে কেবল এক চৈতন্ত অবশিষ্ট থাকেন; স্থৃতরাং চৈতন্য পক্ষে 
এক্য সম্ভব হয়। 
ইথমৈক্যাববোধেন সম্যক্‌ জ্ঞাতং দৃঢ়ং নয়েঃ | 
অহং ত্রন্মেতি বিজ্ঞানং যন্ত শোকং তরত্যসৌ ॥--শঙ্করবিজয়, ৯1৪৩ 
ধ্রক্য শব্দে ইহা বিবেচনা করা উচিত নয় যে ছুই বস্তর পরষ্পর 
'নংযোগ দ্বার! ইক্য করা তবে কি? না--এক্য অর্থাৎ একতাভাব ; 
ইহা একই, এরপ জ্ঞান হওয়া। যে বন্ত পূর্ব্বে ছিল এবং এক্ষণে যে বস্ত 
রহিয়াছে, এ সেই বন্তই ; নেই বস্ত এক এবং এই বস্ত দ্বিতীয়, এরূপ 


২০৪ জ্ঞানী গুরু | [ জনিকাণ্ডে 


পা পিপিপিাপ্পপীপ্াপাপাপিশীপাপপা্পি, 
লাগাপিপভালাাপউাপাসিতালপাপপাপালাপালীানীপপানীিপীাপীতাপীপীপপবাপীপপাাপিপাবিপিপাপাপ্পাপপপিপপিপীও পে, পা 





ভাঁব নহে । কেবল নেই বস্তই ভ্রগবশতঃ অন্য বস্ত বলিয়া) কল্পিত 
হইতেছে মাত্র ; সুতরাং এরপ স্থলে দ্বৈততা স্বীকার্য নহে। এস্থলে 
ধক্যজ্ঞান দুই বস্তর একতা বুঝাইতেছে না) কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছে 
যে, পূর্বে তৃমি থা ছিলে-_সেই তৃমিই এই হইপাঁছ। এইরূপ এক্যজ্ঞানে 
ধাহাঁর প্রতীতি বা দৃঢ় প্রত্যর জন্মির়াছে বে, “সেই ব্রহ্ম ই আমি,” তাহার 
কোনরূপ শোক থাঁকে না। তিনি নমন্ত সংনারছ্ঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন । 
এ বিষয়ে ক্রতিও আঁছে যে “শোকং তরতি চীত্মবিৎ” অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী 
ব্যক্তির কোনরূপ শোক থাকে না। অতএব “তত্ম্সি” মহাবাঞ্াটা 
ছারা এক পরিশ্তদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছে সুতারাং বর্গ ও 
জীব পরস্পর ভিন্ন নহে । 
জীব ও ব্রঙ্গ এক। কিন্তু নে একেও ভেদ আছে। সুতরাৎ 
ভেদের অর্থট। আগে বুঝিভে হইবে । ভেদ তিন গ্রকার-_-নজাতীয় 
বিজাতীয় ও স্বগত। বথাঁ- 
ৃন্ষস্তয স্বগতে! ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলান্ুরৈঃ | এ 
বৃক্ষাস্তরাৎ নজাতীরঃ বিজাতীগঃ শিলাদিতঃ ॥ -_-পঞ্চদশী 
বৃক্ষের স্বীর পত্র, পুষ্প, ফল ও অঞ্ষুর প্রভৃতিগত যে'ভেদ, তাহার 
নাম স্বগত ভেদ । আশ্রবৃক্ষও বুক্ষজাতিভূক্ত, কদন্ববৃ্ষও বুক্গজাতি- 
ভুক্ত; আত্রবৃক্ষ ও কদম্বাদি বৃগ্ে যে পরস্পর ভেদ তাহার, .নাধ 
বজাভীর ( সখাঁনজাতীয় ) ভেদ বৃক্ষের নহিত বৃক্ষজাতি ভিন প্রস্তরাদি 
অন্যজাতভীয় পদার্থের থে ভেদ, তাহা নাম বিজাতীব ভেদ। এখন 
«“একমেবাদ্বিতীয়ং» এই ঈশ্বরপর শ্রাতিবাক্য ত্রিবিধ ভেদ-শূন্যাত্বের 
পরিচারক। ইশ্বর কিরূপ ?- না “এক” অর্থাৎ, স্বগতভেবশ্য ; “এব” 
অর্থাৎ নজাতীঃর়ভেদশৃহ্ত এবং “অদ্বিতীয়” অর্থাৎ বিদ্রা তীরভেঃশৃন্তা ? 
স্বগতঃ. সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদপরিশৃন্য পরম পদার্থই পরমেশ্বর 1, 
তাহাই সত ভদ্ধ্যতিরিক্ সমন্তই অনৎ।. . অবিষ্া-প্রভাবে ব্যবহারিক 
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শীল 





পাশপাশি পাপিিপাপাপা্পাি্পপি্িপিসপিস্পিিসি পাশ আপাত 


দশায় স্বপ্ননন্দর্শনের 'ন্যায় অনৎকে সৎ বলিয় গ্রতীতি হন মাত্র! 
ঘেমন ঘুম ভাব্দিলে মানুষ যে মা্ছষ নেই মানুষ, তাহার ্বৃষ্ট সখের 
রাজ্যাদি অন্তত হয়, সেইরূপ অবিদ্যার ঘুম ভাঙ্দিলে জীব শ্ব-স্বরূপ 
প্রাঞ্ধ হয়। এখন আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করা কর্তব্য, এই ভেদ 
ঈশ্বরে ও জীবে কোন্‌ জাতীয়? ঈশ্বর ও জীবে স্বগত ভেদ । 
অণোরণীর়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌ 
আত্ম! গুহায়াং নিহিতোহন্ত জন্তোঃ। 
তমক্রতুৎ পশ্ঠতি বীতশোকো : 
ধাতুপ্রনাদান্মহিমানমীশমূ ॥ _-শ্রুতি 
_আত্মা অণু হইতে অণীয়ান্‌ এবং মহৎ হইতে মহীয়ান্। তিনি 
ব্রদ্ধানন্দে জীবের গুহায় বিরাজিত আছেন। তিনি ভোগ বা কর্, ক্ষয় 
বা বৃদ্ধিরহিত এবং মহিমাধিত ও ঈশ্বর ॥ তীহাঁর প্রসাদে থে ব্যক্তি 
ভ্রাহাকে জানিতে পারে, তাঁহার সকল কলুষ বিনষ্ট হয়। 
ইহাতে এই কথাই বলা হইল ষে, সেই ত্রহ্ম সর্ধজীবেই আছেন। 
এএই ঈশ্বর কিরূপ? মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন-- 
কেশকর্মবিপাঁকাঁশরৈরপরা মৃষ্: পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ | 
--পাঁতগুলদর্শন ১২৪ 
কেশ, কর্খ, বিপাক ও আশয় ধাহীকে স্পর্শ করিতে পারে না, 
মস্ত সংসারী আত্মা ও সমস্ত মুক্তাত্মা হইতে যিনি পৃথক বা স্বতন্ত, 
তিনি ঈশ্বর। ক্লেশ-কন্দাদি জীবে আছে, ঈশ্বরে নাই । ফল কথাঃ, 
বশ্বর জীবের ম্াঁয় ক্লেশভোগী নহেন, তিনি সর্ধবরেশবিমুক্ত। জীবের 
নায় তাহার ফলভোগ হয় না) তীহার সুখ, ছুখ জন্ম ও আছ ভোগ 
হয় না; তিনি নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনস্ত। জীবাত্মা যেমন 
চিতের সহিত একীভূত. থাকায়, বাসনা নামক সংস্কীরের বশীভূত, তিনি 
সেরূপ নহেন; তিনি অচিভ, তন্লিমিত্ত, তিনি বাসনারহিত 1 . জন্য 


২০৬ জ্ঞানী গুরু [জ্ঞান কাপ্ডে, 


জ্ঞান ও জন্য ইচ্ছার সহিত তীহার স্বাভাবিক জ্ঞানের ও স্বাভাবিক, 
ইচ্ছার তুলনা হব না। তিনি এক, অনাধারণ, অচিন্ত্যশক্তিঘুক্ত ও 
দেহাদিরহিত । ৃ্‌ 
তত্র নিরতিশয়ং র্বজ্ঞত্ববীজমূ। -_পাতগ্লদর্শন, ১1২৫ 

তাহার নিরতিশর জ্ঞান থাকায় তিনি সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ তাহাতে সর্ববভ্ঞ- 
তার অন্ুমাঁপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিগ্কমান আছে, জীবে তাঁহা নাই ।' 
তাহার স্বরূপ অন্তের বোধগম্য করাইতে হইলে, অন্ুমানের সাহাধ্য 
লইতে হয় । সে অনুমান এইকপ,__নসকল মানবেই কিছু না কিছু জ্ঞান, 
আছে) সকলেই কিছু না কিছু অতীত, অনাগত ও বর্তমান বুঝিতে পারে 7. 
কেহ অল্পজ্ঞ, কেহ বা তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ, আবার তাহাদের অপেক্সা 
অধিকজ্ঞও আছে। মনে কর, বাহী অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আর নাই 
তিনিই পরম গুরু, পরাৎ্পর, পরমেশ্বর । যেমন অন্নতার শেব সী! 
পরমাণু, আর বৃহত্বের চরম নীমা আকাশও সেইবপ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির 
অল্পতার পরাকাষ্ঠ। ক্ষুদ্র জীব এবং তাহার আতিশধ্যের পরাঁকাষ্ঠা 
ঈশ্বর । 





স পূর্কেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। -_পাতঞ্জলদর্শন, ১1২৬ 

--তিনি পূর্ব পূর্বব স্গ্রিকর্তাদেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা । তিনি: 
কালের ছার। পরিচ্ছিন্ন নহেন, সকল কাঁলেই তাহার অস্তিত্ব। 

এখন জীবেশ্বরে স্বগত ভেদ। স্ুল কথার, ব্রন্দ খাটি সোণা, আর 
জীব খাদমিশান সোণা। কেহ বা অল্প খাদের, কেহ বা অধিক খাঁদের 1 
অনেক খাদে অল্প মূল্যের স্বর্ণ, অল্প খাদে অধিক মুল্যের স্বর্ণ। কিন্তু 
খাটি দোণাকেও নোণ। বলে, আর অল্লাধিক যেরূপ খাদ নিশানই- 
হউক, তাহাকেও লোণা বলে। কিন্ত তাহাদের মধ্যেও ভেদ আছে 7. 
বর্ণের ও গুণের পার্থক্য আছে। কিন্তু কর্মী বেমন কর্দের বা পুরুবার্থের: 
বলে, আগুনে গলাইর। পদার্থবিশেষের সাহায্যে খাদমিশান সৌণাকে, 
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পুনরায় পাকা সোণা করিতে পারে এবং তখন খাঁটির সহিত যেমন, 
তাহার কোন পার্থক্য থাকে নাঃ তদ্রপ জীব যে বাঁসনা-কাম্নার খাঁদে 
ব্রহ্ম হইতে স্বগতভেদনম্পন্ন,_সেই বাঁসনা-কামনার খাদ জ্ঞানের 
হাঁপরে গলাইয়া দূরীভূত করিতে পারিলে, মুক্ত হইয়া জীব যে ব্রহ্ম, 
সেই ব্রদ্ধ হইয়া থাঁকে। 
তত্বজ্ঞানী মহাআ্াগণ বলেন, ব্রহ্ম ও জীব কিরূপ? যেমন সমুদ্র 

ও সমুদ্রোখিত বুদ্ধদ ।. জল ও জলবুঘদে শ্বগতভেদ, সুতরাং একই 
কথা । তবে আমি বামপ্রনাদের সঙ্গে গাই-- 

গ্রনাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবিরে নিদান কালে । 

য্ম্ন জলে উদয় জলবিশ্ব জল হ'য়ে সে মিলা জলে ॥ 


অনন্তরূপের প্রমাণ ও প্রতীতি 


. পরব্রন্ম পরমেশ্বর অনার্দি ও অনন্ত। অনন্ত বস্তর নত্তাই ম্বীকার্ধ্য * 
তত্ভিনন আর কোন বস্তব স্বতন্ত্র সত্ব! স্বীকার্ধ্য হইতে পারে না। কারণ 
অনন্ত বত্তা এক বই ছুই হইতে পারে না। যে বস্ত অনন্ত, তাহা নর্বব্র 
ব্যাপ্ত। যাহা অনন্তরূপে সর্ধব্যাগী, ততিন্ন অন্য কোন বস্তর স্বতন্ত্র সতী 
স্বীকার করিলে আর অনন্ত বস্তর নর্বব্যাপিত্ব থাকে না। যে বস্ত অনন্ত». 
তাহাতে মস্ত বস্তই অবস্থান করিতেছে । 

এ কথ! যদি প্রামাণ্য ও সত্য হয়, তবে এই পরিদৃশ্তমীন জগতের 
স্বতন্ত্র ন্তা অদত্য। জগৎ আবার অনন্ত সভা হইতে বিভিন্ন হইবে 
কিরূপে? বদি বল, জগৎ স্বতন্ত্র পদার্থ, তবে বলিতে হইবে, পরক্র্ন 
অনন্ত নহেন। অতএব জগৎ ব্রদ্গেই অবস্থান করিতেছে । এক ক্রন্দই 
বিশ্বব্যাপী হইয়া সমস্ত পদার্থে ওতঃপ্রোত হইয়া আছেন । কোন ভ্তারে 
এ যুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না। বাহাঁরা বলেন, পরমেশ্বর সর্বব্যাপী 
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অথচ জগৎ সেই পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পদার্থ, তাহারা বস্ততঃ' 
পরমেশ্বরের অনন্ত সত্তার অন্তিত্ব,ও সর্ধ্যাপিত্ব স্বীকার করেন না| বথনই 
বলিলে, পরমেশ্বর সর্বব্যাপী ও অনন্ত, তখনই জগতের স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন 
নন্তা অন্বীকার করিলে ৷ সুতরাং ব্রহ্ম ঘি অনন্ত হন, তবে অবশ্য বলিতে 
হইবে, এই জগৎ ও ব্রদ্ধা্ নেই ব্রন্মের শরীর ও ব্ূপ, তিনি. অনন্ত বিশ্বের 
বস্তরূপে অবস্থিত আছেন এবং এই .অনন্ত বিশ্ব তাহাতেই অবস্থান 
করিতেছে 1... ্ ও 
যাহা অনন্ত, তাহা অবশ্য অনাদ্দি। যাহার.আদি আছে, তাহার, 
সীমা ও শেষ আছে, কিন্ত অনন্তের নীমা ও শেব সম্ভবে না। স্থতরাঁং 
অনন্ত পদার্থ অনার্দি। এই অনন্ত পদার্থেরই বিকাশ ও দেহ যদি বিশ্ব 
হর, তবে এই বিশ্ব অবশ্য অনাদি । এই বিশ্ব, অনাদি ও অনন্ত নারারণের 
রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যাদেব মহাভারতের শাস্তির, 
মোক্ষধর্শ, দ্বাশীত্যধিকশততন অধ্যায়ে ব্রহ্মার রূপ এই প্রকারে কীর্তন 
করিয়াছেন 
পর্বতনকল তাহার অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংন, সমুদ্রচতুষ্টর রুধির, 
আকাশ উদর, সমীরণ নিঃশ্বান, তেজ অগ্রি, জ্োত্বতীনকল শিরা এবং 
চন্দ্র ও সূর্য তাহার নেত্রদ্বগরূপে পরিণত হইল এবং তাহার মস্তক আকাশ 
মগলে, পদদ্বর ভূমণ্ড ও হস্তমুদ্র দিজ্বমণ্ডলে অবস্থান করিতে 
'লাগিল। ও 
ভগবদগীতায় ব্যানদেব বাহ্ুদেবের বিরাট, বিশ্ব-সুদ্তির এইরূপ বর্ণন! 
করিয়াছেন-- | ও 
«. এবমুক্তা ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামান পার্থায় পরমং বূপমৈশ্বরমূ ॥ 
অনেকবক্তুনয়নমনেকাডূতদর্শনমূ। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যনেকোগ্যাতায়ুধম্‌ ॥ 


' অনস্তরূপ ] 
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দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধান্থলেপনম্‌। 

নর্ববাশ্তধ্যময়ং দেবমনত্তৎ বিশ্বতোমুখম্‌॥ 

দিবি সুধ্যনহজন্য ভবেদ্‌ যুগপছুখিতা । 

যদি ভাঃ সদৃশী ন! গ্তাদ ভাসম্তস্ত মহাঁতবনঃ | 

তত্রৈকন্থৎ জগৎ কৃৎস্সং প্রবিভক্তমনেকধা। 

অপগাদ্দেবদেবস্ত শরীরে পাগুবস্তদা ॥ 

ততঃ ন বিশ্মরাবিষ্টো হষ্টরোমা ধনগ্রয়ঃ | 

প্রণম্য শিরনা দেবং কুতাগ্তলিরভাষত ॥ 
অজ্জন উবাচ । 


পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে 
ব্রক্মাণমীশং কমলাননস্থমুষীং্চ 
অনেকবাহ্দরবক্ত,নেশ্রং 
নান্তং ন ম্ধ্যং ন পুনন্তবাদিং 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 
পশ্যামি ত্বাং দুনিরীক্ষ্যৎ সমস্তা 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদ্িতব্যং 
তমব্যয়ঃ শাশ্বতধন্মগোঞ্চা 
'অনাদিমধ্যান্তমনন্তবী্য্য- 
'পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবন্তং 
ছ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি 
দৃষ্টীভূতং রূপমিদৎ তবোগ্রং 


নর্বাংস্তথা ভূতবিশেষনংঘাঁন্‌। 
সর্বানুরাগাংস্চ দিব্যান্‌॥ 
পশ্যামি ত্বাঁং নর্বতো ইনন্তরপৎা 
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ 
তেজোরাশিং নর্বতো! দীপ্তিম্তমূ। 
দ্ীপ্তানলার্কছ্যাতিমপ্রমেরম্‌॥ 
ত্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানমূ। 
সনাতনত্বং পুরুষে। মতো মে ॥ 
মনভুবাহুৎ শশিশুধ্যনেত্রম্‌। 
স্বতেজনা বিশ্বমিদং তপন্তম্‌ ॥ 
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ নর্ব্বীঃ | 
লোকত্ররং প্রব্যথিতং মহাত্মিন্‌। 

_ সীতা, ১১1৯-২০ 


হিন্দধর্শশান্ত্রে পৌরাণিক ভাষার নারা়ণের বিশ্বর্ূপ এই প্রকারে 
বর্ধিত হইয়াছে । নেই শান্ত্রমতে শুদ্ধ ঘে নারায়ণ অনাদি ও অনন্ত এমত 
নহে, যে বিরটি বিশ্ব নারায়ণের রূপ ও দেহ, নেই বিশ্বও অনাদি ও অনন্ত। 
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চিঠির 
ধরি, 


বি অনাদি ও অনন্ত এবং এই লংনারও অনাদি ও জনস্ত। এই সংনারস্থ 
জীবল্রোত নেই অনাদি ও অনন্তদেবের স্কুল শরীর মাত্র । এই বংনারের 
জীবশ্রেত অনন্ত পরম্পরার চলিরা আপিতেছে। উহার আদি অগ্ঘান 
কল্পনা মাত্র! নার ও প্রমাণে উহা পাব্যন্ত হর না॥ জীবল্লোতের আদি 
দেখিতে গেলে আমরা অনন্ত বংশপরম্পরায় উপনীত হইঃ উহার আদি 
খুঁজিরা পাই না। বংনারের জীবন্রোত অবলদ্বন করিয়া ঘৃত উর্ধে উঠি 
না! কেন, অবশেষে অনন্তদেশে মিলাইরা বাই । তখন কাজেই বলিতে, 
হর, সংনার ও জীবন্রোত অনাদি। উত্ভিদূ-জীব দেখ,”তাহাঁও অনাদি ) 
কোন্‌ বুক্ষের তুমি আদি খু'জিয়া পাও? বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতেছে 
আবার বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মিতেছে। বৃদ্ধ ও বীজ চক্রের হার ঘুরিয়া। 
আঁদিতেছে। প্রথম বীজ কল্পনা করিলে প্রথম বৃক্ষের কক্পনা করিতে হয় ৮ 
তদ্রপ ঞ€থম বৃক্ষের কল্পনা করিলে প্রথম বীজের কল্পনা করিতে হর । 
সনতুত্ের আদি কোথায়, তাহাও মন্ত্রের শিকট ঘোর প্রহেলিক।। ভূমিষ্ 
হইবার পূর্বে জীব জরাঘুতে বর্তমান) জরাফু্র পূর্বের জীব শোণিত- 
শুক্রমর বীজে বর্তান। এই শোণিত-শুক্র জৈবিক পদার্থে পরিপূর্ণ ॥ 
নেই জৈবিক পদার্থের মিলন ও মিশ্রণে জীবের উৎপতি। হৃতরাং | 
বীজের পূর্বে জৈবিক পদার্থ বিছ্মান ; নেই জৈবিক পদার্থ ও কোষ- 
নমুদ্র পিতামাতার শরীরে বর্তনান। আমি নিজে বেজূপে তপন, | 
আমার গিত।-মাতাও নেইবধপে উৎপন্ন, আমি পিতা-মাতার আত্মজ । 
আবার আমার পিতা-মাতা তাহাদের পিত| মাতার আত্মজ ও আত্মজা। 
শরীর হইতে শরীরের উৎ্পত্তি। শারীর পদার্থ ভিন্ন শারীর পরার্থের 
উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না! উভিদের যেমন বীজ হইতে বৃ, বৃক্ষ 
হইতে বীজ, মনুত্যেরও তেমনি মনুষ্য হইতে বীজ, কীজ হইতে মনু ৷ 
আজ যেরূপে মনুত্য উৎপন্ন» শতবর্ষ পূর্বে, সহজ বখনর পূর্বেও. নেই, 
, প্রকারে উৎপন্ন এ নিরমের ব্যতিক্রম হর নাই, হইতেও পারে, না? 
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সৃতরাং মুক্ুপ্যের আদি ধরিতে গেলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনন্ত- 
পথ্যায় আনিয়া পড়ে।, অনন্ত মনুষ্যশ্রেণী বংশপরম্পরার টি 
আনিতেছে। এই বংশপরম্পরার শেষ নাই। দশ নহজ্র বৎসর পু 
মন্ত্র উৎপত্তি যদি হঠাৎ শুন্য হইতে সম্ভব হর, তবে আজও হইতে 
পাবে। কিন্তু আঞ্জ ত কোন জীবকে হঠাৎ শূন্য হইতে জন্মিতে দেখি 
না। এ সম্ভাবনার কথ। কেবল কল্পন! মাত্র-সুর্খের কল্পনা! প্রাকৃতিক 
নিয়মের কখন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। থাহা 
মনুত্যের দৃষ্টান্তে সত্য, তাহী অন্যান্য জীবেও সত্য । স্ৃতরাৎ জীব 
অনাদি। এই জীব সমূহ নেই অনন্তদেবের অনন্ত বিশ্বে লীন হইরা 
আছে। অনন্তদেবের শরীরে জীবদেহ কিরপে লীন হইয়া আঁছে, তাহ! 
প্রদ্িত হইতেছে । আমি মনুত্তের দৃষ্টান্ত লইয়া এই তত্বের আলোচন। 
করিব । যাহা মন্য্য-জীবে খাটে, তাহা সর্ববজীবে খাঁটে । 
_ ঘাহাকে আমি আমার দেহ বপি, সেই দেহের নীম! কোথায়? কই, 
স্থল দেহ ত আমার সীম! নহে। আমি যে অনন্তদেশে লীন হইর! 
রহ্য়াছি ! মহানাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ঘেমন মহাসাগরের অন্ধ, 
আমও তেমনি অনন্তদেশের মহাঁনাগরের একটি ক্ষুদ্রতম দ্বীপ মান্র। 
আমার বাহিরে চারিধারে আকাশ, আমার অভ্যন্তরে দেহমর আকাশ.) 
_ বাহিরের আকাশ আমার দেহের ভিতরে ভিতরে অন্প্রবিষ্ট হইয়া আছে। 
আমার স্থুলদেহ ছিত্রমন্র, অস্থি ছিদ্রময়, নাড়ী সকল ছিদ্রম়। দেহের 
প্রতি অংশ, অংশেরও প্রতি অংশ এবং তাহারও অণুনমুদয় ছিদ্রমর | 
দেহের এমন পরমাণু নাই, বাহা৷ ছিদ্রময় নহে। তবে আকাশ ই 
কোথায় নাই? আকাশ আমার দেহের সর্ধত্র বর্তমান । নেই আকাশই 
ত অনন্ত আকাশে আনিয়া মিশিয়াছে। অতএব অবস্ত বলিতে হইবে, 
আমি অনন্ত আকাশে মিশিরা আছি। 

আমি বাযু-দাগর-বোষ্টত। এই বারু-নাগর মধ্যে আমি একটি কু 
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দ্বীপ। শুদ্ধ দ্বীপ নহে, বাধু এই দ্বীপের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট। বাদই এই 
দ্বীপের অর্ঘ । আমীর দেহের কোন্‌ স্থানে বাধু নাই? নেই বাঘু কি 
বাহিরের বায়ুর নহিত মিলিত নহে? বাহিরের বাদুর শেষ কোথার? 
কে জানে অনন্ত দেশ কি পদার্থে পরিপূর্ণ ? যে বারুরাগর অথবা ততনম 
পদার্থ অনন্তদেশ ব্যাপির। আছে, থাহা ক্রমে ঘনীভূত হইয়। তোমার দেহ 
স্গর্শ করিতেছে দেই বায়ু দেহাভ্যন্তরিক নমুদর আাকাশদেশ পূর্ণ করির 
তোমাকে অনন্ত বারুদাগরের সহিত মিপিত করিরা রাখিয়াছে। তোমার 
শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইরা প্রতি লোমকৃপ দিরা দেহাভ্যন্তরে গিরা, গাত্রের 
প্রতি ছিদ্র ও অণুছিদ্র পূর্ণ করিয়া, তি অস্থির ছিন্দেশে, প্রতি নাড়ীর 
আকাশদেশে অবস্থিত ও অনুপ্রবিষ্ট হইরা দেহমধ্যে কত তরদ্দের উপর 
তর তুলিতেছে। বায়ুক্রোত যে কেবল শরীরের বাহিরে অবস্থান 
করিতেছে এমন নহে, দেহের অভ্যন্তরেও তাহার কার্য চলিতেছে 
বাযুক্রোতি বে কেবল অনন্ত বারুনাগিরে প্রবাহিত এমন নহে, দেহ-জ্গতের 
আন্যন্তরিক আকাশেও তাহা প্রবাহিত। বাদু আমাদের শরীরকে 
অনন্তদ্েশের সহিত মিশাইর। দিরাছে। তাহা শুদ্ধ নানিকার রদ্ধ দিছা 
যে দেহাভ্যন্তরে যাইতেছে এমন নহে, দেহের সর্ধদেশ দিরা অন্ুপ্রবিষ্ 
হইতেছে এবং দেহকে অনন্তদেশের নহিত একত্র করি! রাখির়াছে। 
এই বাযুই শরীরের প্রাণ; জীব বাঝুতে নিয়ত অবস্থান করিয়া জীবিত 
রহিঘ়াছে। জীবের চারিদিকে যেমন অনন্ত আকাশ, তেষনি অনন্ত 
বাঘুংসাগর ; জীব বাঝু-নাগরে দিখিরা রহিয়াছে । রন ও অগ্নি এই বানু 
দ্বারাই দেহমধ্যে বিচরণ করিতেছে । জীব বাযু্র, বায়ু তাহাতে 
ওতঃপ্রোত হইয়া আছে । | 
বাহ্জগতে শুদ্ধ আকাশ ও বারু-রাশির দ্বারা যে আমর! অনন্তের 
সহিত মিশিরা আছি এমন নহে, অগ্নি এবং রও আমাদিগকে অনন্তের 
সহিত ঘিশাইরা দিরাছে। বাহ্দগৎ অগ্সিতিজোমর়, আঁমাদিগের 
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শরীরও অগ্নিমর। অগ্নি আমাদের সমুদর দেহকে জীবিত ও উঞ্ণ করি! 
রাখিয়াছে। বাহিরের অগ্নি আমাদিগের গাত্রকে কখন শীতল, কখন 
উষ্ণ করিয়া! তুলিতেছে ৷ যে অগ্নি বাহিরে বর্তমান, সেই অগ্মিই দেহা- 
ভ্যন্তরে অবস্থিত। কেবল স্থানবিশেষে অবান্তর কারণবশতঃ তাহার 
আধিক্য ও অনাধিক্য ঘটিতেছে। নিঃশ্বা-প্রশ্বীন এই অগ্নিকে জালিতেছে 
ও উহার উষ্ণতা বাহিরে আনিতেছে। বাহিরের উত্তাপ গাত্র দিয়া . 
দেহমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, প্রবিষ্ট হইয়া দেহাগ্রিকে রক্ষা করিতেছে । 
দেহের তাপ আবার গাত্র দিয়া বাহিরের নহিত মিশিতেছে। বাহিরের 
অনন্তদেশে যেমন অগ্নি কোথাও লীনাবস্থার, কোথাও স্ফমবিতাবস্থার 
রহিরাছে, শরীরযধ্যেও তদ্রপ রহিয়াছে । বাহজগতের প্রভাবে তাহ। 
কখন উদ্দীপ্ত, কখন বা ঈষৎ আবিভূ্ত হইতেছে । দেহের প্রতি 
গরমাণুতে অগ্নি সমাশ্রিত।. দেই লীন অগ্নি কভু উত্রিক্ত, কতু আবার 
বিলীন হইতেছে । "জীব অগ্থিমর হইরা অনন্ত ব্রন্গাণ্ডের সহিত মিশিয়। 
গিয়াছে । জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রতি্ষণে যে স্থ্িকাণ্ড চলিতেছে, যাহা 
দ্বারা অন্নের ও রূনের পরিপাক হইয়। তাহার দেহের পুষ্টিনাধন করিতেছে, 
সেই স্ষ্টিব্যাপার অগ্নি ভিন্ন নম্পন্ন হইতে পারে না। স্যট্ি অগ্রিষর, 
ব্র্ধাণ্ড অগ্থিময়, অগ্ধি ্রহ্মাণুমর ও অনন্ত দেশে বিভূত-_ আকাশে, মেঘে, 
. স্ঞ্যিতে, হূর্ষ্যে, চন্দ, নক্ষত্র, রর্বত্র পরিব্যাপ্ত। একই অগ্নি জীবকে 
অনন্তের সহিত মিশাইয়। রাখিরাছে। 
_.. শুদ্ধ আকাশ, বায়ু ও অগ্মিই কি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইর। 
রাখিরাছে? জল এবং রনও তাহাকে অনন্তের নহিত একত্রীভূত 
করিয়াছে । মুতের দেহাগার রনে পরিপূর্ণ, বাধুও রনে পরিপূর্ণ । যে রূন 
বাঘুকে সিক্ত করির শীতল করিতেছে, নেই রন দেই বায়ুর নহিত দেহ" 
ভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়। শরীরকে জিপ্ধ করিতেছে । শরীরের উত্তাপ এই রনে 
কিয়দংশ প্রশমিত হইব! মন্দীভূত হইতেছে। শরীর বহির্দেশীর রনে 
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প্লাবিত হইরা! অনন্ত জগতের বনে মিশিঝা রহিরাছে। বাঁরুতরক্ধ নেই 
রন দেহের অন্তরে অন্তরে, শিরারি শিরার, কৃণে কুপে, অস্থিতে অস্থিতে, 
গ্রবাহিত করিতেছে । বাঁতু আপনি ঘেমন দেহের সমন্ত আকাশদেশ 
পরিপূর্ণ করিতেছে, তৎ স্দে জাগতিক বাহ্‌রন লইয়া শরীরেরও নকল 
পরমাণু নিক্ভ করিরা দিতেছে । আমরা যে সমস্ত পানীর গ্রহণ করি, 
তাহ! পরিপাককার্ধ্ে ব্যবহৃত হইয়া পরার নিঃখেধিত হইরা পড়ে । কিন্ত 
শরীরের নমন্ত রন কোন্‌ উপারে আহত হয়ঃ নেই রন কিবাহ্‌ 
জগতের বারুনঞ্চাঠিত রন নহে ঃ অতএব থে রস অনন্ত জগতের 
বাযুর অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট ও নংবিদ্ধ হইরা আছে, নেই রন আমাদের 
শরীরেও অনুবিদ্ধ হইয়া জগতের রনের নহিত শরীরকে রনবিক্ত করিয়া 
অনন্তের রনের দ্বারা শারীরিক পরমাণুপুগ্তকে রসগ্লাবিত করিরা 
রাখিযাছে। শরীরের জল; শ্রেক্সা, পি, ঘেদ ও শোণিত শুদ্ধ যে 
পানীয়-দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে; অনন্ত আকাশের 
রসেও তাহা পরিবদ্ধিত ও প্রশমিত হইতেছে! শরীরস্থিত ত্গাদি 
ইন্দ্রির সমুদয় বাতাত্মক গাণ দ্বারাই পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে। ফলতঃ 
জল, বাঘু ও অগ্রি নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিরা শুদ্ধ বে 
তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে এমত নহে, মন্ুষ্যদেহকে অনন্ত দেশের 
নহিত মিশাইরা রাখিরাছে। 

জল, বাঘুঃ অগ্নি ও ব্যোধ, এই চতুভূতি দ্বারা মানবদেহ কেমন 
অনন্তের সহিত একাকার হইরনা আছে, তাহা প্রদশিত হইল । এক্ষণে 
পঞ্চম ভূত ক্ষিতির কথা । বদি আমাদের পৃীতল অনন্তের অংশমান্র 
, যদি পৃথিবীদেশ লচ্ছিত্র আকাশমর হয়, যদি লচ্ছিন্র আকাশমন়্ 
ঘগুল বাছু দ্বার পরিপূর্ণ হর, যদি অগ্নি ক্ষিতিতলের সুরে ব্তরে সংবিদ্ধ 
বিলীন থাকে, তবে এই কঠিন মেদিনীমগ্ডল তাহার কঠিন নত্তার 
ত অনন্তদেশে মিশিরা রহিয়াছে নাত কি? আমাদের দেহ্যট্টিও 
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'ধে নেই ৃর্বীদেশের অংশ মাত্র, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? যদি 
এই দেহ ক্ষিতিরই অংশ হয় এবং ক্ষিতি যদি অনন্ত বিশ্ব অংশ হর, 
তবে আমাদের শরীর যে অনন্ত বিশ্বের অংশ নয়, কে বলিতে পারে? 
আর ভূমগুল যদি বিশ্বের নহিত এক হয়, যদি অনন্ত বিশ্ব ভূষগ্ডলকে এক 
নক্গে মিশাইয়। রাখিয়া থাকে, তবে এই মনুস্কদেহরূপ ভূমণ্ডলের অংশও 
অনন্ত দেশের সহিত মিশিয়া আছে । ভূমগ্ুলে পঞ্চভৃত ঘনীভূত 
হইয়াছে মাত্র। মানবদেহ যেমন ইক্জিয়াত্বুক পঞ্চভূতের ঘনীভূত মুষ্তি, 
ভূমগ্ুলও সেইরূপ অনন্তদেশের এক ঘনীভূত যুন্তি।  ত্রহ্মাণ্ডের অনন্ত 
রাজ্যে ও অনন্ত আকাশে এইবপ কত কোটি কোটি ঘনীভূত মুন্তি আছে 
€কে বলিতে পারে ? যেমন অনন্ত বিশ্বের ইয়ভ্তা নাই, তেমনি গগনদেশের 
জ্যোতিষরাজিরও ইয়ত্তা নাঁই। অনন্ত আকাশের স্থানে স্তানে এই 
মস্ত ঘনীভূত মুদি স্থাপিত ও ভ্রাম্যমান হইয়া রহিরাছে। অনন্ত দেশের 
'যে অংশ পৃর্থীতলের-নিকটবর্তী, সেই অংশে যে কুক্মভূত নমুদয় উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহাই ঘনীভূত হওয়াতে পঞ্চভূতাত্বক পৃথিবী ও তদুপরিস্থ 
পঞ্চভূতাত্মক প্রাণিপুঞ্ত সষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্চভূতনমূদর পৃথ্থীদেশের 
পঞ্ধীকৃত ভূতরাশি হুইতে বিকীর্ণ হইয়া যে অনন্ত দেশের কতদূর বিস্তীর্ণ 
হইয়াছে, কে বলিতে পারে? নেই নীমার পরও যে এই নমূদয় ভূত 
আবার কি আকার ধারণ করিরাছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? 
এই পঞ্চভূত সমুদয় আবার কি আকারে পরিণত হইরা কোন্‌ লোকে 
ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহ! কেবল অনন্তদেবই জানেন। এই নমস্ত 
(লোকমগুলে দেবতারা আবার কি প্রকার কুক্মাকারে গঠিত তাহাই ব৷ 
কেজানে? . মে যাহা! হউক, অনন্তদেশ যাহা দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকুক না 
কেন, এই ভূমগ্ুল যখন তাহার কণামাত্র, তখন নেই কণার ভূমগুলস্থ 
প্রাণিপুগ্ত যে অনন্ত দেশের হত মিশিঝা রহিয়াছে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। নিজে ভূমগ্ডলই বখন অনন্তের কণামাত্র, ভূমগুলের 
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প্রাণিপুণ্ত আবার খন ন নেই, তূমগুলের, কণামান্র, তখন অবশ্ত বলিতে 
হইবে যে, পেই প্রাণিপুগ্ত অনন্তদেশের অনন্ত ক্ষুদ্রতম কণা । আবার 
সমগ্র মানবকুল কি ভূমগলস্থ প্রাণিপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র অংশ নহে? 
মানবজাতি যখন ভূঘগুলস্থ প্রাণিপুগ্জের অতি 'ক্ষুত্র কণা, তখন.কি আর 
গরিমাণ হর, নেই মাঁনবকুল অনন্তের কত ক্ষুদ্তদ কণার কণ! মাত্র ! 
অনন্তের নহিত তুলনায় এ কণার পরিমাণ হর ন।। বাহার পরিঘাণ হয় 
না তাহা পরঘাণুবৎ--ভাহা বে অনন্ত বিশ্বের সহিত এক অঙ্গে দিলিরা 
থাকিবে তাহাতে আর নংশর কি? সমগ্র মানবকুলের আমি কত কোটি 
অংশ? আমার দেহস্থিত একটী পরমাণু আমার বিশাল দেহের বত 
অংশ, আমি নমন্ড মানবজাতির হুত তত অংশ হইবার দ সন্তাবনা। নে 
স্থলে আঘি অনন্ত দেশের কোথায়? যখন সমগ্র মানবজাতি অনন্তের 
কোথায় পড়িরা রহিয়াছে, তখন আমার স্থান যে অন্থমানেও পরিনাণ হর 
না! আমি কেবল বলিতে পারি, জাঁমি অনন্তের কোথায় ? 
আমার প্রতিধ্বনি অমনি বলে, আমি অনন্তের কোথাক্? -বান্তবিক 
অনন্তের মধ্যে ঘে আমি কোথায় লীন হইয়া আছি, কল্পনারও তাহা 
ধারণা হর না। অনন্ত হইতে সম্তৃত আমি অনন্ুধামের বাত্রী এবং 
অনত্তে আমি লীন হইয়া! যাইব 1* 

এই অনন্ত বিশ্ব ব্রশ্গের ব্যক্তাবস্থা মাত্র। অনন্ত আকাশ, অনন্ত দেশ 
ও অনন্ত কাল, ভগবান্‌ সেই অনন্তদেশে ও অনন্তকাঁলে স্ষ্টি, স্থিতি ও. 
গ্রলয়ক্রমে ওতঃপ্রোত হইয়া আছেন ধিনি নিজে অনন্ত, তাহার রূপও, 
অনন্ত। তবে কেন আমাদের চক্ষে এ বিশ্ব খণ্ডিত আকারে পরিচ্ছিন্ন, 
দেখায় ?-_বিজ্ঞানচক্ষুর অভাবে । মনুষ্য রজক্তমোগুণীন্বিত হইয়া. 
রানে ভূমগ্ডলে ঘনুষ্যজীব অবস্থিত, সেই ভূমগুল বে অনন্ত আকাশে অবস্থিত, 


তাঁহার বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে ৬কালী প্রন্ন নিংহের অনুদিত মহীভীরতের 
মৌনিগর্দাধ্যায় দেখ । | 
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স্ুলদর্শী ইইরাছে। নেই স্থুলদর্শনে সমস্তই পরিচ্ছিন্ন দেখায় । স্থলদর্শনে 
অনন্তের প্রতীতি হর না৷ বাহ্যবিজ্ঞান নেই অনন্তের আভান মাত্র দেয়। 
কিন্তু অধ্যাত্ম ব্জ্ঞানে মানুষের সে অন্তর প্রস্ষুটিত হয়, সেই অন্ত- 
দুর্টিতে সম্যক্‌ দর্শন উৎপাদিত হইলে অনন্তের পূর্ণ প্রতীতি ও প্রত্যক্ষ 
হয়। বেদবেদান্ত এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রকাঁশ করিরাছেন, প্রকাশ করিয়া 
মানবকে এক নৃতন চক্ষু দিরাছেন। তাহাই জ্ঞানচক্ষু বা দেবনেত্র । 
স্থলদর্শনে জগতের সমন্তই পরিচ্থি্ন দেখায়, এজন্ত মানুষের সুখ-ছুঃখ 
বোধ হর। এই স্থখ-ছুঃখ আর কিছুই নহে, সেই অনন্ত নিত্যানন্দের 
পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানমাত্র। পরিচ্ছিন্ন বলির়। খণ্ডিত সুখ ও স্থখের অভাৰ 
ছুঃখ ; নিরবচ্ছিন্ন সখ নহে। নিরবচ্ছিন্ন স্থুখ নহে কেন? ঘেহেতু 
, অনন্তের জ্ঞান নাই; অনন্তের জ্ঞান হইলে নেই অনন্ত সুখ-স্বরূপ ব্রহ্ম- 
চৈতন্যের জ্ঞান হইত, তাহা হইলে আপনাতেই সেই অনন্ত জুখ-জ্ঞান' 
উপলন্ধ হইত। কারণ আপনি ত অনন্ত ছাড়া নহে। আপনাতে 
অনন্ত জুখ-জ্ঞান হইলে, আর ক্বখ পরিচ্ছন্ন হইতে পারে না। এই সখ 
পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে কিনে ?--বিষয়-ভোগে। বিবয়-ভোগে লিপ্ত হইলে 
বিপুগণের এবং ইন্ডিয়গণের উত্তেজনায় সুখ অনবরতই ছুংখ দ্বারা পরিচ্ছন্ন 
হয়। এই সুখ-দুঃখের. সমত্ব জ্ঞান ন। জন্মিলে নতত চিক্তপ্রনাদ জন্মে না । 
ধাহার! ইন্দ্রিরগণের এবং রিপুগণের সংবমনাধন দ্বারা বিষরামোদ হইতে, 
চিত্তকে চিরদিনের জন্য ফিরাইতে পারিরাছেন, বাহারা মারামমতা। 
হইতে মুক্ত হইর়। সর্বদা নকল বন্ধ নিষ্কামভাবে করিতে অভ্যান করিরা- 
ছেন, ধাহাঁরা বিষয়স্থখ-কামনা পরিত্যাগ করিরা প্রগাট ঈশ্বরানুরাগে 
তাহাতেই আত্ম-নিবেদন করিরাছেন, তীহাদ্দিগেরই অনিত্য সুখ-দুদখের 
নমত্ব জ্ঞান হয়। নেইরূপ সুখ-দুঃখের নমত্বজ্ঞান নাধন করিবার পন্থাই 
হিন্ধন্র-নাধন-প্রণালী। তাই হিন্দুধর্ের সাধন-প্রণাঁলী মানুবকে নিত্য: 
চিভ-গ্রন্নতায় উপনীত করিয়া তাহাকে আনন্দধামে লইরা বায়, তাহাই 
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মানবাঝ্ার মনি । কিনের ঘুক্তি? পরিচ্ছির জ্ঞান বা 'ভেদভ্ঞান 
এবং পরিচ্ছিন্ দৃষ্টি বা জেদৃষ্টি হইতে মুক্তি। এই যুক্তি সাধিত হইলে 
আর পরিশ্চিন্ন জ্ঞান বা পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি থাকে না; তখন মানুষ অনন্তভ্ঞনে 
ও অনন্তন্থথে উপনীত হন। সাধক সেই নমর স্পষ্ট অনুভব করিতে : 
পারেন_- 
স্বরমন্তর্ববহির্ব্যাপ্য ভাবয়ন্নিখিলং জগৎ । 
ব্রদ্ধ প্রকাশতে বন্ধিপ্রতপ্তারনপিগ্ডবৎ ॥ --আত্ববোধ, ৬১ 
_ধে প্রকার অগ্নি প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের অন্তরে ও বাহে ব্যাপ্ত থাকিরা 
তাহাকে প্রকাশ করতঃ আপনিও প্রকাশিত হর, নেই প্রকার ত্রঙ্গবন্ত 
সমস্ত পদার্থের অন্তর্বা্ে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল নংনারকে একানন করতঃ 
স্বপ্ং প্রকাশিত রহিরাছেন। | 
বহিরন্তরথাকাশং সর্ধেবাষেব বস্ততঃ ॥ 
তখৈব ভাতি সদ্রূণো হ্াত্মা বাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ 
-_আত্মজ্ঞাননির্ণর 
. শাধেরূপ আকাশ এই চরাচর বন্তনমূহের বাহ্‌ ও অভ্যন্তরে অবস্থিতি 
 করিরা সমুদ্র পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তত্রপ স্বক্ূপতঃ 
“এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিম্বরূপ যে পরঘাআ্বা, তিনি সন্তারূপে ইহার অন্তর্ঘবাহে 
অবস্থিতি করিরা আকাশাদি সমুদয় ত্রদ্ধাত্ডের আধাররূপে প্রকাশ 
পাইতে 


সমাধি অভ্যাস 


ভক্তি ও শ্রন্ধা সহকারে প্রতিনিরত তন্ববিচার করিলে ব্রঙ্মজান 
প্রকাশ গাই! থাকে । এখন দেখিতে হইবে তত্বিচার কি? আমি 
কে, কোথা হইতে এখানে আপিয়াছি এবং পরে কোন্‌ স্থানে যাইব, এই 


) 
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পিপিপি, শাণপািততাাপাশীলীাপাপাশপাতসিপাপাপাাপপিপিপিপা্পাং 





সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদপ্র হইয়া থাকে । বিচার ছারা এইরপ প্রশ্নের 
মীমাংন! করাকেই তন্ববিচাঁর বলে । যথা-_ 
. কো নাম বন্ধ; কথমেষ আগতঃ 
কথ, প্রতিষ্ঠাস্ত কথং বিমোক্ষঃ 
কোইসাবনাত্মা পরম; ক আত্ম 
তরোধ্িবেকঃ কথমেতছচ্যতাম্‌ ॥ _ বিবেকচুড়ামণি, ৫১ 
_বন্ধন কি? কি প্রকারে বন্ধন উপস্থিত হর এবং কি প্রকারেই 
বা তাহার স্থিতি হয়? নেই বন্ধন হঃতে মুক্তিই বা কি প্রকারে হয়? 
আত্ম! কি, অনাজ্মাই বাকি? জীবাত্ব কি? পরমাত্সা কি? জীবাত্বা 


ওপরমাত্মার ভেদবিচারই বা কিরূপ? ইত্যাদি আমাকে কপ করিরা 


বলুন । 
কথৎ তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং 
কা বা গতির্মে কথম্ত্যপায়ঃ | 
জ্ঞানেন কিঞ্চিৎ কুপয়ৈব মাং তং 
নংদারছুতখক্ষতিমাতন্ধ ॥ -_বিবেকচুড়ামণি, ৪২ 
-_-এই সংনরি-পারাবার আমি কি প্রকারে পাঁর হইব, আমার গতি 
কি হইবে? যাহাতে আমার ভবছুঃখ মোচন হয়, তাহার উপার কি? 
আমি অজ্ঞ, আমার কিছুই জ্ঞান নাই । গ্রভো, আপনি রুপা বিতরণ 
করিয়া আমাকে রক্ষা করুন । 
এইবপ প্রশ্ন কোন সদ্‌গুরুর নিকট জিজ্ঞানা করিলে, তিনি নং 
দুঃখের নিন্তারোপায়স্বরূপ বলিবেন__ 
বেদাস্তার্থবিচারেণ জারতে জ্ঞানমুভমমূ। 
.তেনাত্যন্তিক-নংসার-ছুখ-নাঁশো। ভবত্যন্থ ॥-_বিবেকচুড়ামণি, ৪৭ 
_ব্দাস্তশান্ত্রের তাতপর্ধ্য পর্যালোচনা করিলে সমীচীন জ্ঞান 
জন্মে। দেই জ্ঞান ছারা আত্যত্তিক সংসারছূঃখের মোচন হয় । অর্থাৎ 
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শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে গুরুবাক্যে বিশ্বান করির! ধ্যাঁননিষ্টচিত্তে বিচার 
করিলে জ্ঞানোদর হয় এবং নেই জ্ঞানেই সুতি লাভ হইয়া থাকে । 
একণে দেখিতে হইবে যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তত্ববিচার করা 
কিরূপ? এই কথার উত্তর শান্েই আছে-_ 
কিমিদং বিশ্বমখিলং কিং স্ামহমিতি স্বরুম্‌। 
বিচারনিরতট্তৈতদনদেব ভবেজ্জগৎ্ ॥_ যোগবাশিষ্ঠসার, ৫. 
_-এই অখিল ব্রঙ্গা্ডই বা কি এবং আমিই বাকি? এইকপ বিচারে 
প্রবৃত্ত হইলে এই জগৎ অনৎ বলিরাই প্রতীরমান হয় 





নংনারদীর্ঘরোগন্ত স্ুবিচার-মহৌবধম্‌। 
কোইহ্‌ং কন্ত চ নংনারে। বিচারেণ বিলীরতে ॥-_ যোগবাশিষ্ঠনার, * 
_বিচাঁর দ্বার! সংসাররূপ চিরকালব্যাপী নদী রোগ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত 
হয়। আমিই, বা কে এবং কাহারই ব| নংনার, এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত 
হইলে অভ্ঞানবিজ্স্তত এই ন নার এককালে লয় প্রাপ্ত হর। 
এইবূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বর্গ ও জীব-জগতৎ্-দন্বন্ধে এ পর্য্যন্ত 
যাহা আলোচিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, তুমি ইহা৷ নহ, 
উহা নহু এবং এই জগং-প্রপঞ্চ যাহ দেখিতেছ. ইহার কিছুই তুছি নহ 
তুমি নেই নত্বরূপ পরণাস্ম।) তুমি কেবল মারা দ্বারা বমাচ্ছন্ন হই 
এইরূপ হইয়াছ। যথা 
প্রকতেঃ ক্িরঘাণানি গুণৈঃ কন্মাণি বর্দবশঃ। 
অহঙ্কার বিম্ঢান্স! কর্তাহসিতি ঘৃস্ততে ॥-_গীতা 
তুমি প্রক্ুতির গুণ ছারা নমাবৃত হইর! আবি” “আমি” জানে 
আপনাকে নকল প্রকার ক্রিরাকর্সের কর্তা বলিয়া অভিমান করিতেছা। 
তুমি বাস্তবিক নিক্ষির, নির্বিকল্প, নিরপ্ধন, উদানীন এবং লংস্রূপ 
“তত্মপি” অর্থাৎ তুথিই নেই ভ্রম | 
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৯ পাস পাপা পাপাপা৯, 








এক্ষণে ইহাই বিচার ষে, যদি আমিই ব্রদ্ধ হইলাম, তবে আমি নক্ির 
২3 জীবভাবে স্থিত, আর ব্রদ্ধ নিষ্ষির ও বংখ্বরূপে স্থিত--এরূপ বিরদ্ধভাব 
পরম্পের মধ্যে কেন হয? ইহার উত্তর এই ঘে, জীবাত্মা ও পরষাজ্মার 
বিরোধ কেবল উপাধি জন্য হর, প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই যথা- 
তয়োব্িরোধইয়মুপাবিকল্পিতো। 
ন বাস্তব কশ্চিদুপাধিরেষঃ | 
ঈশছ্যমার। মহদাঁদিকারণং 
জীবন্ত কাধ্যং শৃণু পঞ্চকোবম্‌ ॥--বিবেকচুড়ামণি, ২৪৫ 
--পরম্াত্স। ও জীবাজ্মমর এই যে বিরোধ, তাহা! শুদ্ধ উপাধি দ্বারা কল্পিত 
সাত্র। বান্তবিক তাহাতে কোন বিরোধ নাই । মহৎ আদির কারণ মায়া - 
ঈশ্বরের উপাধি এবং অবিগ্ভার কার্য পঞ্চকোঁষ জীবের উপাধি । 
এতাবৃপাধী পরজীবরোস্তরোঃ 
সম্যক নিরাদেন পরো ন জীব 1 
রাজ্যং নরেক্দরস্ত ভটগ্য থেটক- 
স্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজী ॥--বিবেকচুড়ামণি, ২৪৬ 
__মাঁরা ও পঞ্চকোষ এতদয নিরাককৃত হইলে, ঈশ্বর এবং জীবধপ থে 
উপাধিদ্বর, তাহাঁও সম্যক্রূপে নিরারুত হয়; যেরূপ রাজ্যজন্য রাজা ও 
'গদাজন্য যোদ্ধা উপাধি ঘটে, কিন্তু রাজ্য ও গদা রহিত হইলে রাজা ও 
,যৌদ্ধা। উভরেই তুল্য হয়, নেইবপ ঈশ্বর ও জীবৰপ উপাধি রহিত হইলে 
উভরে তুল্য হ'ন অর্থাৎ ত্রঙ্গমাত্র থাকেন। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে থে কি উপারে এই উপাধির নিরাকরণ করিয়া 
কেবল নংস্বরূপ ত্রদ্দ গ্রতিপাদ্দিত হইবে। বেদান্তশান্তে “অধ্যারোপ” ও 
“অপবাদ” স্যার দ্বারা উপাধি নকলের নিরাশ ও সন্বন্ধত্রর দ্বারা ““তত্বমনি" 
পদের এক্য করা হইয়াছে । প্রাগুক্ত ব্র্বাদ অর্থাৎ নিপুণ ত্রহ্ধ হইতে 
প্রন্কৃতি-পুরুষ উদ্ভূত হই! যে জীব-জগৎ ্ষ্টি হইয়াছে, তাহার নন্বন্ধে 
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বাহা আলোচনা করিলাম, তাহা দ্বারা নিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক জগৎকে 
নিরান করিরা এক পরিশুদ্ধ আত্মাকেই গ্রতিপন্ন করা হইরাছে। অতএক 
নাধনচতুষ্টয-সম্পন্ন সাধক ভক্তি ও শ্রদ্ধা বহকারে গ্রতিনিরত এইরূপে 
তত্ববিচারে প্রবৃত্ত হুইলে ক্রমশঃ ব্রহ্গজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে? কিন্তু 
নমাধিবোগ ব্যতীত ব্রদ্গের স্বরূপ বোধ হর না। প্রকৃতি ও পুরুবের 
একাত্মভাব কেবল নমাধি অবস্থাতেই অনুভব হ্ইরা থাকে। সমাধিস্থ 
যোগী ভিন্ন অন্য কাহারও দ্ধের স্বরূপ বোধ হয় না এবং ব্রদ্দজ্ঞানও জন্মে 





না। বথা_- 
নমাধিযোগৈস্তদবস্তং সর্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ | 
দবন্ছাতীতৈনিব্দিকল্লৈর্দেহাত্মাধ্যানবঞ্জিতৈঃ ॥ 
_-মহীনির্বাণতন্ত্র, ৩৮ 
বাহারা শক্র ও মিত্রে সমদশী, সুখছুংখাদিবূপ ঘন্দের অতীত» 
নংকল্প-বিকল্প-রহিত, আত্মাভিমানহীন, তাহারাই বশাধিযোগ দ্বারা এই 
ব্র্-স্বরপ প্রত্যক্ষ করির! থাকেন। | 
বীত-রাগ-ভর়-ক্রোধৈন্ম,নিভির্ধেদপারগৈঃ। 
নিঝিকলে। হ্বরং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশঙ্কৌঘ্বরঃ|-_শ্রুতি 
_বাঁহাদিগের রাগ, ভর, ক্রোধাদি সর্বপ্রকার দোৰ বিদুরিত হইয়াছে: 
এবং যাহারা বেদার্থ-তভুভ্ঞ, নেই বিবেকী সুনিগণ নিষ্বিকল্গক অর; 
আত্মাকে জানিতে পাবেন। নেই আত্মতত্ব পরিজ্ঞান হইলে £দ্বতপ্রপঞ্চের 
উপশম হয়। রাগদেবাদিশূন্য বেদা্ভৎপূর- যোগীরাই পরশাত্মাকে জানিতে 
পারেন। ততিনন বাহাদিগের চিন্ত রাগদেধাদি দৌবে কলুবিত, তাহার! 
কখনই আত্মতত্বপরিগ্ঞানে অধিকারী নহে । কেন না__. 
রাস্তিজ্ঞানং স্থিতং বাহে নম্যকৃত্ঞানঞ্চ মধ্যগম্। 
'অধ্যাং মধ্যতরং জ্ঞেরং নারিকেলফলান্ুবৎ ॥ ৃ্‌ 
--গোরক্ষনর্থহতা, ৫1১২৬ 
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৫৮০০৩, ০ ৬ 
স্পা পপ পপপাপাা১াশপএশীপালীপপাপাশপাপাপপীপিপীপাশি পাপ পিসপাএিপএসািসাতীপউপিশিউশিিসাত 


বাহ্‌ জগৎ কেবল ভ্রাস্তিজ্ঞানে পূর্ণ। তাহা অতিক্রম করিয়া অন্তজ্জগতে- 
প্রবিষ্ট হইলে প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ি হয়, তাহাকে মধ্যম ভ্ঞান বলে। দেই 
মধ্যম জ্ঞানকে অতিক্রম করিলে মধ্যতর জ্ঞান অর্থাৎ ত্রশ্গজ্ঞান লাভ কর 
যার়। এই জ্ঞানই যোগিগণের জ্ঞের। যেরপ নারিকেল ফলের বাহযৃশ্ 
. অতি নিকষষ্ট অর্থাৎ কেবল ছোবড়া, এ ছোবড়া ছাড়াই! অন্তরে প্রবিষ্ট. 
হইলে প্ররুত ফলটা দৃষ্ট হর, তৎপরে সেই ফলটা ভালে উহার সারাংশ 
দৃষ্ট হই! থাকে, ব্রন্ধজ্ঞানও এইরূপ । অতএব রিপু ও ইন্ড্রিরগণকে বশীভূত 
করিতে না পাবিলে পরিদৃশ্তমান জগতের মর্দভেৰ করিতে পার! যায় না, 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃত অধিকারী হইয়া কি করিলে, 
ব্রন্মজ্ঞান হইবে ? উত্তর-নমাধি অভ্যান করিলে । যথা 
ধ্যানেনাত্মনি পশ্প্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা । 
অন্তে নাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ 
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রত্বান্তেভ্য উপানতে । 
তেহপি চাতিতরপ্ত্যেব সৃত্যুং শ্রতিপরায়ণাঃ ॥-গীতা ১৩২৫১ ২৬ 
--কোন কোন ব্যক্তি ধ্যানষৌগ দ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করেন». 
কেহ বা আত্ম দ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করেন অর্থাৎ সমাধি দ্বারা সন্দর্খন 
করেন। অন্যান্য ব্যক্তির। নাধ্যযোগ দ্বার। অর্থাৎ, প্রন্কতি-পুরুষের পরস্পর, 
ভেদঞ্জন দ্বারা আত্মাকে নন্দ্শন করেন। অপর ব্যক্তির! কন্মবোগ -ঘারা 
_ অর্থাৎ ভক্ভিপূর্বক উপাঁননা ছারা সন্দর্শন করিরা থাকেন। কেহ বা. 
আত্মাকে অবগত না হইয়! অন্য আচাধ্য সন্নিধানে উপদেশ-বাক্য শ্রবণ- 
পর্রবক তীহার উপাসনা করেন। এই নকল শ্রুতি-পরারণ |ব্যক্তিরাও' 
মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্ববক মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্র্মনাক্ষাৎ্কার লাভের বহুতর উপায় অন্বেও" 
তাহা কেবল সমাধিগম্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে কেন? তাহার 
: মীমাংনা এই যে, কল. লোকের প্রক্কৃতি নমান নহে বলিরা যোগ বিষয়ে, 
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নকলেই অধিকারী হইতে পারে না; সুতরাং থে যেরপ যোগ্য হইবে, দে 
.দেইরূপ মৃত অবলম্বন করিবে । এইজন্য বন্থতর উপদেশ উত্ত হইয়াছে! 
এই নকল উপদেশ কেবল চরম পথে লইর! যাইবার নোপানম্বরূপ | আনে 
'জন্ম-্জনমান্তর ক্ষেপণ করিলে তবে চরম পথে পৌছিবার উপযুক্ত পাত্র 
হয়। এজন্য উক্ত হইদ্লাছে যে-- 
বহ্নাৎ জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপছ্ধতে । 
বাহছদেবঃ বর্ধধিতি ন মহত! জুদুলভঃ ॥-_গীতি। ৭1১৯ 
সতত স্কীর স্বীর অখিকারনিষ্ঠ ক্িরাদি বারা অনেক জন্ম ক্ষেপণ 
করিম! প্রতি জন্মে কিকিৎ জ্ঞান সঞ্চর করিতে করিতে“শেষ জন্মে আজ্র- 
'জ্ঞানী হইরা। “বাস্থদেবই অর্থাৎ পরমাজ্মাই এই চরচিরাভক ত্রদ্ধাণত” 
এইরপ জ্ঞানে আনাকে অর্থাৎ পরমা ম্থাকে ভজনা করেন ; জুতরাং একপ 
 মহাজ্ম। নিতান্ত দুলভ। ৃ 
এইনকল উপদেশের মর্খ্বকথ! এই বে, প্রবৃত্তি বিদ্বান থাকিতে 
কখনই নিবৃপ্তিমার্গে আল] বার না এবং নিৰৃতি না৷ হইলেও ব্র্নজান হয় 
'না। সুতরাং নিবৃত্তির আবশ্ঠক | বলপুর্ববক নিবৃগি হয় না, ভোগ পূর্ণ 
হইলে নিবৃত্তি আপনি হর! বেরপ হ্ষুবা থাকিতে ভোঁজনের আকাজঙ্কা 
পরিত্যাগ হয় না, ইহা স্বভাবপিদ্ধ ; দেইরূপ ভোগের অবদান না হইলে 
'ভোগ-বাসনার নিবৃত্তি হয় না, ইহাও স্বভাবসিদ্ধ। পূর্ব পূর্ব জন্মে ঘে 
নকল কামন] ও কর্ম দ্বারা ভোগাভিলাষ স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা যাবৎ 
-শা ক্র প্রাঞ্ধ হরঃ তাবৎ শুভ বা অন্তভ যে নকল কর্ম করা হইরাছে 
তাহার ফল অবশ্যই ভোগ কৰিতে হইবে 1 
প্রারদ্ধং নিশ্চর়াঁদ্‌ ভূঙক্তে শেবং জ্ঞানেন দহাতে | 
অনারদ্ধং হি জ্ঞানেন নিবীর্ধ্যং ক্রিরতে তথ! ॥- শ্রুতি 
প্রারন্ধ কর্মের ভোগ নিশ্চরই হইয়া থাকে এবং অনারদ্ধ কর্মনকল 
অবন্মেব ভৌক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাগুভদ্‌। শ্ৃতি। 


পাপী পালা 











সমাধি অভ্যাস] জ্ঞানী গুরু. ২২৫. 


া্পিসপিপস্পিপাপিপাপাপািপাি্া, 





পাশাপাশি পতি, 


জানারি দ্বার। ভম্মীভূত হয় অর্থাৎ নির্বার্যতা হেতু তাহাতে আর অঙ্কুর 
হয় না। যেন, "ইবুচক্রাদদিদৃষটান্তাৎ নৈবারক্ং বিনশ্বতি”--বাণ পরিত্যাগ 
করিলে তাহার প্রতি ধাশ্কের এবং বেগে চক্র ঘুরাইয়া দিলে তাহার 
প্রতি কুস্তকারের আর কোনরূপ অধিকার থাকে না) তন্রপ (জ্ঞানলাভ 
মাত্রেই ) প্রারন্ধ করের নাশ হয না। য্থা_- 
এবমারদ্ধভোগোহপি শনৈঃ শাম্যতি নে হঠাৎ। 
ভোগকালে ক্দা চিক, মর্ত্যোহহমিতি ভাসতে ॥-_পঞ্চদশী ৭২৪৫ 
-_তত্বজ্ঞান লাভ হইলেও প্রারন্ধ কর্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত না হইয়া, 
ক্রমে ক্রমে হর এবং ভোগকালে কখনও কখনও আপনার মত্তযত্ব জ্ঞান হয় 
কার়েন মনন! বৃদ্ধা কেবলৈরিক্ডিরৈরপি। 
যোগিনঃ বন্ম কুর্বস্তি নঙ্গ- ত্যন্তাত্শ্ুদ্ধরে ॥ 
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্তা শান্তিমাপ্পোতি নৈষ্ঠিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে নক্তো। নিবধ্যতে ॥-_গীত। ৫1১১1১২ 
_-চিততশুদ্ধির জন্য কর্্মযোগীরা ফলা কাজ্। পরিত্যাগ করিয়া শরীরঃ 
মন» বুদ্ধি ও মমন্ববুদ্ধিহীন ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্মানষ্ঠান করেন) যোগিগণ 
পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া কম্মকলত্যাগানস্তর মোক্ষলাভ করেন; কিন্তু 
কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তি ফলপ্রত্যাশী হইয়। অবশ্য বদ্ধ হয়। 
প্রার্দ্ধ কর্ম ষে ভোগ ব্যতীত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, তাহার বিস্তর. 
 উদ্বাহরণ শীন্ট্রে উক্ত আছে। য্থা_ 
দশমোহপি শিরন্তাড়ন্‌ কুদন্‌ বুদ্ধা ন বোদ্িতি। 
শিরত্রণত্্ গাসেন শনৈঃ শাম্যতি নে। তদা | 
দ্শমামৃতিলাভেন জী তহর্ষো ব্রণব্যথামূ। 
তিরোধ্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারন্ধদুঃখিতাম্‌ |  --পঞ্চদশী 
যেমন দশম ব্যক্তি তাহার লঙ্গীর মৃত্যু নিশ্চর করিয়া রোদন 
করতঃ খেদে স্বীর শিরোদেশে আঘাত করে এবং পশ্চাৎ উপদেশ দ্বার! 
১৫ 
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২২৬ -.. জভীলী শুক জানি কাছে 


৯৯, 








লস ৯০৯৮৯ সিপিসিপসি পিপি পাপা 


অবগত হইলে রোঁদনে নিকাহ হুইযা স্বষ্ট হইলেও তাহার শিরোবেদনার 
হঠাৎ শান্তিহর না, ক্রমে শাস্তি হর, তত্্প তদ্ুভ্গানীর জীবনমক্তি' লাভ 
হইলেও প্রারন্ধ কর্মব্শতঃ দাংনারিক' স্ুথছুঃখাঁদির সহসা আত্যস্তিক 
- নিবৃত্তি হুদ না ক্রমে ক্রমে হয়| ক কি 
রজ্জুজ্ঞানেহপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি। ্‌ 
- যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে হঠাৎ সেই বর্গ দেখি! হৃৎকম্প 
উপস্থিত হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জরজ্ঞান হইলেও সেই বকস্পাদি 
. সহসা নিবৃক্ত না হইরা অল্পে অল্পে নিবুণ্ত হয়। 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে বে, ব্রদ্মতত্ব-নাধক ব্যক্তি পরার তো 
করিবেন এবং অনারন্ধ কর্ম নিকাম ভাবে নাধন করিয়া যাইবেন। তাহা | 
হইলে প্রারদ্ধকপ্মভোগ ক্ষয় হুইলেই আর কোনবূপ কলভোগের আশস্কা 
না থাকা প্রযুক্ত আর পুনর্ববার জন্মগ্রহণ হইবে না। কারণ অনারদ্ধ 
কম্মবীজনকল নিস নাধন ও ভ্ঞানবলে দগ্ধ হইছ্ধা যাইবে । এ দগ্ধবীজ 
হইতে আর অগ্কুরোৎ্পাদন হইবে ন1। যথা__ 
'বীজান্তগ্যপদগ্ধীনি নারোহত্তি | পুনঃ। | 
ভ্ঞানদগ্ধন্তথ ক্লেশৈনাত্মা ংপদ্তে পুনঃ ॥ _শ্রাতি; 
--অগ্রিদপ্ধ বীজে থেরূপ অস্কুর হয় না, সেইরপ জ্ঞানদগ্ধ ক্রেশাআ্বক- 
কন্ষে আত্মার পুনরার় জন্ম হয় না। 
ভজিতানি তু বীজানি সন্ত্যকা্যকরাণি চ। এ 
বিছ্দিচ্ছা' তথেষ্টব্যা সতববোধাৎ ন কার্যত ॥ পঞ্চদশ .. 
যেমন কোন বৃক্ষবীজ অগ্রি দ্বারা ভঙ্িত হইলে তাঁহার আর অস্ভুরঃ- 
হর না তদ্রুপ বিষরের অসন্তাবোধ হেতু জ্ঞানীদিগের ইচ্ছা আর কাধ্য, 
করিতে নমর্থ হর না। | 
_. প্পরারনকর্মজন্য যাহা ভোগ হয় তাহা হউক, এক্ষণে আর এরূপ ' 
কোন, কামনাপূর্ণ 'কর্শের অনুষ্ঠান কর! হইবে ন॥ বন্ধারা গুনরাগমন, 


আম বানি নিগমাননদ রী ওীত 





| ১ উনার সাধন 
.. সনাতন: হিন্দুধর্মের. ভিভি ব্রননচর্যে্ন উপর প্রতিটিত। এই . 
পুস্তকখানিতে ব্র্নচধ্য সাঁধনের ধারাবাহিক নিয়মাবলী ও তাঁহার -উপ- 
কারিতা বিকৃত হইব্রাছে এবং ব্রদচর্্য রক্ষার (বীর্ঘধারণের) কতক- .. 
গুলি যোগোন্ত সীধনগ্রণালীও বণিত.হইঘ্বাছে। গুক্রদন্্বীয় রোগের 
স্বরশ্ান্রোক্ত ও অবধোতিক গঁধুধের ব্যবস্থা আাঁছে। ্রন্থকাঁরের ! ত্র £. 
মহ দাঁদশ সংস্করণ : মূল্য ১২টাকা মাত্র। আঁষামী 'জংক্করণ, ... 
ইংরেজী ০9 অংক্ষর্ঞ্ প্রত্যেকের মূল্য ১৯ টাকা। 


২ যোণী গুরু 


পরচিদের অবগতির জন্ঠ নিয়ে হুটীগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হুইল। 

... যোগকল্পে_ গ্রন্বকারের .সাঁধনপদ্ধতি সংগ্রহ যৌগ কি শরীর- 
তত্ব, হংসতত্ব, 'গ্রথবতত্, কুল-কুগুলিনীতত্ব, বিশেষ বা» যৌগতঘ» 
যৌগের আটটা অঙ্গ, চাঁরিগ্রকার ' যোগ .ও গুহ বিষয় ইত্যাদি : 

সাধনকন্ে- আসন সাধন, তত্ব সাধন নাড়ী শোধন. ভঁটক.. 
যোগ, আত্মজ্যোতিং দর্শন ইচ্টদদেবতা দর্শন ও মুক্তি ইত্যাদি | 

- মন্ত্কন্তে- দীক্ষা-প্রণীলী; উপগুর মন্ তত, মন্ত্জাগাঁন, মনশুদির | 
সহন্গ উপায়, ভূতশুদ্ধি জপের কৌশল, মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ ইত্যাদি। : 

স্বরকল্পে_শ্বীসের ব্বাতাবিক নিয্, স্বীফল, বশীকরণ, বিনা ঘধে 
রোঁগ'আঁরোগ্য, কয়েকটা আশ্চর্য অক্ষেত, চির বৌবন লাভের উপায়, | 
পূর্বেই মৃত্যু আনিবার উপায় ইত্যাদি। : ৃ 

৯ন্ম টি খহকালের হাঁফটান চিন্রসহ মুলা খ+বিদী ১ 


-.. ৩ জ্ঞানী গুরু 
ইহাতে জঞাঁর ও বোঁগের, উল্চান্বসমূহ বিশদরূপে আলোচিত . 
হইর়াছে। পাঁঠকগণের অবগতির জন্য নিয়ে আংশিক সুচী উদ্ধৃত হইল।__. 
নানাকাণ্ডে- ধর্ম কি, .ধন্দের ্রয়োজনীরতা, গুরুর প্রয়োদনীয়তা, 
নত বিচার; ভন্ত্র পুরাণ : হু্টিতত্ব ও দেবতারহস্ত, এবেরবরৰাদ ও 
নে র খণ্ডন, . হিনদুরর্শের গৌরব, রি অবনতির কারণ, 
হিনুধর্দের বিশেষ দ্বৈতাদৈত বিচার, কর্মফল ফল ও জল্মান্থরবাদ ইত্যাদি 
জ্ঞানকাণ্ডে_ভঞান কি, জানের বিষয়, সাঁধনচতুষট়। অনস্র্ূপের, 
প্রমাণ ও গ্রতীতি, মমাঁধি অভ্যান, জানবোগ, ব্রন্ধ-নির্ববাণ ইত্যাদি । 
_. দাঘলকাঁগ্ডে-_সাধনার প্রয়োজন,  মায়াবাঁদ,  কুগলিনীনাধন, 
অগ্টাবৌগ ও ততসাঁধন, এাণায়াম জান, গ্রন্কৃতিগুরুববৌগ, বোনিমুদ্র 
সাধন, ভূতগুদ্ধি সাঁধন, জীবন্ত, যৌগবলে দেহভ্যাগ ইত্যাঘি। 
. গ্রন্থকাঁরের চিত্রসহ ৮ম সংস্করণ, মূল্য ৪]* চারি টাঁকা আট ভান! মান্ধ। 


৪ তান্তিক গুরু 
এতদ্দেশে তন্তরমতেই দীক্ষা ও নিত্য নৈগিভিক ক্রিয়াকলাপ হইসা 
. থাকে। * সুতরাং এ পুস্তকখাঁনি যে সাধারণের বিশেষ প্ররৌজনীয়, 
'এ কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণের অবগতির, জন্ত নিয়ে শৃচীস্থলি 
সংক্ষেপে উদ্ধত ত- হইল ।' 
- খুক্তিকরে_অশা তুন্টোন্ত সাধনা, খকারতদ্। সপ্ত গার, 

. -ভাঁবত্রয়, তন্ত্রের ব্রন্গবাঁদ, শন্তি উপাঁদনা, রত সাধনার ভ্রম 
ইত্যাদি । -:.. | 

: জাঁধনকলেে__গুরুকরণ ও পতি শাক্ত।ভিষেকঃ পূর্ণাভিমেক, 
অন্তর্ধাগ বা মানসপৃজা, জপরহন্য ও সগর্পনবিধি, পঞ্চদকারে কালী সাধনা 
 জযাান, ও তন্ত্রের রদসাধন, ভাজা বোগ ও যুজি ইাদি।.. 


ডি: 


৭ কুন্ত কুভবোগ ও ও লাস : 


এই গ্রন্থে কুস্তবোগ। ত তাহার স্থান ও সময়, সাধুদশ্মিলনী কি উদ্দেস্তে 
; কাহার কর্তৃক স্থাপিত, সাঁধকণ্রণের ব্বিরণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে ।-. 
. বিগত-১৩২১ সীনে টৈত্রসানে হরিদারে বে কুভমেগা হইয়াছিল, ইহাতে 
| ভাহার বিখদ বিবরণ লিখিত আছে! তৃতীয় সংস্করণ, ল্য ১৯ টাকা | 
৮৮ তন্তমালা-_প্রথম গড | 
ৃঁ এই খণ্ডে বগ্চণ' ব্রঙ্গতন্ব বা শক্তিতন্ত, . গায়ত্রীতর্, দেবভাতত্ব, 
, শিব্তত,. মহাবিদ্যাতিত বাঁনস্তীঃ : অন্পূর্ণাঃ শারদীয়া ও কালী প্রভৃতি ূ 
. শীক্তনশরদারে প্রচলিত ঘাঁবতীর পুজা-পাঁব্ধণ ও উৎনবাদির ভ্ব বিবৃত 
ভুইয্নাছে। ভূতীর নংস্করণ, হৃল্য ৯২ এক টাঁকা মাত্র। ... 
৯ ভিত্তি _দ্বিতীয় খণ্ড ৰ 
এই খণ্ডে-ভগ্বন্তব অবতীর তত্র, লীলতিব, ঝুলনবাত্রা, রাস্তা 
'দৌরিবা্রা প্রভৃতি বৈফব-ন্খদায়ের উতৎ্সবাদির তত-নমুহ ব্ব্ত 
হইয়াছে । ভূতীয় সংস্করণ, মূল্য ৮* বাঁর“আনা মাত্র। 
১০ তত্বমালা-তৃতীয় খণ্ড. 
. এই থণ্ডে আত্মতঙ্ঃ সাংখ্যবোগতত্তঃ যোগনিদ্রাতিত্কঃ হ্ 
_ সেবাভিৰ, দবগ্তকচ মৃত্যুত্, অশোচতদ, উৎসবতব, জীকুক্চৈত্যন্ততত 
ইত্ডামি ছিনুর শাধনা ষষ্পর্চিত বছ জীতব্য বিয়ের বিক্েধণ-ও . 
| আলোচনা বরা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ, মুল্য ১০ পাচ দিকা মা। 


ৰ ১১ জাধকাষ্টক. 
এই হে আটজন গৃহ ধর গৃভ শীবন্গাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।.. 
এই পুস্তক. চরিত্রগ্ঠন . ও ধর্ম লাভে বিশে. সহায়তা -করিবে। 

রর সপ নম রক টা বা।, ৃ 


১২ বেদান্ত-বিবেক 

' ইহাঁতে নিত্যানিত্যবিবেক, দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক, পঞ্চকোঁশ-বিবেক, 

_ আত্মানীত্স-বিবেক ও মহাবাক্য-বিবেক এই কয়েকটা বিষয় আলোচিত 
হুইম্াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১২ এক টাঁকা মাত্র? 


রি ৬৩ শিক্ষা | 
: ,শিক্ষীর আদর্শ, সমস্তা, সমাধান, গ্ররৌগ-_-এই পর্ধঘতুষ্য়ে বিভক্ত 1: 
. শিক্ষীকে অধ্যাত্ৃষটি দিয়া দেখিবার ইহা অভিনব প্রয়াস। শিক্ষাকে কি 


_ করিত্বা জীবনে ফুটাইয়া তোল৷ বাইতে পাঁরে, তাঁহার অভিষ্টতীলনধ 
সক্ষেত এই ই পুম্তকে পাঁইবেন। খয সংস্করণ মূল্য ২২ ছুই টাঁকা মাত্র। । 


১৪ উপদেখ-রত্বমালা | 
এই পুস্তকরানিতে _খবি ও সাঁধু মহাপুরুঘদিগের কর্ম, জান ও . 
_ উত্ভিমূলক কতকগুলি আধ্যাত্মিক তত্বপূর্ণ উপদেশ নিবন্ধ হইনাছে। | 
. খ্ঠসংষরণ, 1৮ ছয় আনা মা্।.. 
7... ১৫জৌত্রমালা 
(সারশ্বত-মঠে পৃঠিত নিত্য-নৈশিতিক স্োতরসূহের সংগ্রহ। বড় বড়, 
58 ছাঁপা। - মূল্য 1৮” ছয় আনা গার 


..১৬ ভীপ্রীনিগঘানন্দের জীবনী ও নে 


্রীমৎ, শ্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীযুনিঃ শত জীবন-ক 


রে আসমপরিচ তথ্েপদেশ ও অভয়বাণীর অপুর্ব ননাবেশ। ছিতীয় সংস্করণ, 


ঈ্ঠাকরের শ্রাতিনুর্তি ও হস্তাক্ষরের গ্রতিলিপিপহ 'দুল্য ৩২. ট টাকা মারা. 


১৭ অভয়বাণী. 
." ঠাকুর শ্রীপ্রীনিগধানন্দ পরণহংসদেব. কর্তৃক তদীর শিগ্য-ভভবৃনদ 
'ন্দীপে .নিখিত ও শ্রীমুখ-কথিত আধা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাঁণীবিশেবের। 
ংগ্রহ। দ্বিতীয় সংহরণ১ মূল্য ॥« আনা মাত্র). 


৯৮ নিগমবাণী 
্রীমদাচা্ধ্য স্বাণী নিগানন্দ পরমহংসদেব তদীর শিগ্য-ভক্তগণের নিকট 
হস্তে বে সমস্ত উপদেশপূর্ণ পত্র নিখিরাছিলেন, সেই সমস্ত পত্রাবলী হইতে 
সার্বভৌম বাণীগুলির বঙ্গলনে এই গ্রন্থের প্রকীশ। মুল্য ॥* আনা দাত্র। 


১৯ কীর্তনমালা . | 
সারত্যত মঠ, আশ্রদ ও তদন্তর্গত সঙ্ব সমূহে গীত কীর্তন ও সঙ্গীত 
সমূহের অপূর্বব সমাবেশ। মূল্য ১০ দেড় টাকা মাত্র 
পরমহং শ্রী বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের 
হাঁক টোন গ্রতিমৃক্তি 
বড় সাইজ ৮, মাঝারী সাইজ ।০, ছোট সাইজ নানা রকশের-_- 
প্রত্যেকটা %৭ আনা । কার্ড সাইজ পকেটে রাখার উপবুন্ত %* আঁনা। 


 আর্ব্য-দর্পন 


[ সনাতন ধন্মের মুখপত্র ]. ূ রি 
আঁসাঁদ-বহগীয় সারস্বত মঠের তত্বাবধানে রশ্চচারি-সঙ্ঘ দ্বারা পরিচাঁনিত / 
ধর্মী, নীতি ও শিক্ষা স্ন্ধীর মাসিক পত্র।' '৪১খ বর্ষ (১৩৫৫ সাল), 
চনিতেছে ৷ বাঁধিক মূল্য ডাকমাঁশুলপহ ৩২ তিন টাঁকা শাত্র। 
. আপ্তিস্থান £__দক্ষিণ টিনা পাঁরস্বত আশ্রম». 
পোঃ ছালিনহর ( ২৪পরগণা ) 1. 


লাঁরত্বত মঠীন্তর্গত শাখীশ্রম ও সভ্ঘসমুহ 
হুইতে প্রকাশিত পুস্তকীবলী 


ঠাকুরের চিঠি_ ভীমদাচার্য স্বামী নিগমাঁনন্দ সরন্বতী পরমহংলাদেব 
কর্তৃক তদীয় শিষ্-ভক্তগণ সশীপে লিখিত অম্ল্য উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী। 
১ম খণ্ড ১0০১ ২য় খণ্ড ১।০১ ওত্ব খণ্ড ১০ পাঁচসিকা। 

সন্মিলনীর চিঠি--১৩৩৮ হাঁলিসহর ভক্ত-সন্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ 
ও শ্রীপ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃহত উপদেশ। মূল্য ॥* আনা। 

ঠাকুর হরিদীস-শ্রীমন্মহীপ্রভুর অন্তর পার্ধদ নাঁম-সাঁপনার মূর্ত 
বিগ্রহ ঠাকুর হরিদাসের পৃত জীবন-কথা ৷ মূল্য 1০ আনা । 

হিন্দুধর্ম হিনুর্শোর মূল তত্ব বিশ্লেষণ ৷ মূল্য %০ আনা । 
' জয়গুরু নাম মাহাত্্য-বীর্তনম্ব মূল্য /* আনা। 

সহৃগুরু লিগমানল্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-বিশ্লেবণ। মূল্য ১২টাঁকা 

লেবকের দ্বিনলিপি-_সাঁধকের বত প্রাণের বাণী ৯২টাকা। 

নিগীনস্থৃভি__গদ্ধচ্ছন্দে ঠীকুরের, জীবন-কথা। মূল্য ।% আনা। 

 ্রীন্্ীগুরুগ্রীভা_ সংস্কৃত মূল ও তাহার পর্ন পদ্যানুবাদ। 1/*আঁনা। 


আগচার্ধ্য-প্রস_ শরীপ্রঠাকুর নিগমীনন্ন পরমহংসদেব-সন্পর্কিত। : 


গুরু-শিয্য বা তক্ত-ভগবাঁনের মধুর লীলার উচ্ছল প্রকাশ । মূল্য ৯২টাকা। 
আঁমি কি চাই শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দদেবের প্রাণের আকুতি। 
রর হিমু-বোধন-_ু্ত জাতীর জাগরণের বিছা দও। ॥* আলা। 


হা 


রি ঠা স্থিত পাদ পিদের। রব 
রে বিসতার। মূল্য ।« আনা |. 
-- জাঁদর্শ গৃহন্থ-জীবন ঘঠলে উঠার জন ॥ গঠনোপিবোগী . 
উপদেশ রাশিতে সমলন্কত_-গ্রতি গৃহে রাখার উপযুক্ত। ১০ পাঁচ সিকা 1. 
- নিজ্তলোকের ঠাকুর-রী্রীঠাকুর অফষিতপ্জানচকের” মন্দীভা, 
_ ভাবলোক বা নিত্যলোকের অপূরধ বর্ণনাঁসহ অভিনব গ্র। মূল্য ১টাঁকা 
্রীরীপুরুতত্াস্ৃতপিু--গুরুতব সম্পর্কে অপরূপ রন্থ। গুরু- ও 
জের প্রাণের নিধি মুল্য ৮ আনা। 
. রী মহিমা পণচচ্ছনে গুরুণাহাঁঘ্য রহ ৷ %* আঁনা। 
_- ভ্ীন্রীঠাকুর মাহাজ্য- ঠাকুর, নিগ্ানন্দদেবের জীবন-প্রদে 
বিরত অপর পর ৮৭ আনা।: রঃ 
মরণ-হস্তয-মৃত্যু ও পরারের কথা। দুল্য ১২ টাকা। | 
মিলন-বাণী_ পদ্চ্নদে ীশ্রীঠাুরের উপদেশাবলী। . ১২ টাঁকা। 
ছন্দে 'অভত্পবাণী-_কবিতাঁর আকারে শ্রখিত নতি, 
': অভযবাণী | মুল্য ১২ টাকা |: 
মাল গুলবিধি আনা। | 


্‌ ১1 সারতস্ পৌঁ নালা 

ূ ২1 দ্িণ বান্গাঁল| সারত্বত আইশ্রিমঃ পৌঃ হাঁলিসহর (২৪ পরগণী। 

৩1 মহেশ নহে লাইবেরী, ২ শামাচরণ দে ইট (কলেজ স্কোয়ার ) 
কলিকাঁতা। 


সমাধি অভ্যান] রি উ 'ভন্তালী গুরু ূ রা | ২২৭ 


গপপা্পিা 








পা 





করিতে হইবে”_-এইরূপ স্থির করিয়া সাধক নি্কাম কর্মের অনুষ্ঠান- 
পূর্বক স্খাননে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিনিয়ত তত্ব 
. বিচার. করিবেন। ুখাসন কাহাকে বলে?_না, সাধকগণের 
' অশায়াসসাধ্য উপবেশন মাত্র । যথা-- 
| অনায়াসেন যেন স্তাৎ অজঙরং ত্রহ্চিস্তনম্‌। 
আদনং তদ্‌ বিজানীয়াৎ যোগিনাং হুখদায়কম.॥ 
-_যেরূপে অবস্থানপুর্ব্বক অভজ্র ব্রহ্মচিন্তা করা যাঁয়, নেই স্থখদায়ক 
. উগবেশনকে আপন বলিয়া জানিও । 
সাধক স্থখাননে উপবেশন করিয়া অজত্র তত্ব-বিচার ও ত্রন্গ চিন্ত] 
করিবেন। তাহা হইলে ক্রমখঃ মূলাধার-স্থিতা কুলকুগুলিনীশক্তি জাগ- 
রিতা হুইয়া সহন্তারে গমনপূর্ববক পরম শিবের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত 
হইয়া] দিব্যকুলামৃত পান করিতে থাকিবেন। এই সমরে সাধকও ব্রহ্মা 
নন্দরন আশ্বাদন করিতে করিতে সমাধিস্থ হন । 
বেদাত্তমতে নমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্বকল্প। বথ।-- 
জ্ঞাতজ্ঞানাদিবিকঙ্পলগানপেক্ষয়াদ্িতীয়বস্তনি তদাকারাকারিতারা- 
শ্চিত্তবুত্তেরবস্থানিম, ॥ ” --ব্দোন্তনার 
" _শজ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞের এই পদার্থত্ররের পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান নতেও 
অদ্বিতীয় ত্রদ্মবস্ততে অখণ্ডাকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম নবিকল্প 





_ নমাধি। 

. আর-- রা. 
- - জ্ঞাতৃজ্ঞানা? দিভেদলরাপেক্ষরো দ্িতী্ববস্তনি তদাকারাকারিভার়া 
 বুদ্দিবৃত্েরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানমূ। -বেদান্তসাঁর 


জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞে্ন এই পদার্থত্রদ্গের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অভাঁব 
 হুইয়। অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্ততে অখণ্ডাকারে চিত্বৃতির অবস্থানের নাম 
 নিব্রিকল্প সমাধি। 


হ২৮ জ্ঞানী গুরু [জ্ঞান কাণ্ডে 


৮৮644544752 


নিধ্বিকল্প নমাধি লাভ হইলে প্রকৃত অদ্বৈতভ্ঞান প্রকাশিত হয় ।' 
সগাঁধিভপ্ধ হইলে পর সাধক অন্তর্বান্যে আর ভ্রান্তি দর্শন কবেন না। 
তখন নমন্তই পুর্ণবরঙ্গরূপে দর্শন করেন এবং তখনই ব্রদ্মজাঁনের উপভোগ 
হইয়া থাকে | এতদবস্থার নাধকগণের বে জ্ঞান তাহাই 


ব্রহ্মাভ্ঞান । 


নমাধি অভ্যাঁনের পরিপক্কাবস্থার এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে তখন 
সাঁধককে বলা যাইতে পাবে যে_- | 
বর্ণধন্ধাশ্রমাঁচারশাস্ত্রযন্ত্রেণে ঘোজিত২ ৷ 
নির্গতোহনি জগজ্জালাৎ পিপ্বরাদিব কেশরী ॥ -_অজ্ঞানবোধিনী 
তুমি বর্ণধর্ম, আশ্রম, আচার এবং শান্রূপ যন্ত্রে ঘোত্রিত ছিলে 
এক্ষণে পিগ্তরাবদ্ধ কেশরী (পিংহ) যেরূপ পপর ভগ্ন করিয়া নির্গত 
হয়, তুমিও সেইরূপ ত্রগজ্জাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া নির্গত হইলে । তোমার 
বর্ণাশ্রম নাই, ধর্মাধন্মও নাই । | 
বতদিন বর্ণাশ্রমের অভিমান থাঁকে, ততদিনই মনুষ্য বেদবিধির 
দান হইঘা থাকে। বর্ণাশ্রমাভিঘানশৃন্য হইলে তিনি নেই বেদের 
মন্তকে অবস্থান করেন। যেহেতু শান্দে উক্ত হইয়াছে যে”_ 
যাবদ্বেহাত্ববিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ | 
প্রামাণ্যং কর্মশান্ত্রাণাং তাঁবদেকোপলভ্যতে ॥ -_অজ্ঞানবোধিনী 
--বতদিন প্রমাণ দ্বারা দেহের আত্মত্রম ন1 নিবৃত্ত হয়, ততদিনই 
কর্মশান্দ্রের প্রামাণ্য প্রতীত হয়। যখন তোঁখার “আদি দেই নহি” 
এরূপ ভ্ঞান জন্মির়াছে, তখন আর তোমার কোনরূপ কর্খেই কর্তৃত্ব 
নাই। কেননা_- 


ব্রদ্ষজ্ঞান ] জ্ঞাঁনী গুরু বডির 


নালা, 








পিসিবি 


_ ব্র্মজীনপদং জ্ঞীতা। নর্ঝ বিদ্যা স্থির] ভবেৎ। 
__ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমপদ লাভ হইলে সর্বশাস্ত্রই স্থির ও নিশ্টেষ্ট হয়। 
অতএব-_ 
ততো! ব্রদ্ধাত্মবস্তৈক্যং জ্ঞাত দৃষ্তামসত্তয়া । 
অদৈতে ত্রন্মণি স্থেয়ং প্রত্যগ ব্রঙ্গাত্মন! নদ ॥-_ শঙ্করবিজয়, ১1৪৮ 
. ত্রদ্ধাতবস্তর এক্য জানিয়া দৃশ্য বস্তনকল অনত্য জ্ঞানে ও প্রত্যগ্‌ 
ব্রহ্বূপে অদ্বৈত জ্ঞানে সেই পররন্দে স্থিত হইবে। 
বদন্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যচজ্ঞানমদ্ধঘম্‌ । 
ত্রদ্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥-- শ্রীমাগবত, ১২১১ 
--তত্ববিৎ পণ্তিতগণ বলিঘ়1 থাকেন থে, অদ্ৈতজ্ঞানের নামই তত 
এবং সেই জ্ঞানই কখন ব্রদ্ম, কখন পরমাত্মা এবং কখন ব৷ ভগবান্‌ শব্দে 
অভিহিত হইয়া থাকেন । 
এজন্য অদ্বৈত ব্রহ্ষজ্ঞানই সত্য, তন্ভিন্ন দ্বৈতাদি জ্ঞান মিথ্যা এবং 
ভ্রমসহ্কীল। যথা 
অদ্বৈতমেব সত্যং ত্বং বিদ্ধি দ্বৈতমনৎ নদ | 
শুদ্ধং কথমস্ুদ্ধঃ হ্যা দৃশ্ঠং মারা মং ততঃ | 
শুক্তৌ রৌপ্যং মুষ! যদ্ধৎ তথা বিশ্বং পরাজ্মণি | 
বিছ্যতে চ নতঃ সত্বং নানতঃ সতমন্তি বা ॥-_শঙ্করবিজর,৯1৫ ১৫২ 
--যেবধপ শুক্তিতে রজতজ্ঞান মিথ্যা, নেইরপ পরমাত্মীতে জগতৎজ্ঞান 
মিথ্যা? কেবল অছৈতজ্ঞানই পত্য আর দৈতজ্ঞান মিথ কারণ 
স্দ্ধ সংস্বরূপ ব্রন্মে অশুদ্ধ অনতরূপ জগৎ কি প্রকারে নম্তব হইবে? 
অতএব এই পরিদৃষ্ঠমান জগৎ মায়ামর ও. কেবল ভ্রম্যাত্র। বাস্তবিক 
ভগৎ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্ত আদে নাই। . 
বাধ্যত্বীন্নৈব সদ্বৈতৎ নাগৎ গ্রত্যক্ষভানতঃ। 
ন চ সৎ সদিরুদ্বত্বাদতোহনির্ববাচ্যগেৰ তৎ॥ 


২৩০ জ্ঞানী গুরু [জান কাণ্ডে 








বঃ পূর্বমেক এবা সীৎ স্্র1 পশ্চাদিঘং জগৎ । 
প্রবিষ্টো জীবরূপেণ নস এবাত্মা ভবান্‌ পরঃ |-_ শহ্করবিজয়, ৯/৫৩-৫৪ 
--ছ্তবস্ত বাঁধ্নিবন্ধন নখ নয়, প্রত্যক্ষভানজন্য অনংও নয় এবং 
সতের বিরুদ্ধ বলিয়াও নখ নর। স্থতরাঁং ইহা! অনির্বাচ্য অর্থাৎ সৎ 
বা অসৎ ইহাকে কিছুই বলা যার না। কারণ, ঘে এক সৎ ছিলেন, 
তিনিই পশ্চাৎ এই স্থ্টি করিরা! স্বরং জীবরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইরাছেন। 
অতএব নেই পরমাত্মাই তুমি । 
নচ্চিদানন্দ এব তৃৎ বিস্বৃত্যাত্মিতয়া পরমূ। 
জীবভাবমন্তপ্রাঞ্চঃ স এবাআ্ানি বোধতঃ ॥ 
অদয়ানন্দ চিন্সাত্রঃ শুদ্ধঃ নাত্রাজ্যমাগতঃ 1-শক্ষরবিজঘ, না৫৫ 
_তুমিই সচ্গিদানন্দ। তুমি যে"পরমাত্মা” তাহা বিস্বৃত হইয়া 
জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। জ্ঞান হইলে পেই অ্বরানন্দ চিন্সাত শুদ্ধ 
আঁত্মাই যে তুমি, তাহা বুঝিতে পারিবে এবং সাত্রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। 
কর্তৃত্বাদীনি বান্যাসংন্বরি ত্র্মাদ্ধয়ে পরে। 
তাঁনীদানীং বিচাধ্য তং কিংস্বরূপাণি বস্ততঃ 1 শহ্বরবিজর়, ৯৫৭ 
তুমি অদ্য ব্রহ্ম, তোমাতে যে কর্তৃত্বাদি স্তাস্ত ছিল, তাহা এক্ষণে 
তুমি বিচার করিয়া দেখ যে, দে সকল বস্ত ধখার্থপক্ষে কিরূপ । 
বস্ততো  নি্শ্রপঞ্চোহনি নিত্যমুদ্ত ্ভাবতঃ। 
ন তে বন্ধবিমোক্ষে সঃ কল্সিতেখ তো বতস্তরি ॥__শস্করবিজর, ৯৫৮ 
_বস্ততঃ তুমি নিশ্রপঞ্চ ও নিত্যযুক্ত, তোমাতে বন্ধ বা মোক্ষভাঁব 
নাই $ দে সকল তোশীতে কল্পিতমাত্র ৷ 
অতভিসিদ্বান্তনারোহ্রং তথৈব তং স্বরা ধিঘ। 
*.. সংবিচাধ্য নিদিধ্যান্ত নিজানন্দাআুকৎ পরম্‌ ॥ 
সাক্ষাৎকত্বা পরিচ্ছিন্নাদৈতব্রক্দাক্ষরং স্বয়ম্‌। 
জীবন্েব বিনিম্ৃ্তো বিশ্রান্তঃ শান্তিমাশ্রয় ॥ 


জ্ঞানযোগ ] জ্ঞানী গুকু ২৩১ 


সপন পিপিপি সপ 
পালি পিপিপি পাপা পাপপাপাপাপাা্পপাপিশপাপাপাপাসাপাপাপানাআাপাশাপাপানাশাপপালপকাাতপিপাীতিতাশিপশিশ 


_-ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত বাক্য জানিবে। অতএব তুমি স্বীয় বুদ্ধি 
দ্বারা বিচার ও নিদিধ্যাসন করতঃ অপরিচ্ছিন্ন, অৈত, অক্ষর, পরম 
নিজানন্দ দ্বয়ং নাক্ষাৎ করিরা জীবন্ুক্ত, বিশ্রান্ত ও শান্তিপ্রাঞ্ত হও । 

এরূপ অবস্থায় সাধকের যে জ্ঞান, তাহাই ত্রঙ্গজ্ঞান। নেই ব্রহ্মজান 
এইব্প__ 

মনোঁবাক্যৎ তথ। কর্ম তৃতীয় যত্র লীয়তে ৷ 

বিনা স্বপ্নৎ যথা দিদা? ব্রহ্গজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥-জ্ঞান্সস্কলনী তন্ত্র, ৫৯ 

--মূন, বাক্য ও কন্ম এই তিনটা বিষ যেজ্ঞানে লয় প্রাঞ্ত হয়, 
তাহার নাম ত্রহ্গজ্ন। স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রা যেরূপ অবস্থ! প্রাপ্ত হয়, 
উহ| ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ সুযুপ্ত্যবস্থার ন্যায় ৷ 

একাকী নিংস্পৃহঃ শান্তশ্িন্তানিদ্রাবিবজ্জিতঃ ) 

বাঁলভাবস্তথাভাবো! ত্রহ্মজ্ঞানং তছৃচ্যতে ॥ -_জ্ঞাননঙ্কলনী তন্ত্র, ৬০ 

-যেজ্ঞানে জীব নিঃনম্, নিঃস্পৃহ, শান্ত, চিন্তা ও নিন্রাবজ্জিত হয় 
এবং বালকের স্যাঁয় স্বভাঁববিশিষ্ট হয়. সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্গজ্ঞান বলে। 

ভগবানি ব্যাঁস শুকদেবকে বলিরাছিলেন-_ 

ভূমিষ্ঠানীব ভূতানি পর্ধতস্থো বিলোকয় 1--মহাভারত 

__এক্ষণে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পর্বতস্থ ব্যক্তির ন্যার় 
ভূতলস্থ লোৌকদিগের নহিত নিলি হুইয়া তাহাদিগকে অবলোকন 
কর। 





টৈ 
শে 


জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের সাধনা 


বৈরাগ্যাঁদি সাধনচতুষ্টর প্রতিষ্টাপুর্বক বেদান্তবাক্োর বিচার 
মুখ্য অপরোক্ষরূপে ব্র্জ্ঞানের কারণ বলিয়া নিদিষ্ট হইরাছে। কিন্ত 
যে সকল ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বুদ্ধিমান্দ্যবশতঃ এবং 


হ৩২ জ্ঞানী গুকু [জান কাণ্ডে 


পাপা শিপপপাশািপাাপাপাপপাতাপাশীপা্পীপাপীপাপাপাাাপাপাাপাপাপিসা, 





বিবয়াহ্রাগরূপ প্রতিবন্ধকহেতু অপরোক্ষরূণপে ব্রচ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে 
পারে না, সেইনকল ব্যক্তি ব্রহ্গবিচারের নঙ্ধে সন্ধে গুরুর উপদেশান্ুসারে 
অদ্ধাবান্‌ হইর1 যোগাভ্যাৰ করিবে । বদিও প্রক্কত ব্রহ্মজ্ঞানকেই শাস্ত্রে 
যোগ বলে, তথাপি ত্রঙ্গে চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য যে সকল বিদ্ব 
অতিক্রম করিতে হয়, বিচার দ্বার! ঘাহারা তাহাতে অসমর্থ হয়, তাহারা 
চিত্তদংরোধ দ্বারা তদ্বিষরে কৃতকার্যতা লাভে প্রমান পাইয়া থাকে । 
এজন্য সচরাচর লোক যোগ-শবে প্রাণদংরোধকেই নির্দেশ করে ।ঈ 
বেদাত্তমতে এই যোগ পঞ্চদশ অবয়ববিশিষ্ট। ইহাই বেদান্তোক্ত 
রাজযোগ। বাজযোগের পঞ্চদশ অঙ্গ, বথাঁ_ | 
বথেো হি নির্ম্ত্যাগো মৌনং দেশস্চ কালতা। 
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহনাম্যঞ্চ দৃকৃস্থিতিঃ ॥ 
প্রাণনং্যমনঞ্চেব প্রত্যাহারশ্চ ধারণ|। 
- আত্মধ্যানং বমাধিন্চ প্রোক্তান্তব্দানি বৈ ভ্রমীৎ ॥ 
_বেদান্তরত্বীবলী, ২১০২-১০৩ 
যম, নিরম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আনন, মুলবন্ধ, দ্েহ্নাম্য, 
দৃকৃস্থিতি, প্রাণসংঘম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মদ্জান ও সমাধি এই 
পঞ্চদশ যৌগান্দ অবলম্বন করিরা যথানিয়মে কাঁধ্যাঈষ্ঠটান করিলেই 
আত্জ্ঞানলাভার্থ আপন শ্রেরঃ সাধন করিতে পারে । অতএব গুরুর 
উপদেশান্থুদারে এই ধোগ পুলঃ পুনঃ অভ্যান করিবে । ট 





ঘ. বৌগ শব্দে আত্মজ্ঞান ও প্রাণনংরোধ উভয়ই বুঝায় বটে, কিন্তু প্রাণনংরোধই 
যোগশবে রুট়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে”. এই সংসীরসমুদ্র-উত্তীর্ন হইবার নিমিত্ত যোগ ও 
জ্ঞান এই ছুইটি উপায়ই সমান ও সমফলপ্রদ। তবে বিচারানভিজ্ঞত কঠোরচিত্ত 
ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়জ্ঞান অসাধ্য ; তাহারা প্রাণসংরোধ-যৌগ অভ্যান করিবে। অতএব 
যাহীর! বেদান্তমতে ব্রক্ষবিচার বা পঞ্চদশাঙ্গবিশিষ্ট রাজযেগ সাধনে অক্ষম, তাহারা 
মৎপ্রণীত “যোগী গুরু” ও এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বর্ধিত প্রাণবংরোধ-যোগ অভ্যাস 
কিরিয়া। আত্মন্।নলীভে কৃতার্থ হইবে। এর 
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এক্ষণে পঞ্চদশাঙ্গ যোগের লক্ষণ নিরূপণ করা যাঁউক। 

বম--“আকাশাদি দেহান্ত লমুদয় ব্রহ্গাওই ত্রহ্গত্বব্প” এইরূপ নিশ্চয় 
জ্ঞান করিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, জিহবা, ত্বক, পাণি, পাদ, গাঘু, উপস্থ ও 
মনঃ এই একাদশ ইন্ড্িঘ়্কে শবদাদি ব্ব স্ব বিষয় হইতে নিবারিত করিরা 
রাখিবে। এইরূপ ইন্দ্রিয়নিবারণই যম বলিয়া কথিত হর । ইন্জরিরগ্রাহথ 
শব্ধাদি বিষ়নকল বিনাশী ও অতিশর ছুঃখগ্রদ, এইরপ দোষদর্শন 
দ্বার ইন্দ্রিক্গণকে বিষয় হইতে নিবারিত করিতে পারিলেই যম. 
ধান হয় । ্‌ 

নিয়ম--“আমি অনর্দ ও নিরিক্রিয় পরব্রহ্ষ” এইক্প জ্ঞানপ্রবাহ 
অর্থাৎ সর্বদা উক্তপ্রকার বিশ্বান থাকিয়া পূর্ধবসংস্কার ত্যাগপূর্ব্ক ব্রহ্মা 
তিরিক্ত জগতে যে মিথ্যাজ্ঞান হয়, তাহার নাঘ নিরুম। এই নিয়ম 
সাধন দ্বার পরমানন্দ গ্রাঞ্চধি হয়। 
«. ত্যাগ চিন্ময় ব্র্দতত্বানুসন্ধান দ্বারা ঘটপটাদি পদার্থনকল নাম- 
রূপের কল্পনা পরিত্যাগপূর্বক যে উপেক্ষা, তাহাঁকে ত্যাগ বলা 
যায়।* . | 
মৌন-_অন্যবাক্য পরিত্যাগ করিরা কেবল নেই ত্রন্দে বাক্য" 
বিন্তানকে মৌন বলিয়া থাকে । “আমি সেই তর্গস্বরূপ”-_পর্ববদা 
এইবূপ মনন করাকে ও মৌন বলা যায়। যাহারা বাক্যসংযমকে মৌন 
বলেন, তাহারা বালকের বা বোবার বাক্যহীনতাকে কি বলিবেন ?" 
প্রকৃত পক্ষে বাজে কথ৷ ছাড়িগা ব্রহ্দতত্বানথনন্ধানই মৌন । 





* আঁত্মতত্ববিৎ মহীত্সীগণ এইরূপ ভ্যাগকে বখীর্থ তাঁগ ঘলেন। নতৃধ/ লেংটা: 
পরিয়া ব। লেংটা হইয়া বুক্ষতল আশ্রয় করিলেই তাঁহাকে ত্যাগ বলে না। মনেক 
'আঁসক্তি পরিহার করাকেই ভ্যাগ খল! যাঁয়। যে.সকল পরদোধানুধীলনকারী ব্যক্তি 
সন্াঁসীকে আঁংটী বা জামা-জোড়া ব্যবহার করিতে দেখিয়। জ্রভঙ্গী করেন, তীহারা এই 
কথাটি মনে বাঁথিবেন ৷ 'মহীত্সা শক্করাচীব্য মণিরতুমালায় লিখিয়াছেন। 'ত্যাগ কি 
' আনক্তি পবিহার ও ৮7 18158 
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পাশপাশি, 











পোশাপপাশাপাপ্পিিপাপাালা পা, 


দেশ বে দেশে আদি, মব্য ও অস্তে জন্‌ থাকে না, সেই দেশকে 
নিজ্জন নেশ বলে। ভূত, ভবিত্যৎ ও বর্তমান এই কাঁলত্রয়ে জনশূন্য 
দেশই ঘোগনাধনের উপযুক্ত । 

কাল- স্থট্ি-স্থিতি-গ্রলয়ের আধার অখপ্তানন্স্বরূপ অদ্বরকেই কাল 
শব্দে নির্দেশ করা যায়? এই কালই ঘোগের প্রধান অঙ্গ ৷ 

আপন-_ধাহাতে সর্বভূত প্রনিদ্ধ আছে এবং নিদ্ধ মহাত্মার] সমাধি 
আশ্রয় করিরা ধাহাতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বিশ্বের অধিষ্ঠানভূত 
ব্রঙ্মকেই আনন বলিয়া জ্ঞান করিবে । 

. শুলবন্ধ-ধিনি আকাশাদি সর্বভূতের আদিকারণ, চিত্ববন্ধনের 
কারণ স্বরূপ, অজ্ঞানের মূল, ব্রদদপ্রাপ্থির নিমিত্ত, এক লক্ষ্যে চিত্তীন্টরাগের 
কারণ, তিনিই মূলবন্ধরূপে উক্ত হন ॥ এই মূলবদ্ধ রাজযোগদের নেব্য। 

দেহসম্য-_ কেবল শুধ্বৃক্ষের ভা দেহকে সরল ভাবে রাঁখিলে 
'দেহের সাধ্যাবস্থা হয় না; নর্বভূতে সমদৃটি দ্বারা ব্রদ্দে যে দেহের লয়, 
তাহাই দ্রেহের দাম্যাবস্থা । - 

দৃক্ন্থিতি- দৃষ্টিকে জ্ঞানমর করির়া সেই জ্ঞানমরী দৃষ্টি দ্বারা এই 
“জগৎকে ব্র্দমর অবলোকন করিবে । এই দৃষ্টিকে পরম উদীরদৃ্টি বলে। 
দৃষ্টির এইরূপ অবস্থাকে দৃকৃস্থিতি বলে। 

প্রাণসংবধ__চিত্তাদি সর্ধভাবকে ব্রন্বত্বর্ূপে চিন্তা করিরা সর্ব 
গ্রকার ইন্দ্রিযবৃত্তির নিরোধকে প্রাণপত্ঘম বা প্রাণায়াম বলে ।* গ্রাণায়াম 
ভ্রিবিধ য্থাঁ_বেচক, পুরক ও কুস্তক। এই প্রপঞ্চের নিবেধ, অর্থাৎ 
মিথ্যাত্বন্ধপে পরিজ্ঞানই রেচক-গ্রাণীঘাম ) “এক ত্রদ্ধই বর্ব্ধঘয়” এইকূপ 





* পাতগ্রলমতে' প্রাণ ও মনের.নিরোধকে প্রাণায়াম বলে। বাহার ব্রঙ্গের নিঃসন্দেহ 
টি হনিভিন লাভ করিয়াছেন, দেই সকল জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপরোক্তমতে প্রাণায়াম 
কাপবেন এবং বাহার ব্রহ্গজ্ঞানের অনধিকারী, তাহারা প্রাণবারুর সংযমরাপ প্রাণায়।ম 
করিবে । বথা-_অয়ধ্পি প্রবুদ্ধীনাজ্ঞানাং আ্রাণগীড়নম্‌- বেদান্তরতাব্লী। 
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অদ্বৈতজ্ঞান পুরক-প্রাণাযাম বলিয়া! অভিহিত হয়; এবং “্নকলই 
ব্রহ্মময়” এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান হইয়া যে বৃত্তিনিরোধ হয় অর্থাৎ বিষয়াদি 
উপেক্ষা করিয়া সর্প্রকারে বুত্তিসকল নেই ব্রন্মে নিশ্চলভাবে থাকে, 
তাহাই কুস্তক প্রাণারাম। 

ও প্রত্যাহার--ঘটাদি কার্ধ্য শব্বাদি বিষয়ে আত্মানাত্মত্ব অনুসন্ধান 
করিরা সেই সকল বিষয়ের আত্মানাত্মত্ব নিশ্চয় করতঃ চিন্ময় পরমাজ্মাতে 
“যে মনোনিমজ্জন, অর্থাৎ সর্ধগ্রকারে নেই চিন্ময় পরমাত্মাতে যে 
মনস্থাপন, তাহাকেই প্রত্যাহার বলে। 











ধারণে যে বিষয়ে মন গমন করে, সেই সেই বিষয়ে তরঙ্গের 
সত জানিয়! সেই নকল বিষয়ের নাম-বূপাদি উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্গ- 
স্বরূপজ্ঞানে মনস্থাপন করার নাম ধারণী। 

আ'জ্বধ্যান--সর্বগ্রকাঁর বাঁধ। অতিক্রম করি দেহান্গবন্ধান 
পরিত্যাগপূর্বক «আমি ত্রহ্গ” এইরূপ জ্ঞান করিয়া ত্রক্গরূপে থে 
অবস্থান, তাহাঁকেই আঁত্মধ্যান বলে। 

জমাধি_-অন্তঃকরণ হইতে নব্ধপ্রকীরে বিষয়াহ্গনন্ধান নিরাকরণ- 
পূর্বক নিঙ্রিকাঁর চিত্তে নর্ধতোভাবে আপনাকে ব্রঙ্গরূপে স্মরণ করিবে 
এবং সর্ধপ্রপঞ্চভাব পরিত্যাগ করিবে | »সেই ব্রঙ্গ আমার ধ্যের। আমি 
তাহার ধ্যান করি” এইব্ূপ ছৈতভাবও বাখিবে না১. সর্ববদ] নর্ববপ্রকাীঁরে 
'ব্রদ্দের সহিত অভেদ জ্ঞান করিবে ৷ এই প্রকার ত্রহ্মানুল্মরণকে সমাধি 
কহে। 
এই সমাধির নামই তত্ৃজ্ঞান। অখগ্ডানন্দকর ক্রঙ্গজ্ঞান মোক্ষকল 
'প্রদ্ধান করে । অতএব যাবৎ ব্রন্দরূপে অবস্থানাত্মক সমাধি না হর, তাঁবৎ 
গুরুর আজ্ঞাননারে প্রোক্ত প্রকারে যৌগসাধন করিবে । কখনও যোগ- 
সাধনে অনাদর করিবে নাঁ। যেহেতু সমাধি-নাধনকালে নানীপ্রকার- 
বিপ্ন বলপূর্ধবক আগমন করিয়া থাকে। অন্থনধ্ধানরাহিত্য, আলম্া, 


র্যা জ্ঞানী গুরু [জ্ঞান কাণ্ডে, 





প্াপাশীপাপপাপাপাপতপ্পাপাপাশ পাখাপপাসিপাপাপাপাপাপাসাতাপাপ 





পেপাীপিপাশিশাালাপীালিা পাপা" 


ভোগস্পৃহা, নিদ্রা, কার্ধযাকাধ্যের অধিবেচনী, বিবরাহুরাগ, রনান্বাদ 
অর্থাৎ ব্রক্গধ্যানে কিঞ্চিৎ রনবোধ হইলে “আমি ধন্য হৃইরাঁছি” বলির 
সাঁধন-কার্যে অনাঁদর এবং রাগ, দ্বেষ ও উত্কট, বাসন1 দ্বারা চিত্তের 
বৈকল্য ইত্যাদি নানাবিধ বিস্ন সমাধি-নাঁধনের প্রতিকূল আচরণ করে? 
অতএব যোঁগিগণ এই নকল বিদ্রনিবারণার্থ অবহিত চিত্তে বর্ববদী, 
ঘোগ-নাধনে তৎপর থাকিবেন। পরম জ্ঞানী শব্রাচার্ধ্য বলিয়াছেন-_ 
ভাববৃত্য। হি ভাবন্বং শুন্তবৃত্ত্যা হি শুম্তত]। 
্রননবৃত্তযা হি পূর্ণত্ং তথা পূর্ণত্বমভ্যনেৎ ॥ 
-__বেদান্তরত্বাবলী ২, ১২৯. 
বৃত্তি অর্থাৎ মানসিক অন্ুবাগই জীবের বন্ধন ও গোক্ষের কারণ। 
যাহার বিবয়াদিতে মনের অন্রাগ হয়, নেই ব্যক্তি চিরকাল বিষয়ে বদ্ধ 
থাকে এবং বাহার মন বিষয় পরিত্যাগ করিয় ব্রঙ্গচিন্তনে - নিযুক্ত হয়, 
তাহারই মোক্ষ হর1* যাহার চিত্তবৃত্তি ঘটাদি-আকারবিশিষ্ট ভাবরূপে 
অনুগত হয়, তাহার মনে সেই সকল ভাবপদার্থই প্রকাশ পার । যাহার 
অগ্ুঃকরণ শুন্যবুত্তি আশ্রর করে, তাহার চিন্ত শুন্ম় হয় এবং চিত্তবৃত্তি 
রস্বরূপে অনুগত হইলে পূর্ণবক্ত্বলাভ করে। অতএব যাহাতে পূর্ণ- 
্র্ত্ব প্রাপ্তি হইতে পারে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা নেইরূপে পুনঃ পুনঃ অভ্যাপ 
করিবেন। ত্র্গে আত্তরিক অনুরাগ না থাকিলে কেবল মোঁথিক বাগ 
বিস্তারে কোনক্ধপ ফলসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই । যাহার। ত্রঙ্গবৃভিকে পরি- 
ত্যাগ করে, ভাহারা বুথা জীবন ধারণ করিরা বিদ্যমান আছে। সেই 
সকল মনুষ্য নরাকৃতি পশু মাত্র। 
মুমুক্ষু ব্যক্তিবা সর্বদা ব্রঙ্গতৎপর হইযজা এই রাঁজযৌগ সাধন 
করিবেন। যাহারা সর্বসম্পতপ্রদািনী ত্রহ্মবৃত্তিকে জানেন এবং জানি! 





*. অন এব শনুবধণাঁং কারণং বন্ধমে।ক্য়োও | - বন্ধায় বিবয়ানক্তং হী 
৮12 ঝি 8০ ন্স্তহ তে 1ন য়" 
স্মৃতম্‌ 1 লহ্যমনন্ক গীত. মুজ্যে নিবিবিষয় 


ব্রমাশন্দ | জ্ঞানী গুরু ২৩৭ 


আপাপীাপাশপাি্পা, 
শা্পা্প্পিপিসপপাা্পিশ্পিপাশার্পার্পাপান্পপন্পাপাপাপান্পাান্পাপা্পাপপাসাপাবা্পিপা্পিপীপাপাপাশপপিাপাশাশাপাপানাপাপএনাতাপাখীতাআিউ উপ উতাবা ৬০৬৩ লক ০৮ তত তত তা 


নেই বৃত্তিকে বদ্ধিত করেন, তাহারাই সৎপুরুষ (সাধু) ও ধন্জজন্না । 
ব্তাহাদিগকে ত্রিভূবনে বন্দন1 করিয়া থাকে । যথা 
যে হি বৃভিৎ বিজানত্তি জ্ঞাত্বাপি বর্দয়ন্তি যে। 
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্ত) বন্দ্যান্তে ভুবনত্ররে ॥ 
| --বেদাস্তরত্বীথলী, ২, ১৩১ 
ন্বর্গ-মত্ত্য-পাতালে ব্রহ্মাবিৎ গুরুষ হইতে পুঁজনীয় "আর কেহ নাই। 


ব্রন্মানন্দ 


প্রকৃত ব্রদ্ষগতগ্রাণ সাধক নাধাঁরণ মন্ষ্যমণ্ডুলী হইতে অনেক উচ্চ- 

স্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি যেস্থানে বান করেন, তথায় রোগ নাই, 

শোক নাই, ভয় নাই, জক্াস্দৃত্যু-ছুঃখ-দারিজ্য এ সকল কিছুই নাই। 

তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও ব্রক্ছলোকবাঁসী, রুগ্ন হইলেও বলবান্‌ ও সুস্থ, 

দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্ব্ধ্যবান্‌ এবং ভিথারী অবস্থাতেও রাঁজ- 
ডিক্তবর্তী। শক্ষরাঁচারধ্য বলিয়াছেন 

শ্রীমাংস্চ কো ? যস্য সমস্ততোধঃ। 
কো বা দ্রিদো। হি ?--বিশালভৃষ্জঃ ॥ --ঘণিরত্বমালা 
-ধনী কে? ধিনি সদা সন্তোষধুক্ত । দরিদ্র কে?- যাহার আশ। 


'অধিক 1৯ ্‌ 
বস্ততঃ ব্রদ্মজ্ঞ ব্যক্তি সাধারণ মর্ভ্যজীবগণের এত উচ্চে অবস্থিতি 


করেন যে, প্রাকুতব্যক্তির! তাহার নে উচ্চতার পরিমাণ নিরূপণে সম্পূর্ণ 
অক্ষম হইয়া অনেক সময় তাহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অনাক্ষাতে 





তুলমীদীন বলিয়াছেন-- 
. গৌঁধন, গজধন, ও রতন্ধন খাঁন্‌। 
জব আঁওত সন্তেষধন' সব ধন ধুলি দমান || 


২৩৮ জ্ঞালী গুরু [জ্ঞান কাণ্ডে: 


গাশানাালাপশালাশাশানাশাপালালালাশাশাপাাশাপা্া্পাপাশানা্াপাাপাপাপালালাপানপান্পপা্প্া্পন্প্পাপান্া্পশান্প পাপা পালাল পলাশ পাপা পালা শা্ীন্পাপপিাশীপাপাপাপাপাশাপা্া্শা 


তাহার নিন্দা করে এবং বিবিধ গ্রকারে তাহার প্রতি অত্যাচার কিয় 
থাঁকে। কিন্ত কিছুতেই তাহাকে অণুগাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে না । 
তিনি স্বীয় করতলস্থ শান্তিনপ মহাখড়ণ দ্বারা তাহাঁদিগের সকল, 
আক্রনণকেই ব্যর্থ করিরা থাকেন । যথা 
.ক্ষমাবশীকৃতো। লোকঃ ক্ষমা কিং ন সাধ্যতে। 
শান্তি-খড়াঃ করে যন্ত কিং করি্যতি ছুজ্জনঃ॥ --মহাভারত 
_ক্ষা দ্বারা লোক বশীভূত হর, ক্ষমা দ্বারা কি নাহয়? 
শান্তিরূপ খড়গ বাহার হস্তে আছে, ছুজ্জন ব্যক্তি তাহার কি করিতে, 
পারে? 
বস্তুতঃ অজ্ঞান মনুম্যগণ তথন তাহার মহত্ব অনুভব করিতে পারুক- 
আর নাই পারুক; স্ব্গস্থ দ্েবতাগণের নিকট তিনি নে অবস্থার নর্ধবদণ, 
পূজিত হইয়া থাকেন। 
যে নাত্যুক্তঃ প্রাহ রুদ্দং প্রিরং বা 
বে বা হতো ন গ্রতিহন্তি ধৈর্ধ্যাৎ | 
পাঁপঞ্চ যে নেচ্ছতি তস্য হ্ত- 
শুস্তেহ দেবাঃ স্পৃহরন্তি নিত্যমূ ॥-- মহাভারত: 
_বিনি অতিমাত্র তিরস্কত হইলেও কক্ষ বাক্য গ্রক্োগ করেন না এবং 
অতিমাত্র প্রশংনিত হইলেও প্রির বাক্য বলেন না, বিনি আহত হইলেও, 
ধের্ধ্যনিবন্ধন প্রতিঘাত করেন নাঃ এবং হন্তার অযন্দল হয় এরূপ ইচ্ছাও, 
করেন নাঃ তাহাকে এ সংপারে দেবতারাও স্পৃহা করিয়া থাকেন। 
বিচারেণ পরিজ্ঞাত-্ভাবস্যোদিতাআুনঃ | ূ 
অন্থকম্প্যা ভবন্তীহ শ্রহ্মাবিষ্ঞিন্ত্রশঙ্করাঃ ॥_: যোগবাশিষ্ট 
ব্রদ্মবিচার ছারা নিভ স্বভাব জ্ঞাত হইলে পরণাত্মার প্রকাশ ধাহার . 
মধ্যে হরঃ তদ্রুপ ব্যক্তির দরা ব্রহ্মা, বিঞ্ু শিব প্রভৃতি দেবতারাও, 
আকাজ্কা করেন। 


ত্রম্ধাপন্দ ] জ্ঞানী গুক্ক ২৩ 


শলীপাপাপিিপীপপনপািপাতালীপাশাসিপিপাপাপিপসপিপাপাাপাস্পিল পাীতপাপাপিশাপাশীশাপাশাপাপাশিপাপিপাপীাপীপাপাশা্পাাা, 





পিপাপাপিস্াপাপীপীপাপাপাীপালাাপপপসি তা 


সাধক পরমাত্মার নহিত আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ স্থাপন করিতে 
পাঁরিলে অমরত্ব প্রা ইন, অর্থাৎ আপনাকে অমর বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে 
পারেন। বস্তৃতঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপনার ইষ্ট- 
দেবতার চরণে বিক্রয় করিয়া নিত্য আনন্দের অধিকারী ইন, তখন তিনি. 
স্পষ্ট দেখিতে পাঁন যে, তাহার সে প্রেম ও নে আনন্দ অনন্তকালব্যাগী, 
কম্মিন্কালে কোন জগতে ইহাঁর ক্ষয় বা বিনাশ নাই । ইহলোকে অবস্থান 
করিরাঁও তিনি যাহার সহবাসের আনন্দ ওষে প্রেম সম্ভোগ করিতেছেন, , 
মৃত্যুর পরে পরলোকে যাইপাও তিনি তাহার নিকট থাঁকিবেন, এবং সেই 
প্রেমই সম্ভোগ করিবেন। স্থতরাং মৃত্যু তাহার নিকট প্রক্কত মৃত্যুরূপে 
অগ্রনর হয় না, অর্থাৎ উহা! তাহার পক্ষে আর তখন ইহ-পরকালে মধ্যে 
ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। উহা! তখন তীহার পক্ষে সর্পের 
নিশম্মোক (খোলস) পরিত্যাগের স্ায় বোধ হয় মাত্র। ইহীকেই সাধকের। 
অমর জীবন, অনন্ত জীবন ব1 নবজীবন লাভ করা বলে । যে ভাগ্যবান্‌. 
নাধক এই অবস্থা লাভ করিতে পারিল্লছেন, তিনি আগন্ মৃত্যু বা দর্থ-- 
জীবন এতদুভয়কেই সমভাবে দেখেন । যথা 

ন গ্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমাঁনে। ন কুপ্যতি ৷ 
নৈবোদ্ধিজতে মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥ 
 ত্রনমজ্ঞ ব্যক্তি পূজিত হইয়াও প্রীত হন না, নিন্দিত হুইয্াও কুপিত 

হন না। তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াও উদ্িগ্ন হন না, এবং দীর্ঘ জীবনেও" 
আনন্দ প্রকাশ করেন না। 

_ বংনার-স্থখাসক্ত ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতানিবন্ধন ধন এবং পুত্র 
প্রভৃতি সাংনারিক অনিত্য বস্তনকলকেই গ্ররুত স্থথের আকর বিবেচনা 
করিঝা শ্ান্ডিশৃন্ত হৃদয়ে চিরজীবন তাহা দিগেরই বেবা করিয়া! থাকেন । 

কিন্তু তত্ৃজ্ঞ পুরুষের] সেই সমস্ত ক্ষণবিনাশী বস্তুকে নিতান্ত ছুঃখপূর্ণ ও; 
অশাস্তিকর জানিয়া সে সকলের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না) অধিকন্ত. 


২৪৩: জ্ঞাঁনী গুরু ূ [জান কাণ্ডে 


তাালালালাপাপাপািপাসপিপপাপানাপীপাপপাশ০০া৩ 


সংসারী ব্যক্তিগণ ত্রান্ত-বুদ্ধির বশীভূত হইয়া ঘাহাকে নিতান্ত রনহীন ও 
কঠোর জীবন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহার শান্তিপ্রদ ও..পরমানন্দ 
পূর্ণ জানিরা দেই সাধকের জীবনকে প্রাণগত যত্রের সহিত গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হন ।-যথা 
যা নিশ। সর্বভূতানাৎ তন্তাং জাগণ্তি সংযমী | 
বস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্ঠতো মূনেঃ ॥_ গীতাঃ ২৬৯ 
_জ্ঞানী প্রাণিসকলের পরব্র্গবিষয়ক নিষ্টা রাত্রিতুল্য হর (অর্থাৎ 
তাঁহারা তদ্িষরে কিছুই দেখিতে পায় না), কিন্তু সত্ঘমী ব্যক্তিদিগের 
বুদ্ধি সেই ব্রহ্গনিষ্ঠাতেই জাগ্রত থাকে ৷ আর বে বিষ়স্থখেতে সর্ব প্রাণীর 
বুদ্ধি নিপ্ত, 'তত্জ্ঞানী মুনিদিগের তাহা রাত্রিতুল্য হর (.অর্থাৎ 
-তত্বজ্ঞানিগণ বিষরস্থথের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না )। | 
বিষর়-স্ুখের উল্লেখ করিয়া! পরম ভগবস্তত্ত প্রহ্নাদ বলিরাছেন-__ 
কিমেতৈরাজনভ্তচ্ছৈঃ অহ দেহেন নশ্বরৈঃ | 
অনর্থেরর৫থনংকাশৈঠিত্যানন্বরনোদধেঃ ভাগবত, ৭1৭18৫ 
এ সমস্ত রাজ্য, সম্পত্তি এবং দেহ সমুদয়ই নশ্বর, এবং বান্তবিক 
'অনর্থ অথচ অর্থবং প্রতিভাত হইতেছে (সুতরাং অতি তুচ্ছ)। এ সমুদয় 
দ্বারা পরমানন্দ-রনের সাগরত্বরূপ যে আত্ম, তাহার কি হইবে? | 
তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন__ 
. যক্মৈথুনাদি গৃহমেধিস্থখং হি তুচ্ছং 
কওয়নেন করয়োরিব ছু,খছুঃখমূ ॥ 
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণ! বহুছুঃখভাজঃ 
কর্ডতিরন্মননিজৎ বিধহেত ধীরঃ ॥--ভাগবত, ৭,৯১৪৫ 
_ন্র প্রভৃতি চর্মরোগনকল তস্থদ্বারা কুয়ন করিলে প্রথমতঃ 
স্থথাক্থভব হইলেও পরিণামে যে. প্রকার ছুঃখ অনুভূত হয় ভ্্রীনস্তোগাদি 
তুচ্ছ গাহস্থ্য-স্থখেরও নেই প্রকার ছুঃখে অবনান। কামুক পুরুষেরা - 


'ব্রন্ষানন্দ ] জ্ঞানী গুরু ২৪১ 


স্পিন এপি, 
পিপি, পা পাপসাশিপানাপা পপিপিপাশাপ পাাপাপালশিসিপিপপাপিপাপাপিালাপপালা, 





পাপলাপাপাশপীপা্পাালীলীপালী্ীপপিস্পাতাসি ও 


পরিণামে সে সুখে তৃষ্থি লাভ করিতে না পারিস বস্ততঃ বহুতর ছুঃখই 
,ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি কণুতির ন্যায় জানিয়া 
কামাভিলাঁষ সহ করিয়া থাঁকেন। 
বৈষয়িক কুখ সহ দুঃখের দ্বারা আবৃত থাকায় নে সখ ও দুঃখ মধ্যে 
পরিগণিত হয় । রামচন্দ্র বলিয়াছেন-_ 
ইয়মন্মিন্‌ স্থিতোদার1 সংসারে পরিপেলবা। 
শ্রীমু্নে পরিমোহায় সাপি নৃনং ন শর্শদ1॥-_যোগবাশিষ্ট 
_-এই নংনারে অতি হ্থন্দর মহতী যে শ্রী (এশ্বর্ধ্য), দে কেবল 
'মোহের কারণমাত্র, নতুবা স্থখের কারণ কখনই হয় না। 
শোকমোহভয়ক্রোধরা গক্ৈব্যশ্রমাঁদয়ঃ। 
যন্মলাঃ সথযন্ণাং জহাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থরোবুধি ॥--ভাগবত 
-ধন এবং প্রাণ মনুষ্যদিগের শোক, মোহ, ভরঃ ক্রোধ, অন্থরাগ, 
দীনতা এবং শ্রমাদির যূল। পণ্ডিত ব্যক্তি এই ছুই পদার্থের স্প্‌হা 
পরিত্যাগ করিবেন । ্‌ 
মহামতি বেকন (9০০0) বলিয়াছেন 082121)06 08111101199 
৩০৫ 591 0১৩ 7585£8€০ ০£ ৮1605. পঞ্চদশী কর্তী লিখিরাঁছেন__- 
| অর্থানামর্নে ক্লেশ্তথৈব পরিরক্ষণে। 
নাশে ছুঃখং ব্যয়ে ছুঃখং ধিগর্থান্‌ ক্রেশকারিণঃ ॥-পঞ্চদূশী 
_ প্রতাক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অর্থের উপার্জনে নানা ক্রেশ, পরি- 
রক্ষণে নানা দুঃখ, এতদ্যতীত অর্থ নষ্ট হইলে মহাশোক এবং ব্যয় হইয়া 
(গেলেও অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে ; অতএব যাহরি আতর, ব্যয়, স্থিতি, 
(তিন্টীতেই সুখ বা শান্তি নাই, নেই ক্লেশকরী অর্থে ধিকা। অতএব_- 
আয়াসাৎ মকলে। দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন | 
অনেনৈবোপদেশেন ধন্ঃ প্রাপ্রোতি নির্কৃতিম |: 
__অগ্রাবন্তসংহিতা, ১৬, ৩ 


২৪২ টু জ্ঞানী গুরু - [ জ্ঞান কাণ্ডে 


স্পাপাশিপপাশপীলাপপাভাশানিপাাশাপাপালিপপি পাপা শ্িাপান্ালাপাপাপাপাপপাপাপাালাপাপালাাশাশাপাশাাপাপন্পাশাপাপাপাপাপাতা পাাপান্পাপাশা্পাপাশা পাপা 


__বিষরবারনা হইতেই সকলে দুঃখ ভোগ করে, অথচ এই পুঢ় 
উপদেশ কেহই জানে না। ধিনি এই উপদেশ দ্বারা নির্তিলাভ করেন» 
তিনিই ধন্য । 


যচ্চ কামস্থখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্‌। 
তৃষ্ণাক্ষরন্ুথক্তৈতে নাহৃতঃ যোড়শীং কলাম্‌ ॥_-মহাভারত 


কি কামন।র পুর্তাজনিত পাথিব সুখ, কি ্বর্গায় শহ্‌ৎ সুখ, ইহারা 
তৃষ্চাক্ষরজনিত বিশ্তদ্ধ স্থখের যোড়শাংশেরও একাংশ নহে । 
প্রকৃত ত্রহ্মজ্র সাধকের আনন্দ উপভোগ নম্বন্ধে অষ্টাবন্ত খষি 
বলিয়াছেন, _ 


আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাশেন গতার্তিনা। 

অন্তর্ধদন্থভূর়তে তৎ কথং কন্য কথ্যতে ॥ 

সুপ্টোহপি ন ুষুণ্তো চ স্বপ্নেইপি শারিতো ন চ। 

জাগরেহপি ন জাগত্তি ধীরন্ত তঃ পদে পদে | 
__অষ্টাবক্রনংহিতা, ১৮১. ৯৩-৪৪ 


ধিনি নিয়ত পরমাজ্মাতে বিশ্রামপূর্বক তৃপ্তিলাভ করিঘ্জাছেন, যিনি 
সমুদয় আশ অর্থাৎ ভোগলালন! পরিত্যাগ করিরাছেন, ধিনি কোন, 
বিবরেই কষ্ট অন্থভব করেন না, তিনি অন্তঃকরণমধ্যে যে আনন্দ অন্ুভব 
করেন, তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা বাইতে পারে না। নেই জ্ঞানী 
ব্যক্তি সুবুপ্তি অবস্থার থাকিরাও সপ্ত নহেন, নিব্রিত থাকিয়াঁও নিদ্রিত 
নহেন, জাগরিত থাকিরাও জাগরিত নহেন ; তিনি ( নিফ্ণত পূর্ণ আনন্দ 
অন্গভব করিরা) কেবল পদে পদে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন । 

সুতরাং “ন হি তৃপ্ডেঃ পরং ফলম৬- তৃপ্তির অপেক্ষা কল নাই 1. 
শ্ীরুঞ্ণ উদ্ধবকে বলিঘনাছিলেন__ 


ব্রন্মানন্দ | .জ্ঞাঁনী গুকু ২৪৩ 


পাম 





এপীপাপাপাাা বীপাপপাপাপপাসিপািলীপাপিপাাপািাশ, পা্পপাপাপিতাপীপাপিতপাসাপাশাশিশিপিপাপা্াশিিীীি শি 


মধ্যপিতাত্মনঃ সতে। নিরপেক্ষন্ত সর্ববতঃ 

মঘাজ্বনা স্থখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্‌ ॥ 

অকিঞ্চনস্ত নান্তস্য শান্তস্য নমচেতনঃ। 

মরা নন্তষ্টঘননঃ নর্বাঃ সুখমরা দিশঃ ॥-_ভাঁগবত, ১১1১৪1১২-১৩ 


_ধিনি কোন বিবয়ের অপেক্ষা না করিয়া আমাতে আত্মনমর্ণণ 
করিয়াছেন, তিনি যে সুখ অনুভব করেন, বিষয়ীদিগের নে সখ কোথার? 
কেন না, “আশা বলবতী কষ্ট! নৈরাশ্তং পরমং স্ুখং”_-আশাই বলবতী 
কষ্ট, এবং আশাত্যাঁগই পরম স্থখ। স্তরাং ঘিনি অকিঞ্চন, দাস্ত, শান্ত, 
নমচেতা ও আমাকে লইর! সন্তষ্ট, তাহার সমুদয় দিকই হুখমর | 

এ সন্বন্ধে মহাত্বা ভীত্মকে শম্পাক নামক এক লন্নযানী বলিয়াছিলেন-- 


আকিঞ্্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলরা সমতোলরন্‌। 
অত্যরিচ্যত দারিপ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকং | 
আকিঞ্চন্তে চ রাজ্যে চ বিশেষ: জ্ম্হানরমূ। 
নিত্যোধিগ্নে। হি ধনবান্‌ মৃত্যোরা স্তগতো যথা ॥ 
নাশ্তাগ্ি ন্” চাদিত্যো ন মৃত্যু নঁচ দশ্তবঃ। 
প্রভবন্তি ধনত্যাগাদিমৃক্ততস্ত নিরাশিষঃ ॥- মহাভারত 


_ রাজ্য এবং অকিঞ্চনতা। এই উভয়কে তুলাদণ্ডের উভয় দিকে স্থাপন 
করিলে দেখা যায় যে, অকিঞ্চনতা অপেক্ষা রাজ্যক্খ অনেকাংশে নিকুষ্ট । 
বিশেশ্বতঃ উহাদের মধ্যে এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজা কিবা 
ধনবান্‌ ব্যক্তি সর্বদাই কালগ্রন্তের গ্কার নিতান্ত উদ্িপন থ্যকেন? কিন্ত 
আশাবিহীন মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগ নিবন্ধন অগ্মি, সুব্য: মৃত্যু, দঙ্থ্য বা অন্ত 
কোঁন বস্ত হইতে কিছুমাত্র ভর বা দুঃখের নম্তাবনা থাকে না৷. 
মহারাজ রামকৃষ্ণের নাংনারিক সুখের নিতান্ত অপ্রতুলতা ছিল না; 
কিন্ত যখন তিনি পরমার্থরনের আত্মাদন পাইর়াছিলেন, তখন স্পষ্টাক্ষরে 
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৯৮৯৮৯ সপিস্পিস্পিস্প সিপাশিপিস্পসিপিসপাসপিসপািপািপািাসিাসিপাি 


বলিয়াছিলেন যে, “ভবে সেই নে পরমাঁনন্দ বে জন পরমানন্দমধীরে 
জানে & 
যে ব্যক্তির চরণ পাছুকাবৃত, তাহার নিকট যেমন সমস্ত ভূমিই 
চম্মাবৃত বোধ হয়, নেইরপ সেই পূর্ণপুরুষ দ্বার! মন পরিপূর্ণ হইলে নমস্ত 
জগৎ স্থধারন ছার পরিপূর্ণ হব । শ্রীমৎ ভারতীতীর্থ পরিতৃপ্ত ভূপতির- 
সুখের সহিত ব্রন্মজ্ঞ ব্যক্তির স্থথের তুলনা করির! বলিরাছিলেন_- 
বুবারপী চ বিদ্ভাবান্মীরোগো দৃঢ়চিন্তবান্‌। 
নৈন্যোপেতঃ নর্ধপৃর্থীৎ বিভ্তপূর্ণাং প্রপালধন্‌॥ 
ন্বৈর্সানাকৈর্ভোগৈঃ সমপর্প্তভূমিপঃ | 
যমানন্বমবাপ্সোতি ক্রঙ্গীবিচ্চ তমশ্বতে ॥--পঞ্চদশী 
__যুবা পুরুষ, রূপবান্‌, বিদ্বান, নীরোগশরীর, বুদ্ধিমান ও বহুনৈন্য- 
বিশিষ্ট হইর1 বিত্তপূর্ণ নাগর! পৃথিবী শাননকরতঃ বমুদর মাসুধানন্দ 
উপভোগ করিরা পরিতৃপ্ত ভূপতি যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তব্জ্ঞানী সতত 
তাহা উপভোগ করেন। 
নিক্ধামত্বে নমেপহ্যত্র রাজ নাধনবকরে | 
ছুংখমানীভাবিনাশাদ তিভীরনুবর্ততে | 
নোভরং শ্রোতিরস্তাতন্তদানন্দো ইধিকোহস্যতঃ | 
গন্ধবর্ধানন্দ অশান্তী রাজ্ে। নাস্তি বিবেকিনঃ ॥-_পঞ্চদরশী 


* দাধকাগ্রগণ্য রানপ্রসাদ গাহিয়াছেন__ 
কাজ কি দাসামান্ত ধণে। 
কে কীদে মা তোর ধন বিহনে ! 
নামান ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে। 
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ রাখবে? হৃদি পন্মাননে।।. ইত্যাদি। 
প্রদি্ধ গোঁবিল অধিকারীর উপঘৃক্ত শিষা “কাব্য” উপাঁধিধারী দাঁধক নীলকণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটী গাঁনে আছে-_ 
পয়দা? হ'লে ভাই বদি হবি মেলে । 
ক কি কীদিত হরি হরি বলে ॥ 
নে নয় পয়নার ধন, শীনন্দের নন্দন নঠনান তুলনী দিলে। 
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পা 


-_পুর্ব্বোক্ত রাজা ও বিবেকী উভয়েরই কামনার -অভাববিষরক সুখ 
সমান হইলেও রাজ্যরক্ষার নাধননঞ্চরজন্য ও ভবিস্যদিনাশের ভয়ুজগ্ত 
রাজার ছুংখ হয়; কিন্ত বিবেকীর নে উভয়ই হয় না, অতএব তীহার 
আনন্দকে অধিক বলিয়া স্বীকার করা যাঁর 

খষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্টদেব বলিয়াছেন__ 

ন তথ! ভাতি পূর্ণেনদর্ন পূর্ণঃ ক্ষীরনাগরঃ। 
ন লক্ষমীবদনং কান্তং স্পৃহাহীনং ষথ| মূনঃ|_- যোগবাশিষ্ঠ 

__পৃণিমার চন্দ্র তেমন দীপ্চি পায় না, পরিপুর্ণ ক্ষীরনমুদ্রের তরদ্দ- 
লহরী তেমন দীপ্তি পার না, অতুল পরশ্বর্যের অধিপতি ব্যক্তির মুখ তেমন 
দীপ্তি পায় না, মানবের মন স্পৃহাশৃন্য হইলে যেমন দীপ্তি পায় । 

ন চ ভ্রিভূবনৈশ্বধ্যাননকোষাদ্রত্বধারিণঃ |. 
ফলমানাগ্তে চিত্তাৎ যন্মহত্তোপবৃংহিতাৎ | -_/যোগবা শিষ্ঠ 

__ম্হাঁচিত্তম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফল লাভ হর, অপর 
ব্যক্তির রত্বপূর্ণ ভাগার এবং ত্রিভুবনের এখ্র্ধ্যলাভে তাদৃশ ফল লাভ 
হয় না। 

কল্পনান্তপবনা বাস্ত যাস্ত চৈকত্বমর্ণবা 
তপন্ত ঘ্বাদশাদিত্য। নাস্তি নির্মননঃ ক্ষতিঃ | 
-পবন বহিতে থাকুক, কিন্বা অপ্তনমূত্র একত্ব প্রাপ্ত হউক, 
অথবা ছাদশ সরধ্য ভগথকে সন্তপ্ত করুক, মনোহীন নিংস্পৃহ ব্যক্তির 
কিছুতেই ক্ষতিবোধ নাই। 

সংনারের সুখমাত্রেই ছুঃ খমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন সুখ নংনারের কোন 
পদার্থেই নাই ; কিন্ত নাধকগণ যে পথে গমন করেন, তথায় নিরবচ্ছিন্ 
সুখই বর্তমান । অধিক কি, সাধকগণ যে মুক্তিলাভের ভন্ নর্ধ্দা ঘনত্ব. 

.করেন, ছুঃখের আত্যন্তিক অভাব হওয়াই তাহান ্বরূপ । থা 


- তত্যন্তবিযোক্ষাইপবর্গঃ 1-ন্তাঁরদর্শন, ১, ১, ২২ 
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দুঃখের বে অত্যন্ত বিমোচন তাহাই অপবর্গ বা মুক্তি 1* সুতরাং 


্র্ানন্দ মুক্তির নামান্তর মাত্র, বিবরস্ুখের সহিত কোন অংশে তাহার 


তুলনা হইতে পারে না। অতএব সকলেই ব্রহ্মানন্দ লাভের ন্য স্ব স্ব 


অধিকার অনুবারী য্থানাধ্য নাধনভজন কবিরা হরে সুথের চির বত 
আনর্ন ও মানব-জীবনের পর্ণত্ব নংলাধন করিবেন । 


ব্রন্ম-নির্বাণ 


বাহ্‌ ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আঘ্মার ব্রহ্মভাব প্রকাশ করাই 
সর্বপ্রকার নাধনার উদ্দেশ্য।  ব্রহ্মনির্বাণ লাভেরও একমাত্র উপায় 
মাধি। অন্যান্তগুলি তাহার উত্তেজক কারণ মাত্র! 


পুরুষার্থশূন্ানাং গুণানাং প্রতি নবঃ। 
নির্বাণং স্বরূপপ্রতিষ্টা বা চিতিশক্তেরিতি ॥ 
গুণ অর্থাৎ প্রক্রতিদেবী খন পুরুষত]াগিনী হন, অর্থাৎ যখন তিনি 
আর পুরুষের বা আত্মার সমিধানে মহৎ ও অহ্ম্কারাদিরূপে পরিণত হন 
না, পুরুবকে বা চিতস্বরূপ আত্মাকে কোন প্রকার আত্ম-বিরুতি দ্রেখাইতে 


পারেন না; পুরুষ বখন নিপুণ হন, অর্থাৎ যখন গ্রক্কতি ও প্রাকৃতিক, 


বিকার আত্ম-চৈতন্তে প্রদীপ্ত হর না, আত্মাতে বখন কোন প্রকার প্রকৃতি 
ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিষ্বিত হর না, আত্মা বখন চৈতন্মাত্রে প্রতিঠিত 


থাকেন, আত্মার খন বিকার দর্শন হর না; তখন এঁরূপে নির্বিকার 


হওয়াকেই নির্বাণমুক্তি বলে। 


উট কইল ৯১০ ১১৯১১ 


₹. মুভি, তৎদন্বদ্ধে বিশদ আলোচনাও তাহার সাধন মতপ্রণীত “প্রেমিক গুরু” 
গ্রন্থের জীবন্ন,ক্তি-খণ্ডে লিখিত হইয়াছে ' 


০০ 
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পপা্পিস্পাস্পাস্পিসিপসিপাসি। 
১ পেপসি পাসপিস্পিস্পিস্পিসপসপিস্পাস্পা ৯৩৯৯৫ সপসপাস্পিসপাসপা সপিস্পপ৯িত ৯৮৭ পিসি ৬৫৯৮৯৩৯৮৯৪ 


বিলীন ভাবকেই নির্বাণ বলা যাইতে পারে । এতম্মতে ব্রক্নির্ববাণ 
অনান্বাদিত মধুবৎ অর্থাৎ যে কখনও মধু খার নাই, তাহার নিকট যেমন 
মধুর আস্বাদ একটা কি জানি কি, নির্বাণ বা নিবিয়া যাওয়াও তাই। 
ফল কথা, যে অত্বার ক্ষয় নাই, বিনাঁশ নাই, যে আত্মী অজর, অমর, 
তাহা! নিবিয়া যাইবে কি প্রকারে? ইশ্বর আনন্দঘন। জীব প্রকৃতির 
বন্ধন ছেদন করিয়। গুণাদিবিবঞ্ভিত ও কেবল হইয়! যখন ত্রন্ানন্দ উপ- 
ভোগ করেন, ছুঃখ তখন আর তাহার ত্রিনীমানার আপিতে পারে না। 
তখন তিনি এক অভূতপূর্ব শান্তি ও আনন্দ লাভ করিরা থাকেন । 
তখন তিনি সকলেতেই ঈশ্বরের অবস্থান দেখিয়া নকলেরই মঙ্গলনাধনে 
রত হন। তখন তাহার বংশয় ছিন্ন হইরা যায় এব: মোহরপ হ্বদয়গ্রস্থি 
নকল ভার্দিয়া যাঁয়। ক্রমে তিনি ব্র্ধনির্বাণ লাভ করেন, অর্থাৎ 
তিনি ত্র্দে এত মগ্ন হইয়! যান যে তাহার পাধিব সুখ-ছুঃখ, পাঁখিব 
অভিলাষ প্রভৃতি নকল প্রকার পাথিব ভাব নির্বাণ প্রাপ্ত হর। যথা-- 
যোইন্তঃপ্খোইন্তবারামন্তথান্তজেঠাতিরেব যুঃ। 
ন যোগী ব্রহ্মনির্বাণৎং ব্রদ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ 
লভস্তে ব্রঙ্গনির্ববাণমৃষরঃ ক্ষীণকল্মবাঃ | 
ছিননদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ভূতহিতে রতাঃ ॥ 
কামক্রোধবিধুক্তানাং যতীনাৎ যতচেতনাম্‌। 
.  অভিতো ব্ন্গনির্বাণৎ বর্ততে বিদিতাতুনাম্‌ ॥ গীতা, ৫1২৪-২৬ 
__ যেব্যক্তি আত্মাতেই স্থুখী এবং যে ব্যক্তি আত্মারাম হইয়া আআ্মাতেই 
ক্রীড়া করেন, আর ধাহার আত্মাতেই দৃষ্টি, সেই যোগী ব্যক্তিই উত্ত 
প্রকারে ব্র্গে স্থিতি করিয়া ব্রদ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। যাহারা নিষ্পাপ, 
ধাহাদিগের সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে, বাহাদিগের চিত্ত বশীভূত এবং ধাহীরা 
ভূতনকলের হিতার্থে রত; নেই মহাত্মারাই ্র্গনির্বাণরূপ মৌক্ষলাভ- 
করেন। কাম-ক্রোধ হইতে বিমুক্ত জ্ঞানযৌগী নন্যানিগণের জীবিতবস্থা' 





১৪৮ জ্ঞাঁনীগুরু [ জ্ঞান কাণ্ডে 


ও মৃতাবস্থা উভরাবস্থাতেই ব্রহ্মনির্বাণতা নিদ্ধ হর অর্থাৎ তাহারা 
জীবন্ুক্তরূপে বিরাজ করেন। 
কর্মনন্ন্যা-যোগেই এতাদৃশ ব্রদ্নির্বাণ লাভ হুইরা! থাকে। এইকপ 
অবস্থাকালে সাধক জীবিতাবস্থাতেই ব্র্গনস্পর্শ লাভ করেন । যথা_- 
যুগ্তন্নেবং সদাআনাং যোগী বিগতকল্মাষঃ 
সুথেন ব্রহ্মনংস্পর্শমত্যন্তং জুখমশ্ুতে | 7 গীতা, ৬২৮ 
--যোগী ব্যক্তি বিগতপাপ হইরা আমাকে দর্বদ। যোগযুক্ত রাখিলে' 
অনারানে ব্রক্মনংস্পর্শজনিত আত্যন্থিক স্থখ ভোগ করেন। 
ব্রত্মের নহিত আত্মার সংস্পর্শ হয়, একথা আর্ধ্যভূমি ভারতের মুনিখবি 
ব্যতীত আর কে আমাদিগকে প্রথমে শুনাইতে পারিরাছিল? এই 
ব্রদ্বংস্পর্শজনিত স্থখে ও আনন্দে আমাদের বদণুর পাথিব ভাব বিনষ্ট 
হইয়া যায় এবং তাহাই আমাদের প্রক্কত ত্রহ্মনির্বাণ। কিরূপ ব্যক্তি 
্রহ্মনির্বাণ লভি করির! থাকেন? ভগবান্‌.বলিরাছেন-- 
বৃদ্ধ বিশুদ্বরা যুক্তো ধৃত্যাত্মীনং নিরম্য চ। 
শব্বাদীন্‌ বিষরাংস্তযত্তা রাগছ্ছেবৌ ব্যস্ত চ॥ 
বিবিক্তনেবী লঘণশী যতবাকৃ্কার়মাননঃ | 
ধানৰোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপ[শ্রিতঃ ॥ 
অহচ্দারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রঠমূ। 
বিসুচ্য নির্বমঃ শান্তে। ব্রঙ্গভূ়ার কল্পতে ॥ গীতা, ১৮1৫১-৫৩ 
_ধিনি বিশুদ্বুদ্িযুক্ত হইরা ধৈর্য দ্বার নেই বৃদ্ধিকে নিরমিত" : 
করেন; ধিনি শব্দাদি বিষর পরিত্যাগ ও রাগ-দ্বেষ দূর করেন ; যিনি. 
নিজ্বননেবী ও লঘুভোজী হইয়া কার, মন ও বাক্য নংযত করিয়া নিত্য 
বৈরাগ্য আশ্রর পূর্ববক ব্যানবোগপর হন; ঘিনি অহগ্কার, বল দর্গ, কাম, 
ক্রোধ ও. পরিগ্রহ ত্যাগপূর্ববক মমতাশূহ্য ও শান্ত হন ; তিনিই ব্রন্ষলাভে 
সমর্থ হইয়া থাকেন . 





ব্রহ্ষনির্বাণ ] জ্ঞানী গুরু ২৪৯ 


পাশাপাশি, 


এক্ষণে দেখিতে হইবে নির্বাণ অর্থে যদি নিবিরা যাওয়া হয়, তবে, 
কে নিবিয়! যাইবে? বশিষ্ঠটদেব বলিরাছেন__ 
এষ এব মশোনাশত্ববিদ্ভানাশ এব চ। 
যদ্‌ যৎ নদ্দিদ্তে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবজ্জনমূ। 
অনান্থৈব হি নির্বাণং দুহখমাস্থাপরি গ্রহঃ ॥-_যোগবাশিষ্ঠ 
_-যে যে বস্ত নতরূপে বিদ্যমান আছে, তাহাতে যে আস্থা পরিত্যাগ, 
তাহাই মনোনাশ এবং অবিদ্যানীশ । এই অনাস্থারপ যে মনোনাশ» 
তাহাই নির্ববাণ। | 
অতএব অবিগ্যাজনিত মন নিবিয়৷ যাওয়াকেই নির্বাণ শব্দে অভিহিত 
করা হইয়াছে । শহ্বরাবতার শন্বরাচাধ্য “মণিরত্ুমালা” গ্রন্থে লিখিরাছেন-- 
কণ্তান্তি নাশে মননে হি মোক্ষঃ | 
কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হয় ?_-মনের চঞ্চলতা। যথা 
মনোলরাত্মিকা মুক্তিরিতি জানীহি শহ্করি ।__কামাখ্যাতন্র, ৮ম পটল 
_হেশঙ্করি! যে অবস্থায় মনের লয়, তাহীকেই মুক্তি বলিয়া 
জানিও । 
মুক্তির চরম অবস্থাকেই ক্রঙ্গনির্বাণ বলা যাইতে পারে। যখন 
নাধক শান্ত্যাদিযুক্ত হইয়া! পরব্রদ্ধকে আত্ম-স্বরূপে অবলোকন করেন, তখন 
নে বাক্তি পরম জ্যোতিয্্পে অত ব্দ্ধরূপে আত্মন্থরূপে অবস্থিতি 
করেন।  ইহাকেই ব্রহ্মনির্বাণ বলে]. 
ইঞ্টে নিশ্চলনম্বদ্ধে। নির্ববাণমুক্তিরীদৃশী ।_-কামাখ্যাতন্্র, *ম্‌ পটল 
যখন নাধক ব্রহ্মবতানমুদ্রে মগ্ন হইয়া আপনার নিজ বস্তা পর্যন্ত, 
হাঁরাইয়া বনেন, অথাৎ ক্রমে বখন তাহার-নির্াণত্ত মনৌলয়ঃ-- 
বুদ্ধি, মন ত্র্ষধ্যানে একেবারে লর-বিলর প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার নে, 
অবস্থাকে নির্বাণ বা চূড়ান্ত মুক্তি বলে । 











এ পনি পাপা, 


রি ্ঞানী গুরু [ভান কাণে 
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মুক্তি সম্বন্ধে গৌতম লিখিয়াছেন_ 
ছুখ-জন-প্রবৃতি-দোব-খিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে 
তদন্তরাপারাদপবর্গঃ1- ন্যাঁয়দর্শন ১১ ১, ২ 
_ দুঃখ, জন্ম, প্রবৃ্ি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের অববঙ্গন বাঁ অভাবরূপ 
আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তির নামই অপবর্গ বা মুক্তি । অপিচ _ 
তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গ: 1_ ন্যায়দর্শন, ১, ১১ ২২ 
_ দুঃখের যে অত্যন্ত 'বিমোচন, তাহাই অপবর্গ বা ঘুক্তি |, 
কপিল দব বলিয়াছেন-__ 
বদ্ধ তদ্া তছুচ্ছিত্তিঃ পুরুতার্থন্ুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ।__সাথখ্যদর্শন ৬১ ৭০ 
-_ুখ-ছুঃখাদি প্রাকৃতিক ধন্ম নকল যখন আত্মাতে লিপ্ত না হর, 
“তখনই আত্মার মুক্তাবস্থা। অপিচ-- 
অথ ত্রিবিধছ্ঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্য শুপুরুষার্থ ₹_নাখখ্যদর্শন ১১১ 
_ব্বিবিধ দুঃখের (আধ্াম্সিক, আবিভৌতিক ও আঁধিদৌবিক ) যে 
আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহারই নাম আতান্তিক পুকুবার্থ বা মুক্তি । 
_ বৌদ্বধন্মপ্রচারক রাজপুত্র গৌতম জীবাস্রা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব 
ন্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই ; কিন্ত তিনি যে এক কন্দের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বারা তাহার কাধ্যতঃ (জীবাত্মা ও পরমাঘ্মা ) 
উভতরই স্বীকার করা হইরাছে। তিনি জরা. মরণ ও গীড়াজনিত দুঃনহ 
দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নির্বাণ সাধন 
করিতে অনুরোধ করিরাছেন। তীহার নির্বাণের অর্থ রিজ ডেভিড 


(২:55 [)5%105) নাহেব তাহার ট0907190 গ্রন্থে এইরূপ লিখিরাছেন-- 
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' বুদ্ধবংখলেখক নির্বাণ শব্দে এইরূপ অভিপ্রার প্রকাশ 'করেন থে, উহ 
মঙ্গস্কের নত্তাবিলোপ বা একবারে মহাবিনাশ নহে, কবল মাত্র-ভ্রম,-ঘ্বণা 
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এবং তৃষ্ণা এই তিনটির আত্যস্তিক উচ্ছেদই নির্কাণ শব্দে কথিত 


হয়। 

এ সম্বন্ধে গ্রফেনার মোক্ষমূলার এইরূপ বলেন? ৮৪10০] 17 
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এ পর্যন্ত মুক্তি বন্বন্ধে যে কয়েকটা শীন্ত্ের মত সংক্ষেপে সংগৃহীত 
হইল, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মুক্তি সন্বক্ধে ভাবপক্ষে অনৈক্য 
থাকিলেও অভাবপক্ষে নকলেরই প্রার এইকমত্য আছে । এই রোগ-শোৌক- 
জরা-মৃত্যুম়্ বংনাঁবে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্ররুত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিরকালই 
“মুক্তিশ-বূপ নিরাপদ স্থান লাভ কবিবার জন্য বত্বু করিয়াছেন। কিন্তু 
ইহাদের মধ্যে বাহার-আনন্দের প্রন্রবণস্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের 
শরণাগত না হইয়া অন্য উপারে মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছিলেন, দ্বৃত 
: পরিত্যাগ করিয়া এরও-তৈল ভক্ষণের ন্যায় তীহারা বহু নাধন দ্বারা নিজ 
নিজ আত্মাতে নিব্রার স্তায় এক প্রকার সুখছ্ঃখবঞ্জিত অবস্থা আনয়ন 
করিতে বক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত নিরতিশর আনন্দ উপভোগরূপ 
যথার্থ মুক্তির অবস্থা, লাভ করিয়! কতকৃতার্থ হইতে পারেন নাই । অতএব 
ধাহারা এই পৃথিবীতে ষথার্থ স্থথ চান, তাহার স্্থস্বরূপ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ 
করুন। নতুবা সংসারে স্থখ অন্বেষণ করা কেবল ম্রীচিকার় জল অন্বেষণ 
করার ন্যায় বৃথা ৷ ঘেন সর্বদা স্মরণ থাকে, ভগবান্‌ স্বরং শ্রীমুখে বলিয়াছেন, 
“হে ভারত ! র্বাবস্থাতেই তুমি তাহারই (পরমেশ্বরের ) শরণাপন্ন হও । 


তাহার প্রনাদে পরাশান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে ।”--যথা- 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ধভাবেন ভারত । 


ততপ্রনাদাৎ পরাং শান্তি স্থানং প্রাপ্দ্যনি শাশ্বতম্‌ ॥- গীতা, 


মহা শান্তি ওম্‌ 











ব্রহ্ম-রূপ 
গীত 

টোড়ী--কাওয়ালী 
রতন-আনে বনে গৌরী-শন্কর। 
হের নহভ্রারে-রজত-ভূধরে যেন উদ্দিত শশধর ॥ 
শিবের শিরোৌপরে করে গঙ্গা কল-কল, 
বাসন্তী ব'নেছে বাষে এলারে কুন্তল; 
কিবা শোভ। এক ভালে, ধ্বকৃ-ধ্বক্‌ বহি জলে, 
আর ভালে শোভে অর্ধ হুধাহশু সুন্দর ॥ 
একের কর্েতে দোলে ক্ুষ্ধৃহুরার দল, 
অপরের কর্ণশোভ। কনক-কুগ্ডল ; 
ঈশান বিবাণ করে, পলকে গ্রলর করে, 
জীবে অন্গদান করে অভরার উভন কর ॥ 
কঞ্চুলি পরেছে উম, জলিছে মণি-নাঁণিক্য, 
বাঘাশ্বরের বাঘছাঁল কটি-ননে নাহি এক্য ; 
দীন ললিনী কর, পদশোভা ভিন্ন নর, 
ঘে পদ ভাবনা কেন, ছোবে না যম-কিস্কর । 

৬ কাদাখ্যাধাম» ৩/১।১৩১৩ 


্তভাল্লী ২০২০৯ 
তৃতীয় খণ্ড--সাঁধন কাণ্ডে 
সাধনার প্রয়েটজন 


্রহ্থজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতক্ৃতার্থ হইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন । 
এাধনচতুষ্টয়বম্পন্ন ও যোগধুক্ত না হইলে কখনই জ্ঞান লাভ হয় না। 
অবৌগী পুরুষের যে জ্ঞান, তাহা ভান্ত জ্ঞান, নে জ্ঞানে ভ্রম আছে। 
কেননা অযোগী পুরুষ মান্সাপাশে বদ্ধ; মীরাপাঁশ ছিন্ন করিতে ন1 পারিলে 
প্রকৃত জ্ঞানালোক দর্শন করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। মারাপাশ ছিন্ 
করিবার উপায় যোগ। যোগী হইলেই প্ররুত জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, 
তত্ভিন্ন যে জ্ঞান তাহা প্রলাপযাত্র। প্রাণ ও চিত্তকে বশীভূত করিতে না 
'গারিলে কখনই প্রত জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না, যেহেতু চিত্ত ততই 
:চঞ্চল, চিত্ত স্থির না হইলে জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই । চি স্থির করিবার 
'উপার্‌ প্রাণ-নংরোধ । কুস্তক দ্বারা প্রাণবারু স্থিরীকৃত হইলে চিত্ত আপনা- 
আপনি স্থিরতা প্রাপ্ত হ়। চিত্ত স্থির হইলেই প্রকৃত জ্ঞানোদর হয় 
'কুস্তককালে প্রাণবাযু স্থযুগ্নানাড়ীর মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে করিতে 
'ব্রদ্মরন্ধে মহাকাশে আনিয়া উপস্থিত হইলেই স্থিরতা প্রাপ্ত হর। গ্রাণবাযু 
স্থির হইলেই চিত্ত স্থির হর, কারণ চিত্ত বর্ধদাই প্রাণের অহ্ছনরণ করে । 
যথা 
| ুগ্ধীনুবৎ সংমিলিতাবুভৌ তৌ 
তুল্যক্রিয়ৌ মাননযাকতৌ হি। 
যতো মরুত্তত্র মনঃপ্রবৃন্তিঃ 
যতো মনত্তত্র ম্রুতপ্রবৃতিঃ ॥ --হঠযোগপ্রদীপিকা, ৪, ২৪ 


২৫৪ জ্ঞানী গুরু [ সাধন কাণ্ডে 


-প পা, পালাল পালাল পাপা পা্পাপলা 
.০৮০৮৮০৮০৫৮৮৮০০৮০৮৮৫পাপালীল পপ পিপল ক্ী পাপা পাপা পাপা" 
পিল ৯৮, 


_ দুগ্ধ ও জল বেরন একত্র মিলিত হইহা। থাকে, গ্রাণ ও ঘন নেই- 
রূপ একত্র মিলিত হই! অবস্থিতি করে| বে চক্রে বায়ুর প্রবৃতি হর, 
নেই চক্রে মনের প্রবৃত্তি হর এবং ধে চক্রে মনের প্রবৃত্তি ইর, নেই চক্রে 
বারুরও প্রবৃপ্ডি হইর। থাকে | ৃ 
অবিনাভাবিনী নিত্যং জন্ত,নাং গ্রাণচেতনী। 
কুস্থমামোদবন্মিশে তিলতৈলে ইবাস্থিতে ॥-_বোগবাশিষ্ঠ 
_ জন্তগণের প্রাণ ও চিন্ত, ইহারা অবিনাভাব-দন্বদ্ধশালী ( অর্থ 
উহাদিগের মধ্যে একটা যেখানে থাকে, অন্যটীও নেইথানে থাকে £ বেখানে; 
_ একটার অভাব হর, সেইখানে অন্যটীরও অভাব হর )। বেরপ পুষ্প ও গন্ধ 
এবং তিল ও তৈল, ইহাদিগের একের বিদ্যমানতাতেই উভরের বিছ্যমাঁনতা, 
এবং একের অভাবেই উভরের অভাব, নেইবপ মন ও প্রাণের পরস্পর 
অবিনাভাব দদ্বন্ধ আছে । 
সুতরাং গ্রাণবারু স্থির হইলেই চিত্ত স্থির হ্র। চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত 
হইলেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হুইরা আত্মনাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মনাক্ষাৎকার 
লভি হর । এজন্য বলা হইচাছে বে, যোগ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ ্ 
না) যথা 
যোগাৎ নংজারতে ভ্ঞানং যোগো ময্যেকচিততা।-_আদিত্যপুরাণ 
_যোগাভ্যান দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হরর এবং যোগ দ্বারাই চিত্র, 
একাগ্রত। জন্মে। যোগী পুকুবের ইদৃশ জ্ঞানই প্রক্কৃত জ্ঞানপদবাচ্য ॥ 
নামান্তরে এই জ্ঞানকেই তন্বৃন্ঞান, ব্রহ্গজ্ঞান বা আস্রজ্ঞান বলে। এই, 
জ্ঞানের উদর হইলেই মুক্তি লাভ হইরা থাকে । বথা-_ 
ঝোগাপ্রিহিতি ক্ষিপ্রমশেষং পাপপপ্রম্‌। 
প্রনন্তৎ জার়তে জ্ঞানং জ্ঞানানিব্বাণদুচ্ছতি ।-_কৃম্মপুরাঁণ 
যোগরূপ অগ্বি অশেব পাপপঞ্জর দগ্ধ করে এবং বোগছ্বারা দিব্যজ্ঞান 
জন্মে। বদি বল, যোগ ব্যতীত দিব্যগ্ান না হইবার কারণ কি? 


শালী, 


'লাধনাঁর প্রয়োজন ] জ্ঞাঁলী গুবুত ২৫৫৮ 








তদৃভরে এই বলা যার, সমাধি অভ্যাসের পরিপাঁক হইলেই অন্তঃকরণে- 
রাগঘেষাদি দোষের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই নেই বিশ্তুদ্ধান্তঃকরণে, 
আত্মদর্শন হইলে, দর্শনমাত্রেই অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া যায়; সুতরাং তখন: 
দিব্জ্ঞান আপনা আপনি প্রকাশিত হইতৈ থাকে। এজন্য ইহাই 


স্বীকাধ্য যে যৌগ নিদ্ধ না হইলে কখনই দিব্যগান প্রকাশিত হয় না এবং 
মোক্ষলাভও হয় না । 


কেবল শান্ত্পাঠে বা উপদেশে তত্বগ্জান লাভ হর না। বিশেষত, 
বর্তমান কালের শিক্ষায় তত্জ্ঞান দূরে থাক্‌, নীতিগ্জান পর্যন্ত বিকশিত 
হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষার অভিমান বহন করেন মাত্র, শিক্ষার 
প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হন ন| ৷, যে ব্যক্তি “পিতা-মাতা পরম গুরু” এই কথা 
ভুলিয়া মূর্থ পিতাকে বন্ধু-নমাজে বাটার চাকর বলিতে লজ্জা বৌধ করে 
না, অশোচান্তে যাহারা চুল-দাঁড়ী কামাইতে নরবঘন্ত্রণা ভোগ করে, 
ছাগের ন্যায় নম্পর্কবিচার ন। করির। বাহার পরস্ত্রীগমন করে, ভিক্ষুককে 
একমুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্তে যাহারা অর্দচন্দ্রের ব্যবস্থা করে, নিরন্ন কৃষককে 
আপন স্বার্থের জন্য যাহীরা মোৌকদ্দমায় প্রবৃত্ত করায়, বিচারাসনে বলির! 
যাহারা পদোন্নতির জন্য নির্দোষীকে দণ্ডিত করে, ভোগন্থথকেই জীবনের 
একমাত্র কর্তব্য স্থির করিয়া যাহারা আপন বিধবা মাতাণ, কন্যার ব! 
ভগিনীর পুকুষাস্তরগ্রহণের' ব্যবস্থা করে ? যাহারা পশুর ন্যায় রিপুর অধীন. 
হইয়া কাধ্য করে? যাহারা পরকাল, জন্মান্তর, কশ্মফল, দেবতা, ঈশ্বর, 
গুরু স্বীকার করে না; হিংনা, বে, পরনিন্দা, পরদোবচর্চা ও খিথ্যাবাক্য 
যাহাদের নিত্য কাব্য ; তাহাদিগকে মনুস্তগর্ভজাত গর্দভ ভিন্ন কে শিক্ষিত' 
শব্দে অভিহিত কৰিবে ৪ যে কবি-- 
“নমাশ্রিগ্যত্যুচ্ছধনপিশিতং পিওুং স্তনধিরা 
মুখং লালাক্রিন্নং পিবতি চষকমানবমিব । 
অম্ধ্যেক্রেদার্ে গথি চ রূমতে স্পর্শরনিকো৷ 
মহামোহান্ধানীং কিমপি রমণীর ন ভবতি ?৮ 


৯ সপাসপািত 


৫৬ জ্ঞানী গুরু [ সাধন কাণ্ডে 


শপ, াশাপাপানাপাশাশাশাপাপাপাপাশাপাশাপা্ীলিপা্পীপ্ালাপল শীলা পালাল পরী পা 
পেপাপাশাশীপাাপা্পাপাপা্পাশাপালাপাপাসপাপা্পা পাপা, 
ততাপানালাপাদাপাপাপাপালাপাপাশাপাপা্পাপা্পাপাপর্পিা্পপিনপপর রি 


এই কথা * ভুলিয়া রমণীর রমণীর কুচবুগ্ধ ও অধরমধুর বর্ণনার ব্যস্ত 
তাহাকে মোহান্ধ ব্যতীত কে পণ্ডিত স্বীকার করিবে? অস্পৃশ্য কুনু 
মান ব্যতীত বাহার স্বাস্ত্যোন্নতি হর না, পিতাদাতাঁর পদে. যাহার 
মন্তক অবনত হয় না, পেন্সন না পাইলে যাহার প্রত্রাবের জল ব্যবহারের 
স্বিধা হর না, চিকেন ব্রথ ভিন্ন গব্যদ্বৃতে বাহার তৃপ্তি হর না, বিলাতী- 
'ঘান ভিন্ন যুই-বেলিতে বাহার বাগানের শোভা হর না. পরপুরুবের 
'নহিত নিজ কুলবধূকে আমোদ করিতে ন| দেখিলে বাহার স্ফুতি হয় না, 
'পূর্ধ্বপুরুষগণকে অনভ্য কৃষক না বলিলে বাহার বিজ্ঞতা প্রকাশ হর না, 
তাহার শিক্ষাকে কোন্‌ নিলজ্ব শিক্ষাশব্দে অভিহিত করিবে ? 
জিতেক্বির, লত্যবাদী, পরোপকারী, দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত, স্ববশ্মীুরাগী, 
“বিনরী, নরল-রিশ্বানী ব্যক্তি অনভ্য ও অশিক্ষিত হইলেও আমরা 
তাহাকে উচ্চকে “পণ্ডিত” বলিয়া! ঘোষণা করিব1.যে ন্বাঁয় কচ কচি 
বা বিদ্ভাবাগীশ শাস্ত্রের মধ্যাদা ভূলিরা স্বার্থের জন্য অশাস্তরীর ব্যবস্থা 
প্রদান করে তাহার পাগ্ডিত্যে ধিক! বাহারা দেশের নেতা নাজির়া 
,দেশোন্গতির ব্যপদেশে দরিদ্র স্বদেশবাসীর শোণিতনম অর্থশোঁৰণ করতঃ 
নিজেদের পান-ভোজন ও স্ব স্ব মতনমর্থনের জণ্না লাঠালাঠি করে, তাহী- 
.দের শিক্ষা্দীক্ষার শত ধিকৃ। পূর্ধে শিক্ষার গুণে জ্ঞান স্বতঃই প্রকাশ 
পাইত, কিন্ত এখন সে আশা জুদূরপরাহত ! সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী, 
সুতরাং সাধনার দ্বার! জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শ্রত শত তর্কশান্ত্র ও 
ব্যাকরণাদি অন্গুীলনপূর্ববক মন্ুপ্তগণ শান্জালে পতিত হইয়। বিমোহিত 
হইয়া থাকে। আর বিশ্ববিদ্যালরের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মন্তিককবিরুতি 





* অমেব্য-পূর্গে বমিভতি-সঙ্কুলে, স্থভাঁধ-দুর্্ধি-বিনিন্দিতান্তরে | 
কলেবরে মৃত্রপূরীধ-ভাঁবিতে-রমন্তি মুঢ়া বিরমন্তি পর্তিতাঃ।- অবধূত গীতা । 
সহীত্ম। তুলদীদান বলিয়ছেন__ ] 
জৈদী, পুতলী কাঠকী পুতলী মাসময় নারী । 
অস্থিনাড়ীমলমুত্রময়, যস্ত্িত নিন্দিত ভারী । .. 
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িপাপাপাপাপপাপাপাপিস্পিপাপাপাপাশাশাপাপিশিপাপাপাপাস্পাপাপাপাশাপাপাীলালীতা পালাল, 


ব্যতীত কোথাও জানের দাপ্তি দেখা যার না । নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ 
উপাধিধারী এ পত্বী-বিয়োগবিধুর যুবক “কেমন করির1 বলিব কেমন 
নেই মুখখানির” জন্য উদ্ভ্রান্ত ভাবে পাগলের স্ার প্রলাপ বকিবেন কেন? 
তাহার স্তাঁয় বিছ্যাবুদ্ধিনম্পন্ন স্বদেশীয় ব্যক্তির নিকট এই ঘোর ছুদ্দিনে 
তীহার স্বদেশবাপী কত উচ্চ আশা করিতে পারে; কিন্তু ছুঃখের ব্ষির 
তিনি স্বার্থপর যুবকের মরণকান্ন! কীদিয়া বিষয়ান্ব লোকের নিকট “বাহবা” 
পাঁইতেছেন। প্ররুত প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ বটে, কিন্তু স্বুলদেহের বিনাশে 
নে প্রেম বিনিষ্ট হয় না। স্থুলদেহের জন্য শোকপ্রকাঁশ, কি জগৎবানীকে 
সীমাবদ্ধ প্রেমের পরিচর দেওরা, প্রেমিকের লক্ষণ নহে ;* ব্যবহারিক 
বিদ্াবুদ্ধির অভিমান মাত্র। আমরা এরূপ উদ্ভ্রান্ত যুবকের হা-হুতাশ 
দেখিয়া অভ্ঞান-বিজুস্তিত শুন্যোচ্ছান বলিয়াই মনে করি । বিদ্যাতে বদি 
তাহার প্রকৃত জ্ঞানোদর হইত, তাহা হইলে তিনি নেই মুখখানি উপলক্ষ্য 
করিয়া প্রেমোচ্ছানে: মর্্ব্যথা না জানাইর। শিহলনাচাধ্যের সহিত 
একযোগে বলিতেন-_- | 

ক্ষ তদ্বক্তা রবিন্দং ক তদধরমধু ক্কারতান্তে কটাক্ষাঃ 

স্কালাপাঃ কোমলান্তে ক চ মদনধনুর্দুরো জরবিলানঃ | 

ইং খণ্টান্কোটে প্রকটিতরদনং মঞ্জ-গুপ্তৎ-নমীর। 

রাগান্ধানামিবোচ্চৈরপহসতি মহাঁমোহজালং কপাঁলম্‌ ॥ 

একদা শুশানে একটি বংশদণ্ডের অগ্রভাগে ভ্ত্রীলোকের একটা মাংদ- 

চর্মবিহীন মন্তক-কন্কাল দেখিয়া শিহলনাচার্যের মনে হইল”_মস্তক- 


* যে প্রেমিক যুবক পূর্বে “এক প্রাঁণ দুইজনকে দেওয়া যায় না” বলিয় গভীর 
'গাব্ষেণার সহিত শ্বদেশবাঁসীকে প্রেমের তত্ব বুঝাইয়াছেন, এখন দেখিতে পাই তিনিই 
প্রাণের ব্যবসা করিতেছেন। ঘধিনি যে বিষয়ে মুখে বত প্পদ্ধা করেন, ক্পীধ্যক(লে 
'উাহীকেই তত সর্ধপশ্চীতে দেখিতে পাই । ইহা আঁমাদের জাতীয় স্বভীব বলিলেও 
অত্যক্তি হয় না যে শক্তিশালী নেতা খ্বদেশবানীকে ভিক্ষা ছাড়িয়া লাটি ধরিতে 
পরামর্শ দিয়া থাকেন, শুনিতে পাই, লাঠি দেখিলে দর্ধধাগ্রে তিনি মুক্তকচ্ছ হইয়। 
পপিঠ-টান দেন। - 487 এ 


১৭ 
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৬৯০৯৮ শীসিশিশীশাাসিশীটি পাস লসিপাশিপস পাপা পাপিসিপাসিপামপাসি পিপি পিপিপি 


কঙ্গালের মধ্যে এই যে দস্তাক্ষিগুলি দৃষ্ট হইতেছে, আর উহার গলরন্ধে 
গ্রবেশ করিয়া মুখরন্র হইতে নিঃসরণকালে বারুর বে শব শুনা যাইতেছে, 
এতদুভরের দারা জ্ঞান হইতেছে, যেন কপাল ঘের কামান্ধ মানবগণকে 
বলিয়া! দিতেছে “মূঢ় মানব ! এই শ্বশানের নিকট দীড়াইয়া একবার 
এই মুখখানির প্রতি চাহিরা দেখ, আর বাহার ভন্য তৃমি অন্ধ হইয়া কতই 
না পশ্বাচার করির়াছ, নেই স্ত্রীর মুখখানিও স্মরণ কর। এই দেখ তাহার, 
পরিণাম! নেই মুখারবিন্ই বা কোথার, আর কোথার বা ইঈদৃশ 
অবন্থা৷! এই কক্কালের মধ্যে তাহার কিছু চিহ্ন দেরিতে পাইতেছ কি? 
এখন ভাব দেখি, যাহা সুধার স্যার সমাদরে পান করিতে, নেই অধরমধু 
কোথায়? নেই মধুমাখা সুমধুর আলাপই বা কোথার ? এবং মদনধন্থর" 
বিলানের ন্যায় জভঙ্গীর বিলানই বা কোথার? এখন ভাহারই একপ, 
পরিণাম, তাহারই মধ্যে ইহা আচ্ছাদিত ছিল। তুমি রাগান্ধ হইয়া, 
চর্মাবৃত এই কষ্কালকেই কত মধুযাখা দ্রব্য মনে করিরা কত আদর” 
গৌরব করিরাছ, কত সুখ, কত আনন্দ মনে করিরাছ। অন্ধ! নে: 
সময় যদি তোমার এই পরিণাম মনে পড়িত, তাহা হইলে আর এরূপ 
দ্রব্য ইরা অত আহ্লাদিত হইতে নাঁ, স্তীমুখে তত লম্মান দান করিতে 
না” 

তাই বলিতেছি, সাধন ব্যতীত কখন দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হ্‌ইজে 
পারে না। ম্হাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন__ 

ত্বা চতুরো বেদান্‌ বর্ধশাস্ত্রাণি চৈব হি। 

সারন্ত যোগিভিঃ পীতং তন্রং পিবন্তি পণ্তিতাঃ ॥-_জ্ঞাননক্কলনী তন্ত্র 

-_বেদচতুষ্টর ও সমন্ত শান্ত্র মন্থন করিরা যোগিগণ তাহার নবনীত- 
স্বরূপ সারভাগ পান করিরাছেন। আর তাহার অনারভাগ যে তত্র 
( ঘোল ), পণ্ডিতগণ তাহাই পান করিতেছেন । ূ 

ঘোগনাধন ব্যতীত কোনরপেই মোক্ষলাভের হেতুভূত যে তত্বজ্ঞান,, 








/* 
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পপি, 





পানা, 








এভপিপাপপািশাপি পো তাশীপাপাপাপাশিিশিি পাত পাপা পাপী 


তাহা লাভ হয় না। যোগহীনজ্ঞান কেবল অজ্ঞান মাত্র, অর্থাৎ তাহা! 
সাংনারিক জ্ঞান, তন্বারা কেবল সুখছুঃখবোধ হইন্া। থাকে, দে জ্ঞানে 
যুক্তিপথে যাইবার সাহাধ্য পাওয়া যার না। এজন্য যোগহীন জ্ঞান ছারা 
মোক্ষলাঁভ হয় না। যথা 
যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরি | 
যোগোহপি জ্ঞানহীনস্ত ন ক্ষমো মোক্ষকর্ম্মণি ॥_- যোগবীজ, ১৮ 
ইহার ভাবার্থ এই যে, যোগহীন জ্ঞান জ্ঞান নহে এবং জ্বানহীন 
যোগও যৌগ. নহে। যোগযুক্ত জ্ঞানই জ্ঞান এবং নি যোগই 
যোগ । 
সর্ষে বদন্তি খড়েগন জয়ো৷ ভবতি তহি কঃ। 
বিনা যুদ্ধেন বীধ্যেণ কথং জরমবাপুযাৎ॥ 
তথা যোগেন রহিত জ্ঞানং মোক্ষায় নে। ভব্ৎ্। 
জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন পিধ্যতি কদাচন ॥--যোগবীজ 
-_-নকলেই বলিয়। থাকেন যে, খড়েগ জয়লাভ হয়, কিন্তু খড়গধারণ ও 
পুরুষকার ব্যতীত কোন যুদ্ধে জয়লাভ যেরুপে অনভ্ভব» যোগরহিত 
জ্ঞানেও নেইরপ মোক্ষ অনম্তব এবং জ্ঞানরহিত যোগও নেইকপ 
সিদ্ধিপ্রদ্দ হয় ন। 
তস্মাদত্র বরাঁরোহে তযোর্ভেদো ন বিদ্যতে ।--যোগবীজ 
__ অতএব হে মহ্শানি, এতদুভয়ের অর্থৎ যোগ ও জ্ঞানমব্যে ' 
কোনরূপ ভেদ দেখা যায় না। 
স্থৃতরাং ঘোঁগপিদ্ধি হইলেই জ্ঞাননিদ্ধি হয় এবং জ্ঞানদিদ্ধি হইলে 
যোগনিদ্ধি হয়! মহধি পতগ্রলি বলেন__ 
তজ্জযাৎ প্রজ্ঞালোকঃ। -পাতগ্তন দর্শন ৩১ ৫ 
ধারণা, ধ্যান ও নমীধি এই ত্রিবিধ মানন ব্যাপারকে একত্র. সংযুক্ত 
করিতে পারিলে স্ত্যম নাষ্ক প্রক্রিয়া উপস্থিত হর। এই সংযম হইতে 
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০৬ 





াশীপাপপা্না্িৎ 





সাপাপানাস্পিপাপাপাপাশপাশিশপিশাপাশাপাপা* 





প্রজ্ঞা নামক আলোক বা উৎকুষ্ট বুদ্ধিজ্যোতিঃ প্রকাশিত হ্র। এ 
জ্যোতিঃ বা গ্রজ্ঞাকে জ্ঞান বলে। প্রজ্ঞা বলিলে থে জ্ঞান বুঝার, তাহা 
সাধারণ জ্ঞানের মত জ্ঞান নহে, তাহা ঘোগধুক্ত, জ্ঞান। 'কেবল 
শুফজ্ঞানে ত্রন্গকে প্রাপ্ধ হওরা যায় না, তাই অজ্জনকে যোগী হইতে 
অনুরোধ করির। শ্রীকষ্ণ বলিয়াছেন__ 
তপন্বিভ্যোহধিকো। যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহইধিকঃ। 
কর্টিভ্যশ্চাধিকো যোগী তথ্মাদ যোগী ভবাজ্জন ॥__গীতা, ৬; ৪৬ 
-যখন যোগী তপন্বী হইতে শ্রেষ্ট, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী 
হইতেও শ্রেষ্ঠ, তখন হে অঙ্জুন, তুমি যোগী হও । 
কেননা 
প্রধত্রাদ যতমানস্ত বোগী সংশুদ্ধকিছ্বিবঃ | 
অনেকজন্মনংনিদ্ধস্ততো বাতি পরাৎ গতিম্‌ ॥_ গীতা, ৬ ৪৫ 
_ধোগদ্বার| নিষ্পাপ ঘতমান ব্যক্তি থে অনেক জগ্মপঞ্চিত যোগ- 
প্রভাবে সম্যক্‌ নিদ্ধ হইয়া ্রেষ্গতি লাভ করিবে, তদ্বিষরে আর বক্তব্য 
কি আছে ?. 
অভ্যানাৎ কাঁদিবর্ণে হি থা শাস্্াণি বোধয়নেখ। 
তথা ষোগং সমানাগ্য তন্জ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥--যোগশান্ 
_যেমন ককারাদি বর্ণমালা অভ্যাস দ্বারা সমগ্র শান্তর অধ্যয়ন 
করিতে পারা যার, সেইরূপ যোগাভ্যান দ্বারা ততজ্ঞান লাঁভ করিতে 
পারা যায়। | 
অতএব তত্বজ্ঞান লাভের জন্তই ধোগের প্ররৌজন 1, বদি বল তত্ব- 
জ্ঞান লাভ করিরা কি হইবে ?--সমন্ত ক্লেশের শাস্তি ইইবে। অর্থাৎ 
আমি আর মায়াজালে বদ্ধ নহি, আমি যু পুক্রষ, তাহাই জানা যাইবে। 
ক্লেশ কি? ূ 
অবিদ্যাস্মিতারাগদ্যোভিনিবেশাঃ ক্লেণাঃ।-_পাতগ্জল দর্শন, ২৩ 
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সপ ৯ত৯তসপসপাসিসপিস্পিসত সপিসিপিসি 


-_-অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকাঁর 


" মনোবেগের নাম ক্লেশ। 


অবিদ্যা কি? “অনিতভ্যা শ্তচিদুঃখানাত্মস্থ নিত্য শুটিস্থখাত্বখ্যাতিব- 
বিদ্য|1৮--অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান, অশুচিকে শুচিজ্ঞান, ছুঃখকে সথজ্ঞান 
এবং অনাত্ম পদার্থের উপর আত্মজ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা।* আন্মিতা! 
কি? “দৃক্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাশ্মিতা”_ দৃকৃশক্তি অর্থাৎ ভষ্া- 
রূপে আত্মর সহিত দর্শনশ্তিরূপা বুদ্ধিতত্বের পরস্পর এঁক্য বা তদাত্মা- 
ধ্যাস হইয়! যাওয়ার নাম অস্মিত1। বাগ কি? "আুখান্শায়ী রাগঃ” 
_-হ্থথভোগের ইচ্ছার নাম রাগ। দ্বেষ কি? ছুঃখানুশরী দ্বেব 
_-ছুঃখের প্রতি অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণার নাম দ্েষ। অন্তিনিবেশ ফি? 
ব্বরসবাহী বিছুষোহপি তথারূটোইভিনিবেশঃ৮-_পুনঃ পুনঃ ভোগজন্য যে 
আরূঢ বৃত্তি, তাহার নাম অভিনিবেশ। অথাৎ মায়াবিযোহিতাবস্থা় 
যে কিছু কার্যের উদ্ভাবন হয়, তত্নমুদ্রয়ই ক্রেশ | | 

যে পর্যন্ত না জীবের আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয, নে পর্যান্ত কষ্টের 
পরিনীমা থাকে না । নে অপরিসীম কষ্টের দীমা না থাকিলেও প্রকার» 
গত সীমা আছে, সে সীমার নাম ত্রিতাপ ৷ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক 
ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপের নামই ক্লেশ। একপ ফ্লেশ কেন হর? 
-_না প্রক্কতি ও পুরুষের পরস্পরাধ্যাস জন্য ৷ | 

এক্ষণে দেখিতে হইবে ধে, গ্র্ৃতি ও পুরুষ এতছুভরের যে পরম্পরা 
ধ্যান, তাহার উপশম, বিলর় বা নিবৃত্তি কিনে হয়, বেহেতু নে অধ্যানের 
'নিবৃত্তি হইলে আত্মা বা পুরুষ, স্বীয়ভাবে অধিষ্টিত হইবেন । স্বীর় ভাব 
কি?- না মুক্তভাব, নিক্রিয়ভাব, যে ভাবে ঝষ্টানদশ্ত বাঁ ভোক্তা-ভোগ্য 





* গঁঠক, দেক্গলীয়রের সেই ডকিনীর কথ] মনে পড়ে 2-গঃ 5 190]5 ৪0৫ 
£001175 910১  অবিদ্যাও সেই ডীকিনীবিশেষ । 
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ভাব নাই। আত্ম! যাহাতে স্বীরভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তাহারই 
উপায় স্থির করিতে হইবে । ও | 

বদি বল যে, তবেকি আত্মা এখন স্বীরভাবে অবস্থিত নহেন? 
তিনি অবগ্ত এখন আপনভাঁবে অবস্থিত আছেন নত্য, কিন্ত নে 
আপনভাবের প্রকাশ নাই, তৎপরিবর্তে দ্রষ্টা-দৃশ্ত. বা ভোক্তা-ভোগ্য 
ভাবের প্রকাশ হইতেছে । অর্থাৎ প্রকৃতি এখন আপনি চিন্মর পুরুষের 
ভোগ্যা হইয়া সেই চিন্ম্র পুরুষকে আপনার ভোক্ত1 করিয়া লইরাছেন। 
প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় পুরুষের ভোগেচ্ছা না থাকিলেও লৌহ ও চুম্বকের মৃত 
অনিচ্ছার ক্রিয়াশক্তির উদ্দেক হইয়াছে; সুতরাং আত্মা এখন 
পুরুষরূপে ভোক্তা এবং প্রকৃতি জগংরূপে তাহার ভোগ্য। হইয়াছেন । 
দেই ভোক্তা-ভোগ্য ভাবের অপনারণ বা নিবৃত্তি করিতে হইবে । 

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে সেই নিবৃত্তির উদ্ভাবন করিতে 
পারাযার! নে নিবুত্তির উপার যোগ । ঘোগাভ্যাঁন ব্যতীত প্রকৃতির 
মায়াজাল জ্ঞাত হইতে পার! যার না। যে পুরুষ যোগী, নে পুরুষের 
সম্মুখে প্রক্কৃতিদেবী আপন মারাজ্জাল বিস্তার করেন না, বরং 
লজ্কাবনতমূখী হইয়া পলারন করেন, অর্থাৎ সেই পুরুষের প্রকৃতি লয় 
প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি লর প্রাপ্ত হইলে দেই পুরুষ আর পুরুষপদবাচ্য 
হন না, তখন কেবল আত্ম! নাষে সংচগরূপে অবস্থিতি করেন । এই 
নতস্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবার জন্য যোগনাধনের প্রয়োজন | 

জ্ঞানকারণমজ্ঞানং বথা নোত্পছ্তে ভূশমূ। 

অভ্যানং কুরুতে যোগী তথা নঙ্ঘবিবজ্জিত: |--শিবসংহিতা, ৫১ ২২৭ 

সর্বদা নিঃন্ধ হইয়! যোগীপুরুষ জ্ঞানের কারণ যোগাভ্যান করিবে, 
তাহ! হইলে আর অজ্ঞানোৎপত্তি হইবে না। 

সর্ধেন্দ্িরাণি বত্যমা বিরয়েভ্যো। বিচক্ষণঃ 1 
বিষয়েভ্যঃ স্থযুণ্ত্যেব ভিটে স্ঘবিবজ্জিতঃ ॥ 
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শী, 





শিলালিপি, 





এবধভ্যানতো! নিত্যং স্বগ্রকাশং প্রকাশতে । 
--শিবসংহিতা, ৫১ ২২৮-২২৯ 
-- বিষয়ব-বাঁসনা হইতে সমস্ত উত্ড্রিয়কে নংযত করত নিবঃহ্গ হইয়া 
নিলিধভাবে জুযুগ্তির স্যার অবস্থিতি ররিবে। এইরূপ অভ্যাঁন নিয়ত 
কৰিলে সাধকের জান স্বয়ংই প্রকাশিত হয়। | 


মার়াবাদ 


এই জগতের স্থজন্-পালনাদ্িতে পরমেশ্বরের যে শক্তি নিঘুক্ত আঁছে, 
ভাহাঁরই নাম প্রকৃতি বা মীয়া। যথা 
সা গায়! পালিনী শক্তিঃ স্যটিসংহারকারিণী ।--জ্ঞানসন্কলনী তন্ত্র 
সা বা এতন্ত সংঅষ্টঃ শক্তি: বদবদাত্মিকা।' 
মায়! নাম মৃহাভাগ যয়েক্ং নিশ্মমে বিভূঃ ভাগবত ৩, ৫+ ২৩ 
--হে ম্হাভাগ ! ভগবান আপনার যে সৎ ও অপৎ গুণযুক্ত শক্তি 
দ্বার! এই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন, তাহারই নাম মারা । 
জানকাণ্ডে মায়ার বিষয় নম্যক আলোচিত হইয়াছে বেদীত্ত এই 
"মায়াকে অসৎ বলিগাছেন। কেনন1 শৈবদশনে "দারা শব্দের এইবুপ অর্থ 
কৃত হইয়াছে-_ 
মাত্যন্তাং শজ্যাতবন। গ্রলয়ে সর্ব জগত, স্থষ্টো ব্যক্তিং যাঁতীতি 
মায়] নর্ধদর্শনসংগ্রহঃ 
__গ্রলয়ে শক্তযাত্া দ্বারা সমুদর জগৎ ইহাতে মিলিত বাঁ উপনংহ্ধত 
হগ্ধ এবং ক্ট্টিকাঁলে আবাব সম্তই ব্যক্তীভূত হষ্ররা থাকে । এই অর্থে 
আয়া “মা” শব্দে উপনংহরণ এবং “যা? শব্ষে ব্যক্তীকরণ। 
অতএব মহত্ব যে মায়া, তাহা অবিগ্যার ব্যক্তীকরণ এবঃ উপসংহরণ 
শক্তিমাত্র। দেই সগ্ুণা শক্তিরণে তাহা আবার নিজে নিগুণ মুল- 
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উর 


প্রকৃতির বিকার, এজন্য তাহা নিগুণের পরিণাম । যাহা পরিণাণী, 
তাহাই অদৎ। অবিদ্ালমূত্পন্ন জীব-্গতের নির়তই .অবস্থাত্তর : 
ঘটিতেছে। অবিদ্ভার পরিণামের সীমা ও শেষ নাই । ভগতৎ নিয়্তই 
পরিবন্তিত হইতেছে! এই অবস্থাভেদ ও পরিণাম সমস্তই অনিত্য-_ 
নিতাবস্ভর অনিত্য অবস্থা । বাহা অবি্ভা-স্ভাব, কখন এককপে 
নাই, ততই অবিদ্যমান, তাহাই অসৎ অবিদ্যা। কেবল একমাত্র 
ব্রঙ্গই নিব্বিকার ও সৎ্। সেই নিব্িকার সত্বস্ত হইতে প্রভেদ রাখি- 
বার নিমিত্ত পরিণামী অবিদ্তা ও মারাকে অসৎ বল হইবাছে। 
ত্রিগুণময়ী মার! নিজ প্ররুতিবশতঃ অনৎ। এই প্রক্কতি দ্বিবিধ-_ 
মারার আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি । আবরণ-শক্তি কি? অহঙ্কারপূর্ণ 
অবিদ্ধা জীবে সনততই কামনার উৎপত্তি করিতেছে । এই কামনা হইতে 
জীবের কাঁমনামর সুদ্ধশরীরের শ্টি। এই সুক্মশরীরই জীবের গ্রকৃত 
, দেহ। এই দেহভূত গ্রাণই দেহী ও জীবাআ্া। জীবের স্থল পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহ রেই কামনামর দ্েহেরই ভোগশরীর মাত্র ৷ এই কামনাময় 
দেহই জীবাআার পিগ্ররপ্বরূপ। দেই কামনামরর ঘোর লোভী কংসের 
কারাগারে জীবাজ্মা বন্থুদেবন্ধপ সাত্তিক বিবেকজ্ঞান ও দ্রেবশক্তি ভক্তি- 
মতা দেবকীনহ বন্ধনযুক্ত হইয়া বান করেন । তাই ভগবান্‌ বলিরাছেন-_ 
ধূমেনাব্রিয়তে বহির্ধথাদর্শো মলেন চ। 
বথোবেনাবুতো গভভস্তথা তেনেদমাবুতম্‌ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে। নিত্যবৈরিণা। 
কামরূপেণ কৌন্ডের ছুপ্পুরেণানলেন চ॥ গীতা, ৩ ৩৮-৩৯, 
_ধুম দ্বারা যেমন বহ্ছি, মলিনতা দ্বারা হেমন দর্পন এবং জরায়ু 
দ্বারা যেমন গর্ভ আবুত থাকে, কামনা দ্বার] সেইরূপ বিবেকজ্ঞান আবৃত 
থাকে। হে কৌন্তের! জ্ঞনিগণের নিত্যবৈরী অতি ছুদ্পুরণীর ও 
অনলতুল্য নন্তাপকর কানা ঘারাই জ্ঞানীর জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে । 
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কামনাময় মায়ার আবরণশক্তির প্রভাব এইরপ) এই আবরণ 
কামনার ধর্মীধর্মজনিত হয়। তজ্ন্ত জীবের নাত্বিকাংশ মলিন হইয়া 
যায়, তাই অবিদ্যা সত্বগুণকে মালিন্যময় করে। সেই সত্বব্ূগী বাস্থদে 
মালিগ্যম্য় কামন1 দ্বারা আচ্ছন্ন থাকেন। এই কামনা অতি চঞ্চলা, 
তাহার স্থিরতা কিছুই নাই। মায়া এই কামনাধুক্ত হইয়া সততই' 
অনিত্যভাবাপন্ন হইয়া আছে। এই অসৎ কামনামরী অবিগ্যার অধীন 
হইয়া জীব কর্তৃত্বাভিমানে পূর্ণ হইয়া থাকে । নিজ কর্তৃত্ব পূর্ণ হইরা, 
সে আর ইশ্বরকর্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না|. যেখানে জীব বর্তী 
সেখানে ঈশ্বর কে? এই কর্তৃত্বাভিমান জীবের অন্তদুষ্টিকে আচ্ছন্ন 
করিয়া রাখে । নে জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। ইহাই মাঁয়ার' 
. ঘোর আবরণশক্তি। 

এই আবরণশক্তি হেতু মায়ার যে খিথ্যাদৃষ্টি সম্ভৃত হর, তাহী' 
হইতেই মায়ার বিক্ষেপশক্তির উৎপত্তি। জীবের অভিমান যে মিথ্যা- 
দৃষ্টির সঞ্চার করে, নেই দৃষ্টিহেতু জগতের সমস্ত মারিক রূপ ও ব্যবহার' 
সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে । এই রূপ নকল কি বান্তবিক সত্য” 
না জীবের কল্পনা মাত্র? বেদান্তী বলেন, জীবের মিথ্যাৃষ্টি মারা 
জগতের যে রূপসকলকে বিক্ষেপ করে, তাহাই মায়ার বিদ্গেগশক্তিব। 
' পত্রিচায়ক । নহিলে জগৎ অনন্ত ব্রল্াময় । 

জীবদৃষ্টির সহিত ব্রশ্গপদার্থের এক বিশেষ প্রকার ন্বদ্ধজনিত জগতের 
এই বিরাট রূপের কল্পনা । মানুষের চক্ষুর সহিত জগতের নব্বন্ধ 
এন্ধপ যে, তাহা বিশেষ রূপ-বিশিষ্ট বোধ হর। পেচকের চক্ষে পেচকী 
যেমন সুন্দরী, নরের কাছে নারীও তেমনি সুন্দরী। অতএব রূপ, 
কেবল দৃষ্টির বিশেষ প্রকার নম্বন্ধনিবন্ধন নগ্তাত হয়। হৃতরাং সি 
মানন-দৃষ্টি এবং স্থুলদৃষ্টিবশতঃজগতের স্থল ও সস্ম রঃ [ মারার রে 
রূপ-পরিণাম। এ জগৎ তবে ব্রন্মের সৃষ্ট রূপ নহে, হহা জীবের কল্গিভ 


০ আপা, 
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পপসম্রাট 





রূপ। এই কল্পনাই মারা ও খিথ্যাদৃষ্টি। এই মায়া কেবল ব্যবহারিক 
জ্ঞানে বাস্তবিক, নহিলে ইহা পরমার্থজ্ঞানে অতি তুচ্ছ এবং যুক্তিতে 
অনর্বচনীর। শারীরকভাব্তকার শহ্বরাচাধ্য বলেন “ঘেমন প্রারু'তজীব 
ঘতদ্ষণ না প্রবুদ্ধ হয়, ততক্ষণ পব্যন্ত স্বপ্রনমুদরকে দত্য বলিয়াই জ্ঞান 
বরে, ত্রদ্ধাআুবোধের পূর্ববপর্যান্ত লৌকিক ব্যবহারদকলকে তন্দরপ 
জানিবে1”--( বেদান্তদর্শন, ২,১১৪ )| বাস্তবিক, মানব খন নিত্রা- 
কালে স্বপ্ন দেখে, তখন নন কখনই নেই স্বপ্নকে মিথ্যা জ্ঞান করে না; 
নিত্রাভঙ্গ হইলে তবে দেই স্বপ্পের অলীকত্ব প্রতিপাদিত হর। নেইরূপ 
নারার অলীকত্ব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় অধ্যাত্স- 
বিজ্ঞান । অধ্যাত্ব-বিজ্ঞানের যোগপ্রকরণ দ্বারা বে সম্যক দর্শন জন্মে, 
সেই দৃষ্টিপ্রভাবে মারার অলীকতা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয় । তন্বারা 
জীব দায়ারশ কারাগার হইতে দেবভক্তি দেব্কীর সহিত শুদ্ধিসত্ত 
বাস্থদেব-ূপ বিবেকজ্ঞানকে বমুদ্ধার কর্রা জীবাআাকে অনারাদে 
খুক্ত করিতে পাঁরেন। নহিলে তাহাকে কামনাসভ্ৃত সুস্মশরীর লই্সা 
বু বহু জন্ম-জন্মান্তরে এই ঘোর ছুঃখমর সংনাবে যাতারাত করিতে হর, 
কিছুতেই ভিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। ইহাঁকেই কামনাভাত 
'পাপ-পুণ্য কর্মের বন্ধকত্ব বলে" ভগবান্‌ বগিয়াছেন-_ 

ভ্রিভিপ্ণম্ফৈভাবৈরেভিঃ সর্বম্দিং জগৎ । 

মোহিতৎ নাভিজানাতি ঘামেভ্যঃ পরমব্যরযূ॥ 

দৈবী হোষা গুণমদ্রী মম মায়] ছুরত্যরা। 

মাষেব যে প্রপদ্যন্তে মারামেতাঁৎ তরস্তি তে ॥ __গীতা ৭১৩।১৪ 

--এই বে নাত্বিক, রাঁজনিক ও তামসিক ভাব, এই ত্রিবিধ ভাবে 

মস্ত জগৎ মোহিত হইরা আছে। ন্থতরাং আমি যে ভ্রিবিধভাবে 
অস্পৃষ্ট এবং ইহাদের নিরন্ত।-হেতু নিব্বিকার, তাহা কেহই বুঝিতে 
পারে না। আমার .এই .মারা (ইঈশ্বরশক্তি) . অলৌকিক গুণমত্রী 
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€ নত্বাদিগ্তণ বিকাঁরাত্মিকা ) এবং ভুস্তর। ৷ কিন্তু বাহারা একান্ত ভক্তি 
দ্বাৰা আমাবুই শরণাপন্ন হন, ভীহারাই আমার এই দুত্তরা মা! 
অতিক্রম করিতে পারেন । 
এই মারা কিরূপে অতিক্রম করিতে পার যাঁর? জীবের 
কামনাসভ্ভূত কুন্মশরীরের বিনাশনাধন করাই মায়া কাটাইবার প্রধান 
উপায়। কান? পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সে শরীরের ক্ষয় নাই। 
 কশ্মফলে অভিলাষী না হইয়া তাহা ঈশ্বরে অমর্গণ করিলেই কামনা। 
পরিত্যক্ত হয়। শ্দ্ধ কর্তব্যজ্ঞানে সকল কাঁধ্যে প্রবৃ হইলে কর্ম- 
ফলাভিলাষ পরিত্যক্ত হয়। প্রবৃত্তিকে এইন্সপ নিবুত্তপথে আনিরা 
নিক্ষাঁম ধন্মের সাধনা করিতে পারিলে তবে কামনার লর সাধন করা! 
যায়। তবে কামনাম্য় শরীর ক্রমে ক্রমে কর প্রাপ্ত হইতে থাকে । 
কামনায় শরীরের লয় সাধন করিয়াও যদি অহক্কার ( আমিত্বজান ) 
কিয়ৎপরিমাণেও থাকে, তাহাও ঈশ্বরাপিতাচিত্তে সার করিতে হইবে। 
অহঙ্কার তিরোহিত হইলে ঈশ্বরের বারূপ্য লাভ হয়৷ উশ্বরের স্বরূপ 
লন্ধ হইলে তদুপাধিস্বরূপ কেবল বিশুদ্ধ সতৃগুণ মাত্র থাকে। এই 
সান্তবিক-দেহের লর় বাধনার্থ নিক্ৈগুণ্যের যোগসাধনা চাই। নিপ্বৈগুণ্য 
সাঁখিত হইলেই বিদেহ হইয়া মুক্ত জীবাত্মা ব্রঙ্গপদ্ লাভ করেন । 
পূর্বেও বলা হইয়ান্ছে বে, জীব বানন-কামনার খাদে ্রহ্ম হইতে 
স্বগত-ভেদসম্পন্ন ; হুতরাং সাধনার হাপরে গলাইরা এ বাসনা-কামনার 
খাদ দূরীভূত করিতে হইবে । মাঁরাই বাসনা-কামনাঁর খাদ। অতএব 
যে কোন বাধন-প্রণাঁলী দ্বারা এই মাঁরাকে প্রনন্া বা বশীভূভা করিতে 
পারিলে তাহার কৃপায় দাঁধক ত্রহ্মনাধুজ্য লাভ করিতে পারেন। দেব 
পার্বতী প্রশ্থের উত্তরে সদাঁশিব বলিয়াছেন 
শুণু দেবি মহাভাঁগে তবারাধনকাঁরণম্‌। 
তব নাধনতো বেন ব্রন্মনাফুজ্যমন্্তে ॥ 
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তুং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্ণঃ পরযাজুনঃ | 
ত্বত্বো জাতং জগৎ সর্ধং ত্বং জগজ্বননী শিবে ॥ 
মহদাছাণুপর্য্য ন্তং যদেতৎ সচরাচরমূ। ৃ 
ত্বরৈবোত্পাদিতং ভত্রে ত্বদধীনমিদং ভ্রগৎ | 
বাছা বর্ববিদ্ভানামস্মাকঘপি জন্মভূঃ। 
ত্বং জানাসি জগ দর্ধবং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥ 
_-ম্হানির্ব্বাণ তত্র, ৪র্থ উল্লান- 
দেবি! লোকে তোমার নাধনার ব্রহ্ম-পাবুজ্য লাঁভ করিতে পারে», 
এজন্য আখি তোমারই উপাপনার কথ। বলিতেছি। তুমিই পরত্রদ্দের 
সাক্ষাৎ প্রকৃতি | হে শিবে ! তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, 
তুমি জগতের জননী । হে ভদ্রে! মহগুত্ব হইতে পরমাণু পথ্যন্ত এবং, 
সমস্ত চরাঁচর নিত এই জগৎ তোম। হইতে উৎপাদিত হইরাঁছে। এই 
নিথিল জগত তোমারই অধীনতার আবদ্ধ। তুমি বদুদরর বিদ্যার? 
আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি, তুমি নমগ্র জগৎকে অবগত আছ,. 
কিন্তু তোমাকে কেহ জানিতে পারে না। 
মার্কগডের পুরাণান্তর্গত চণ্ডী হইতে সথরথ উপাখ্যান পাঠ করিলেই 
এ বিষরের সম্যক্‌ মীমাংসা হইবে । শ্বারোচিষ দহ্বস্তরে চৈত্রবংশনভ্ভত 
স্থরথ অমনীমগ্ডলের রাজ! হইরাঁছিলেন ; কিছুদিন পরে কোলাব্ধ্বংনী 
(শুকরখাদক যবন) ভূপতিগণ তীহার রাজ্য আক্রমণ করিল । অতি. 
গ্রবল দগুধারী রাজ ইইয়াও দৈববশে সুরথ পরান্ত হইউলেন। বিশ্বাস-- 
ঘাতক ছুষ্ট অমাত্যগণও শত্রুর সহিত সম্মিলিত হইরা রাজধানীর 
কোবাগার ও পেন্যসামন্তাদি হত্তগত করিল। অনন্তর রাঁজা স্থুরথ 
অপহৃতাধিপত্য হইয়া মৃগয়াবপদেশে একটী অশ্বারোহণ করিরা অতি 
দুর্গম বনে গমন করিলেন । 
কিন্তু হার, বনে গিয়াও তিনি মন বাঁবিতে পারিলেন নাঁ। স্বজন*- 
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বান্ধব কেহই তাহার অন্থগমন করিল না। যাহাঁরা তাহার বিপদে 
'অন্তকে আশ্রয় কৰিল, যাহারা একটা মুখের কথার তাহাকে দাডূনা 
 করিতেও বিমুখ হইল, যাহারা তাহাকে উৎসবান্তে বাসি ফুলের ন্যায় দুরে 
ফেলিতে কষ্ট বোধ করিল না, তাহাদের মায়ার, তাহাদের বিরহে তিনি 
ব্যথিত, জঞ্জরিত হইতে লাগিলেন । 








একদা একটা বৈশ্জাতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞান 
করিলেন, “মহাশয়! আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আগমন 
করিয়াছেন? আপনাকে শোকাকুল এবং ছুশ্চিন্তাপরায়ণ মনে হইতেছে 
কেন?” 

নেই -বশ্ঠ ভূপতির প্রণযুভাষিত এই প্রকার বাক্য শ্রবণপূর্ববক বিনরা- 

বনত হইরা কহিলেন, “আমি বমাধি নাঁমক বৈশ্ত। ধনপম্পন্ন বংশে 
“আমার উৎপত্তি হইয়াছিল । অপীধুবুত্ পুপ্রকলত্রগণ ধনলোভে লুব্ধ হই 
আমাকে বিতাড়িত করিরাঁছে। পুক্র-ভাধ্যাগণ আমার ধন গ্রহণ করিলে 
"আমি কলত্র ও পুভ্রবিহীন এবং হিতকারী বন্ধুবর্ দ্বার পরিত্যক্ত হইয়া 
খনার্ঘ দুঃখিত হইরা বনোদেশে ধাত্রা করিরাছি। আমি এখন এই 
স্থানে অবস্থিতি করির৷ পুত্র-কলত্র ও বন্ধুগণের বুশলাকুশল বৃত্তাত্ত 
কিছুই অবগত হুইতেছি না । আমার পুভ্রাদি এখন কুখলে কি অকুশলে 
কাপাতিপাত করিতেছে, তাহারা কি বদ্বৃত্তিসম্পন্ন কিন্বা। অনদ্বৃত্তি- 
পপরায়ণ হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিডিছি নী1% 
_. রাজা বলিলেন-_- 


ঘৈনিরক্তো ভবালুৰৈঃ পুত্রদারাদিভিধধনৈঃ 
তেযু কিং ভবতঃ ন্সেহমন্ুবপ্নাতি মানন্ম্‌ 
_ আপনি ধনলুধ যে পুজভার্খাদি দ্বারা বিতাড়িত হইসীছেন, 
স্তাহাদের প্রতি আঁপনার মন ন্েহপ্রবণ হইতেছে কেন £ 
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বৈশ্ঠ উত্তর করিলেন_- 
এবমেতদ্‌ থা প্রাহ ভবানস্মদ্গতৎ বচঃ। 
কিং করোগি ন বরাতি মম নিষুরভাঁৎ মনঃ ॥ 
ধৈঃ সন্তজ্য পিতৃত্সেহং ধনলুন্ধৈনিরারুতঃ | 
পতি-স্বজনহার্দঞ্চ হার্দি তেঘেব মে মনঃ | 
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্ধপি মহাঘতে । 
বৎ প্রেম-প্রবণং চিত্ত বিগুণেবপি বন্ধুবু 
তেঘাঁং কৃতে মে সিংশ্বানা দৌর্শনস্তঞ্চ জারতে। 
করোমি কিং বন্ন ঘনজেঘগ্রীতিবু নিষ্ট্রমূ॥ 

- আপনি অ।গার নদ্বদ্ধে ঘাহা বপিলেন, তাহা৷ অভীব নত্য । কিন্ত 
আমি কি করিব, আমার চিত্ব কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতেছে না। যাহাবা 
ধনলুব্ধ হইয়া পিতৃন্সেহ, পতি-ভক্তি ও স্ব্নপ্রেম পরিত্যাগ করতঃ 
আমাকে নিরাকৃত করিরাছে, তাহাদের প্রতি আমার অন্তঃকরণ প্রেম- 
প্রবণ হইতেছে । হে মহামতে রাজন্! আপনি বাহা বলিলেন ভাহ। 
আমিও বুবিতেছি ; তথাপি কেন যে সেই গুণরহিত বন্ধুবর্গের প্রতি 
আমার চিত্ত প্রেমাক্ত হইতেছে,তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি. 
নাঁ। তাহাদের নিমিত্ত আমার নিংশ্বান নির্গত হইতেছে এবং চিন্ত' 
ব্যাকুল হইতেছে, নেই গ্রীতিরহ্ত বন্ধুগণের প্রতি আমার চিত্ত কিছুতেই: 
মমতাবিহীন হইতেছে না; অতএব আমি কি করিব? 

তখন দেই নৃপতিশ্রেষ্ স্থরথ ও সমাধি বৈশ্ঠ উরে মিলিত ইইডা 
ম্ধন মুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। তীহারা উভরে বথানিরঘে মুনির 
পাদবন্দনাদি করিয়া উপবেশন করিলে রাজা কত'্গলিপুটে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ভগবন্‌! 'মুর্খলোৌকে যে প্রকার বিবয়াসক্তি দারা পরিমুগ্ধ: 
ই, 'আমি জ্ঞানবান্‌ হইরাও নেই প্রকার রাজ্যে এবং নিখিল 
স্বাম্যমাত্যাদি বাছ্যার্থ বিষবে মমত্বাকষ্ট হইতেছি, ইহার কাঁদণ কি? . 
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আবার দেখুন, আমার ন্যায় এই বৈশ্ত পুক্রদ্ধারা নিরাকৃত, স্ত্রী এবং 
ভূতাগণ দ্বারা পরিত্যক্ত এবং স্বজন রা সংত্যক্ত হ্ইয়াও তাহাদের 
বঙ্ধদ্ধে অতিশয় গ্রেমবান্‌ হইতেছে । এই প্রকারে আমি ও এই বৈশ্ 
বিষয়ের দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াও মমত্বদ্ধারা আকৃষ্টচিভ্ হইয়া অত্যন্ত 
ছুঃখভোগী হইতেছি। যাহারা আমাদের পায়ের কণ্টকের হ্যায় দূর 
করিয়া দিয়াছে, যাহারা আমাদের শক্রর বশান্গ হইয়। আমাদের 
প্রতি নিতান্ত বাঁম হইয়াছে ও নিষ্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে-_আমরা. 
জ্ঞান্হীন নহি, আগাদের জ্ঞান আছে, সকলই বুঝিতে পারিতেছি-- 
তথাপি কেন এ মরম-ক্রন্দন--এ আকুল বাতনা? হে মহাভাগ !. 
যাহারা বিবেকবিরহিত, তাহাদিগেরই ষুগ্ধতা সম্ভবে; আমরা জ্ঞানী 
হইয়াও কি হেতু মুগ্ধ হইতেছি, আপনি ইহীর কারণ বলুন |” 

মহাখুনি মেধন বলিলেন, “হে মহাভাগ ! এ সংনারে লমন্ত বিষয়ই: 
পৃথক্‌ পৃথক্বূপে প্রতীয়মান হইতেছে এবং প্রাণীমাত্রেরই বিষয়ের জ্ঞান 
হইয়] থাকে ; তাই বলিম্ব! তাহাদিগকে জ্ঞানী বলা! যায় শা। দেখ, সকল 
গ্রাণীই বিষয়ের উপলদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্ত যাহা দিবা প্রকাশ বস্তঃ, 
সেই আত্মতত্র বিবয়ে নংনারানক্ত প্রাণী চিরকালই অন্ধ থাকে, তাহার। . 
কদাপি নেই তত্বের উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার আত্মরাজ্যে 
বিচরণশীল মুনিগণ রাত্রি অর্থাৎ বাহ্রাজ্যে অন্ধ অর্থাৎ বহির্ভাব কিছুই 
তাহাদের অনুভূত হয় না। আর বাহারা আত্মরাজো উপনীত হইয়া 
লন্ষজ্ঞান হইয়াছেন, তাহার! দিনরাত্রি--আন্তররাজ্য ও বহিঃরাজ্য এই ' 
উভয়ে তুল্যরূপে এক আত্মনত্তারই উপলব্ধি করেন, স্থৃতরাং তাহার! 
সর্বত্রই তুল্যদৃষ্টিনম্পন্ন। তুমি বলিতেহ, তোমার জ্ঞান আছে। হার 
রান] উহ। কিগ্রন্কত জান? উহা বিষরাগত জ্ঞান। এজ্ঞানে 
রি প্রকাঁরেই বিবেকের উদর হইতে পারে না। তোমরা আপনাকে 
যে. ভাবে জ্ঞানী বলিরা মনে করিতেছে, দেইভাবে জ্ঞানী অর্থাৎ বিবর-: 
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পি 





পেপাল পানলাপাপলাি্িপলীপাপাা পাশা 








পালা, 


রাজ্যের জ্ঞানসম্পন্ন মন্তস্থমাত্রই হইয়া থাকে, এ কথা সত্য; কেবল 
মনুত্য কেন, পশ্ত, পক্ষী, মৃগ গ্রভৃতিরাও বিষয়ের উপলদ্ধি করিয়া থাকে 
'স্ুতরাং ভাহাদিগকেও জ্ঞানী বলা বায়। অর্থাৎ আহার-বিহারাঁদি 
বাহ-বিবন্ধে মন্ত্র আর পঙ্ুপক্ষ্যাদি সকলেই একপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট। 
তথাপি এ দেখ, জ্ঞাননত্বেও পক্ষীরা নিজে দ্ধার্ পীড়িত হইয়াও 
মোহবশতঃ আঁদরণহকারে শাবকগণের চঞ্চুতে তও্লাদির কণা নিক্ষেপ 
করিতেছে । হে মন্জব্যান্্ স্থরথ! তুমি কি দেখিতে পাইতে না, 
মন্ন্তগণ চরমকালে প্রত্যুপকারলু হইরা। পুত্রাদির প্রতি স্সেহপ্রবণ 
ভুইয়া তাহাদিগকে লালন-পালন করিয়া থাকে। কিন্তু পশু-পক্ষী 
প্রভৃতির সন্তান বৎসরে বৎনবেই জন্মিরা থাকে, প্রত্যেকবারেই তাহারা 
জনক-জননীর সহিত লন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিঘা কে কোথার চলিয়া ঘার, 
পণ্ুপক্ষিগণ নিত্য তাহা! .প্রত্যক্ষ করিনা থাকে ; কোঁন উপকারের 
সম্ভাবনা নাই, কোন লাভের প্রত্যাশা নাই_-তথাপি কেন এই ত্যাগ- 
“্বীকার, কেন এই আন্মদান, জান কি? 

তথাপি মনতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ | 

মহামারাপ্রভাবেন সংদাঁরস্থিতিকারিণ। ॥ 

তন্নাত্র বিন্মরঃ কাব্যে। যোগনিদ্বা জগৎপতেঃ । 

মহামাক্া হরেশ্চৈতভ্তয়া নংদোহাতে জগৎ 

জ্ঞানিনামপি চেতাংনি দ্বেবী ভগবতী হি না । 

ব্লাদাকষ্য মোহায় মহামারা গ্রবচ্ছতি ॥ 

তয়! বিত্জ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরমূ। 

নৈষা প্রপন্না ববদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে | 

সা বিদ্ভা পরমা মুকের্থেতুভৃতা সনাতনী । 

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব নর্ধেশ্ববেশ্বরী | 

'খধি বলিলেন, "তুমি মনে করিতে পার যে, গুত্র-দারাদি ছারা 
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প্রকৃত নখ সম্পাদিত হয় না, তবে কেন মনুত্যগণ অনর্থহেতু মোহের 
'আশ্রয়্ গ্রহণ করিয়া নিপাতিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে কেহই স্বাধীন- 
ভাঁবে আত্ম-অহিত কামন] করে না, কিন্তু ধিনি জগতের স্থিতি নম্পাদন 
করিতেছেন, সেই মহামায়া-প্রভাবেই প্রাণিগণ মমতা-আবর্তপরিপৃরিত 
মোহগর্তে নিপতিত হম্ন। সর্বদা আত্মহিতাহসন্ধারী মানবকেও 
যে মহামায়া এতাদৃশী দুর্গতি প্রদান করেন, ভাহাতে তুমি বিশ্মিত 
স্থইও না। কারণ, অন্তের কথা তোমাকে আর কি বলিব, বিনি 
ব্গ্পতি হরি, তিনিও এই সহামায়ার ছারা! বশীকূত রহিয়াছেন । 
ইনি অর্ধেন্দরির়শক্তিব নিয়ন্ত্রী, ইহার এশবরধ্য অচিন্ত্য | ইনি জানিগণের 
নচিত্তও বলপূর্ববক সন্ুঙ্ধ করিরা খাঁকেন। ইহার দ্বারাই চরাচর সমস্ত 
জগৎ গ্রস্ত হ্ষ, ইনি প্রনন্না হইলেই লোকের মুক্তিদাত্রী হন। এই 
মহামায়া যেমন সংদার-গর্তে নিপাঁতকত্রা, তেমন ইনিই আঁবাঁর 
তত্বজ্ঞানম্বরূপা, ইহার শক্তিদ্বারাই মানব তত্বজ্ঞান লাভ করে, সুতরাং 
ইনি মুভির হেতু, নিত্যবস্ত। ইহার দ্বারা নংনারবন্ধন হইয়া থাকে, 
ইনি ব্রহ্মার ও ঈশ্ববী 1 ৰ 

মহামুনি মেধনের কথা শুশিয়া অশ্রপরিপ্লাবিত নরনে তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া ভক্তিগদগদ কে রাজ। জিজ্ঞানা করিলেন-- 


ভগবন্‌! কা হি.লা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্‌। 
ত্রবীতি কথমুৎপন্না সা কন্ধান্তাস্চ কিং দ্বিজ ॥ 
যতন্ব ভাবা চ স| দেবী ঘ্ত্ম্বরূপা বছুভবা। 
তৎ সর্ধং শ্োতুমিচ্ছামি ত্বতো। ব্রহ্মবিদাং বর ॥ 
_-ভগবন্! আপনি ধাহাকে মহামায়া বলিয়া কীন্ভিত করিলেন, 
-তিনি কে? তিনি কেমন করিরা। উৎপন্না হইলেন? ইহার কাধ্যই বাঁ 
রকি? হে জ্ঞানিত্রেষ্ট! তিনি কীদৃকৃত্বভাববিশিষ্টা অর্থাৎ, নিত্যা বা; 
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৯, 








অনিত্যা? তাহার স্বরূপ কি? এই সমন্তই আদি আপনার নিকট, 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছ1 করি । 
ভক্তিকাঁরুণ্যকঠে মেধন বলিলেন-_- 


নিত্যৈব সা জগন্ম,স্তিত্তরা সর্ববমিদং ততম্‌। 
তথাপি তৎ্সমুৎ্পত্ভির্ববহুধা শ্রী়তাঁং মম ॥ 


_তিনি নিত্য, জগন্ম,ি, অনন্তকোটি ত্রহ্মা্ই তীহার স্বরূপ» 
তাহার ছারা এই স্থাবর জদ্গমাআুক বিশ্ব স্থষ্ট হইয়াছে, যদিও তাহার 
আমাদের ন্যায় উৎপত্তাদি কিছুই নাই, তথাপি লোকে তাহার এক 
প্রকার উৎপত্যাদি কীর্তন করে, তাহা তুমি আমার নিকট বহু প্রকারে, 
শ্রবণ কফর। তিনি রূপ, তিনি রন, তিনি গন্ধ, তিনি স্পর্শ, তিনি 
শব । তিনি প্রকৃতি, তিনি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিভাবিনী, তাহাকে 
প্রবন্ন। করিলেই মানব মুক্তি লাভ করিতে পারে । | 

মহামুনি মেধন বাঁজা স্থুরথের নিকট দেবীর উত্পত্যাঁদি কীর্তন 
করিরা পরিশেষে বলিলেন-__ 


তয়ৈতন্মোহযতে বিশ্বং নৈব বিশ্বং প্রস্থ্তে। 
সা বাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা খদ্ধিং প্রবচ্ছতি ॥ 
ব্যাপ্তস্তরৈত নকলং ব্রঙ্গাওং মন্ুজেশ্বর ৷ 
মহাকাল্য! মহাঁকালে মহামাবীস্বরূপয়া ॥ 
সব কালে মহামারী সৈব স্ট্র্ভবত্যজা । 
স্থিতিং করোতি ভূতানাং দৈব কালে সনাতনী ॥. 
ভবকালে নৃণাং নৈব লক্ষীর্ক্‌ দ্বিগ্রদা গৃহে। 
নৈবাভাবে তথালন্ীব্বিনাশায়োপজারতে ॥ 
সততা নংপুজিতা পুপৈর্ধপগন্ধাদিভিত্তথ]। 

. ধ্দাতি বিভ্তং পুভ্রাংস্চ মতিং ধর্মে তথা শুভা |, 
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_-এই দেবী দ্বারাই বিশ্ববরন্ধাও ু্ধ হইতেছে, ইনি এই বিশ্ব হট 

করেন। ইহার নিকট প্রার্থনা করিলে ইনি তুষ্টা হইব জ্ঞান ও সম্পৎ 
প্রধান করেন। হে নৃপতে ! এই মৃহাকালী কত্তৃক্ক অনন্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত 
আছে; ইনি মহাপ্রলয়কালে ত্রহ্মাদিকেও আত্মনাৎ করেন এবং খণ্ড 
গ্রলয়েও ইনিই নমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়। ফেলেন। ইনি হৃঠ্রি- 
সময়ে নমস্ত বিষর স্থষ্টি করেন, আবার স্থিতিকালে প্রাণীদিগকে পালন 
করেন, কিন্ত ইহার কখনই উৎপত্তি হর না। ইনি নিতা। লোকের 
অভ্যুদয় সময়ে ইনি বৃদ্ধি প্রদ। লক্ষ্মী, আবার অভাবের সময়ে অলক্মীরূপে 
বিনাশ করিয়া থাকেন। ইহাকে স্ব করিরা পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদি ঘারা 
পুজ। করিলে বিত্ব-পুজ্জাদি দান ও ধর্মে শুতবুদ্ধি প্রদান করিরা থাকেন 1” 

এতত্তে কথিতং ভূপ! দেবীমাহাজ্যমুক্তমমূ। 

এবন্প্রভাব। সা দেবী যরেদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 

বিদ্ধ! তখৈব ক্রিরতে ভগবদিঞুমারয়া। 

তর! ত্বমেব বৈশ্ম্চ তখৈবান্তে বিবেকিনঃ ॥ 

 মোহান্তে মোহ্তাশ্চৈব মোহ্মেত্তন্তি চাপরে | 
তাখুগৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশরীম্‌॥ 
আখবাঁধিতা নৈব নুণাৎ ভোগস্বর্গাপবর্গৰ | 
থষি কহিলেন, "হে ভূপ! এই আমি দেবীমাহাজ্য তোঁদীর নিকট 

কীর্তন করিলাম । নেই দেবী এই প্রকার প্রভাবসম্পন্না, তীহার দ্বারাই 
এই নমন্ত বিধৃত আছে। এই ভগবতী বিঞুঃায়া প্রনন্নী হইলেই তত্ব- 
জ্ঞান লাভ হইতে গারে। এই দেবী তোমাকে, এই বৈশ্াকে এবং 
অন্তান্ত সমস্ত বিবেকিগণকে মুগ্ধ করিঘাঁছিলেন। এখনও করিতেছেন এবং 
ভবিষ্যতেও করিবেন। হে মহারাজ! তোমরা এই দ্রেদীকে আশ্রয়" 
রূপে গ্রহণ কর, কারণ ইহাকে আরাধনা করিতে পাঁরিলেই ভোগ, স্্গ 
এবং মুক্তিলাভ করিতে পারিবে! 


চচ 
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াশাশিপপাশাশাশিপাপাপািপা্াপ্পিপাশাপা্পীপা্পীশাপা্পিপাপিশ স্এরি জত 


এই সুরথ-উপাখ্যানে মহামায়। ও তাহার আরাধনা কারণ সুস্পষ্ট 
ভাঁবে বধিত হইয়াছে । একমাত্র মহামাার আবাধন। করিয়। তাঁহাকে 
প্রন্না করিতে পাঁরিলে বে মুক্তির হেতুভূত তত্ৃজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা 
বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের জ্ঞানকে নেই বিষর- 
বূপিণী মহামায়া সংসারস্থিতিকাঁরণে ব্ধ্বিস্ত করিয়া মোহাবর্তে মোহগর্তে 
নিপাতিত কবেন। সে জ্ঞান সেই জ্ঞানাতীতা ম্হামারা বলদ্ধার! 
আকর্ষণ ও হরণ করিয়া জীবকে সম্মুদ্ধ করি রাখেন। এইক্সপ করিয়াই 
তিনি এ জগৎ স্থির রাখিয়াছেন। নতুবা কে কাহার, কাহার জন্য কি? 
বদি মা়াবরণ উন্মুক্ত হই! বায়, ঘি মোহের চনম। খুলিরা পড়ে, তথন 
কে কাহার পুত্র, কে কাহার কন্যা, কে কাহার স্ত্রী? নেই মহামাদ্া 
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের হাটি বসাইরা জীবগণকে প্রলুদ্ধ করিরা এই 
ভবের হাটে খেলা! করিতেছেন। এই বূপ, রল, গন্ধ, স্পর্শ, শবের 
গ্রলৌভনে জীব ছুটিরা ছুটিরা ঘুরিঘ্না বেড়াইতেছে, ইহাদের আঁক্ণে 
জীবসমু্ধয় উন্মত্ত । জীবের সাধ্য নাই যে, এ নেশা--এ আকুল তৃষ্ণা 
নিবারণ করিতে পারে । তবে যদি সেই বিষ়াধিষ্টাত্রী দেবী, নেই পরমা 
বিদ্যা মুক্তির হেতৃভূতা সনাতনী প্রণন্না। হন, তবেই জীব এই বদ্ধন হইতে 
বিমুক্ত হইতে পারে। তাই মহাযোগী মহাদেব বলিরাছেন, “শক্তিজ্ঞানং 
বিনা দেবী মুক্তিহাস্তার কল্পতে |” অর্থাৎ শক্তি-সাধনা ভিন্ন মুক্তির 
আশা হাস্তজনক ও বৃথা । তাই নাধক কবি গাহিরাছেন, “ভক্ত হওয়া 
মুখের কথা নয়, ভক্ত হ'তে হ'লে আগে শাক্ত হতে হয়।” শক্তি-নাধনা 
নেই মহামারার সাধনা । তীহার সাধনা করিরা মানুষ প্রকন্তির যে 
স্থখলালসা, তাহাই উপভোগ করে এবং যোহীবর্ত বিনষ্ট করে। 
প্রকৃতির রম উপভোগ ক্রিয়া মায়ার বাধন, আকর্ষণের আকুলতা 
বিনষ্ট করিয়া, শক্তিনাধনায় উতীর্ণ হইতে পাঁরিলে লাঁধক ব্রহ্মসাধুজ্য 
লাভ কবিতে পারেন। আমিও এই খণ্ড ব্রহ্মা, বিঝু, শিবারাধ্যা 








কুল-কুগুলিনী সাধন] জ্ঞানী গুরু : ২৭৭ 


পাপা পীপাপিপালীীীপীপা১১৮১০ পাস, 





পাপপাশীীপা্পাপিাা পাতাল, 





বিদ্ব্যাত্রিনিলয়। মহামায়ার যৌগোক্ত সাধনোপাঁয় বিকৃত করিব। এই 
দেবী সর্বস্বরূপিণী এবং সমস্ত জগৎ ইহার স্বরূপ, অতএব আমি সর্ধরূপা 
এই পরমেখরী দেবীকে নমস্কার করি। 

সর্ববরূপময়ী দেবী সর্ধং দেবীমর়ং জগৎ 

অতোহহং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরি 


কুল-কুগ্ুলিনী সাধন 


এতক্ষণ যে আছ্ভাশক্তি মহামাপার বিষয় আলোচনা করিলাম, সেই 
দেবী জীবের আধাঁর-কমলে কুল-কুগুলিনী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। যথা-- 
মূলাধারে চ যা শক্তিগুরুবক্তেণ লভ্যতে | 
না শক্তিমৌক্ষদা নিত্যা বিদ্যাতত্বং তদুচ্যতে ॥--তত্রবচন 
--এই স্ুল শরীরাভ্যত্তরে আধারকমলে যে শক্তিরূপ প্রক্কৃতি 
অধিষ্ঠিত! আছেন, তাহার তত্ব গুরুমুখে শিক্ষা করিবে। নেই শক্তিরপা 
প্রকৃতি দেবীই মুক্তিদাত্রী, এজন এই শক্তিতন্বকে বিদ্যাতত্ব বলে। 
বিচ্যা অর্থে জ্ঞনি, জ্ঞানোদর হইলেই অবিদ্ভা বা অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়ু এবং অজ্ঞান নাশ হইলেই মুক্তিলাভ হয় । 
গুহদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্ধে, লিঙ্গমূল হইতে ছুই অন্গুলি অধো- 
দিকে চারি অনলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম রহিয়াছে | তন্মধ্যে তেজোনয় 
রক্তবর্ণ ক্লীং বীজ্রূপ কন্দর্পনামক স্থিরতর বায়ুর বসতি। তাহার মধ্যে 








| মূলধার পদ্ম ও কুল-কুগুলিনীর বিবরণ মৎপ্রণীত “যোগীগুর” গ্রন্থে বিশদ করিয়া 
লেখ। আছে। 


২৭৮ ্ জ্ৰলী গুরু 1 নাধন-কাণ্ডে 


পপি, 





পাপা 





সালাত পাশাপাশি 





পালা, 


ঠিক ব্রহ্মনাড়ীর মৃথে ব্বরভূলি্ঘ আছেন। ন্বরভূলি্ঘ রক্তবর্ণ এবং 
কোটাহৃর্যের ন্ভার তেজোমর়। : তাহার গাত্রে দক্ষিণাবর্তে সাড়ে 
তিনবার বেষ্টন করিয়া, সর্ণরূপ আ.ত্মপুজ্ছ দুখে 'দিরা স্থবুন্নাছিত্ুকে 
অবরোধ করিয়া কুলকুগুন্নী শক্তি অবস্থান করিতেছেন। এই 
কুলকুগপিনীই নিত্যাননন্বরূপা পরগাগ্রক্কৃতি। তীহার ছুই ঘুখ, তিনি 
বিছ্যু্লতাকার ও অতি সুম্্, দেখিতে অদ্ধ-ওক্কারের প্রতিকৃতিতুল্য । 
দেব-দানব, পণ্ত-পক্ষী, কীট-পত্দাদি নঘন্ত প্রাণীর শরীরে কুগুলিনী 
শক্তি বিরাজিতা আছেন। পন্োদরে ধেখন ভ্রমরের অবস্থিতি, সেইরূপ 
দেহমধ্যে তিনি অবস্থান করেন। এ কুগুলিনীর অভ্যন্তরে কোমল 
মূলাধারে চিৎশক্তি বিরাভিত আছেন । উহার গতি অতিশয় ভুর্ল্য। 
নদ্গুরুর কপা ও নাধকের সাধনবল ব্যতীত কুলকুগুলিনী পরিজ্ঞাত 
হওরা স্থকঠিন। 
এই কুলকুগুলিনী সব্ব্ববেদমরী, লর্বরন্্রম্ী, স্বতমরী এবং 

পর্চাশদর্ণরূপিণী। ইনি অবস্থাভেদে তরিগুণা, ত্রিরেখা, ত্রিবর্ণা, ত্ররী, 
তিলোকী, ত্রিদোব। ও প্রণবস্বরূপা, ঘথা-_ 

নর্ববেদমরী দেবী সর্ধমন্ত্রমরী শিবা । 

সর্ধবতত্বমরী সাক্ষাৎ সুন্মাৎ হুক্মতরা বিভূঃ ॥ 

ত্রিগুণা না তিদোষা সা ত্রিবর্ণ না ত্রয়ী চ সা। 

.. ভ্রিলোকা না ভ্রিমুক্তি সা তিরেখা সা বিশিস্ততে ॥ 
কুল-কুগুলিনী যোগিগণের হৃদয়ে তত্বরূপিণী এবং সর্ববজীবের মুলাধাঁবে 

বিছ্যুতাকারে বিরাক্রিতা। যথা_ 

যোগিনাং হ্ৃদয়ান্বুজে নৃত্যন্তী নৃত্যমগ্তসা। 
ৃ্‌ আধারে সর্বভূতানাং ক্ফুরস্তী বিদ্যুতাকৃতিঃ। 

: এই স্থুলদেহাত্মক জীবপঞ্চক কুগুলিনীর অন্তর্গত যূলাধারে প্রাণপঞ্চক- : 

রূপে সর্বদা প্রক্ষুরিত হইতেছে। তছুতম জীবনীশক্তি কুগুলিনীদেহে; 
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অবস্থিতি করিরা জীবনদারা জীবরূপে, বোদদ্বারা বুদ্ধিরপে এবং 
অহতভাঁব ঘার। অহঙ্কারবূপে অবস্থিতি করেন। তিনিই অপানতা প্রাপ্ত 
হইয়া তত অধোষুখে প্রবাহিত, নাভিমধ্যে থাকিরা নম!ন ও উপরিভাগে 
_ খাকিয়া উদ্ান নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহীকে যত্রপূর্বক রক্ষা 
করিতে না পারিলে জীব মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। 
কুগুলিনীই চৈতন্তক্ূপা, সর্বগা ও বিশ্বরূপিণী মহাঁমার়।। এই 

'কুগুলিনীই নির্ববাণকারিণী আগ্ঠাশক্তি মহাকাঁলী। সকল সময় নকল; 
অবস্থাতেই আমরা শক্তির শক্তি অনুভব করিয়া থাকি । তিনি 
আমাদের সর্ধার্দে জড়িত। আঁমাঁদের থে দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, 
লজীবনীশক্তি, বাঁক্যোচ্চারণ শক্তি এবং অ্গসঞ্চালন শক্তি গ্রভৃতি 
সমন্তই সেই আগ্চাশক্তি কুলকুগুলিনী। তিনি সর্বতেজোরপিণী, 
সর্ধপ্রকাঁশকাঁরিণী, স্ক্মরপ্ধগামিনী, স্থলস্চ্র্বপিণী, বর্ধধভূতাধারম্বরূপিণী 
এবং মুলাধারবিহারিণী। কুল-কুগুলিনী শক্তি প্রচণ্ড সবরণবর্ণ তেঃস্বরূপ 
দ্ীপ্তিমতী এবং সত্ব, রজঃ ও তম্ঃ এই ত্রিগুণের গ্রন্থতি ব্রহ্মশক্তি 
এই কুগুলিনীশক্তিই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞনি এই তিন নাঁমে বিভক্ত হইয়া 
সর্বশরীরস্থ চক্রে চক্তে পরিভ্রমণ করেন। এই শক্তিই আমাদের 
জীবনশক্তি।. 

প্রকৃতিরপা কুল-কুগুলিনী শক্তি চতুরবস্থাপন্ধ হইয়া চিন্ময় পুরুষের 
'ভোগ্যা হইয়া সেই চিন্ময়পুরুষকে ভোক্তা করিয়া লইয়াছেন। চতুরবস্থা 
যথা 
| বিশেধাবিশেষলিত্ষমাত্রালিদ্ানি গুণপর্বাণি।_-পাতগুল দর্শন 

_-প্রকৃতির গুণনকলের চারিগ্রকাঁর অবস্থা বিজি লি 

অবিশেষ লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ। | 

| বিশেষাবস্থা-স্থলতত্বের নাম বিশেবাবস্থা। পঞ্ষীরুত পঞ্চভূৃত, 
পৃ্জ্ঞানেন্্ির ও পঞ্যকর্মেজিয় এই পনেরটী তব বিশেষাবস্থা। অবি- 
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শেবাবন্থাঁ স্থদ্মতত্বের নাঁম অবিশেবাবস্থা। পঞ্চতন্মাত্র ও মন বা! 
অন্তঃকরণ এই ছরটী তত্ব অবিশেষ অবস্থা ।. লিজীবস্ছ1_অহঙ্কার- 
তন্‌ ও মহত্ত্ব এই ছুইটা তত্ব লিঙ্বাবস্থা। অলিঙ্গাবস্থ1-_মূল প্রকৃতি 
ঘাত্র, এই একটা তত্ব অলিঙ্দাবস্থা । সমুদ্রে চতুষ্রিংশতি তত্বের চারি 
প্রকার অবস্থা হইরা থাকে । 
অলিঙ্বাবস্থা পরিণাম প্রার্চ হইর়াই অন্যান্য অবস্থার উৎপত্তি কনে? 
স্ী-অণু যেমন পু₹অগুর সংযোগে পরিণাম প্রা্চ হয়, সেইরূপ এপ্রন্কতি 
পুরুষের সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত এবং ক্রমবিবঠিত হইয়া স্কুল প্র-কীতিতে 
পরিণত হর়। ইহাই প্রন্কৃতির চতুরবস্থা। জড়বিজ্ঞানের “মেতে ভড়- 
পদার্থের পরমাণুপুপ্ত যে প্রকারে জড়শক্তির সংযোগে ক্ষোভিত ৪ পরিণত 
হর, মূলপ্রক্কৃতিও তন্দরপ পুরুধ-সংবোগে ক্ষোভিত হইর্া পরিণাটে স বিকার 
ও বৈষম্য প্রাপ্ত হইর1 থাকেন । সাধক! স্মরশ রাখিবেন এই স্থ-স্াতি-.. 
সু্া গ্রন্কৃতি আর স্থুলা প্রকৃতি পৃথক । শ্রীরুঞ্চ বলিগাছেন-- ৪ 
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খৎ মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীরং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
অপরেয়মিতত্বন্ঠাং প্ররুতি বিদ্ধি মে পরামূ। 
জীবভূতাং মহ।বাহে। বরং ধধ্যতে জগৎ ॥-_গীতা, ৭181৫ 
--আমার মায়ারপ প্রকৃতি, ভূমি, জল, অনল, বারু, আকাশ। মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে" বিভক্ত। হে ম্হাঁবাহো ! এই 
প্রকৃতি অপরা (নিকষ্টা)7) এতভিন্ন আগার আর একটা জীবস্বরপ: 
পরা ( উৎকৃষ্ট চেতনামর্রী ) প্রকৃতি আছে, উহ! এই জগৎ ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে | | 
পাঠক ! স্মরণ রাখিবেন, আমি এই পরা-প্রকুতির কথাই আন্দোলন ' 
করিতেছি! এই পরা প্রক্কতিই পুরুষের যোগে ক্রমবিবর্তনের পথে 
অপরা-প্র্তি হন। সেই মূল বা পরা প্রক্কতি মহাঁশক্তি কুগুলিনী - 


কুল-কুগুলিনী সাধন ] জ্ঞানী গুকু ২৮১ 





শাপলা, পা 


নিত্যা। তিনি জগন্মুত্তি এবং তিনি সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিয়া! বাখিয়াছেন। 
তিনি প্রসম্না হইলে মন্ছয্যদিগকে মুক্তির জন্য বরদান করিরা থাকেন। 
তিনি বিদ্যা, সনাতনী ও নকলের ঈশ্বরী এবং মুক্তি ও বন্ধনের 
হেতুভূতা | যদি কেহ বলেন, একই প্রকৃতি বন্ধন ও মুক্তির কারণ, 
হইলেন কি প্রকারে? তাহার উত্তর এই যে, একই সুন্দরী রমণী যেমন 
প্রিয়জনের স্থখের, সপত্বীর ছুঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু 
হইয়া থাকে, তেমনি মহীশক্তি বি্ভা ও অবিগ্ভারূপে মুক্তি ও বন্ধনের' 
হেতু হইয়া থাকেন। 


অতঃ সংনারনাশায় নাক্ষিণীমাত্মরূপিণীমূ্‌। 
আঁরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোলাসবজ্জিতাম্‌॥_ হৃতনংহিতা 








অতএব সংনারনাশের নিমিত্ত সেই সাক্ষীমাত্র, সমস্ত প্রপঞ্চ ও 
উল্লানাদিপরিবজ্জিত, আত্মন্বরূপা পরাঁশক্তির আরাধনা! করিবে। 
পরা তু সচ্চিদানন্দরূপিণী জগদদ্িক]। | 
সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্তাৎ জগদ্ভ্রান্তেশ্চিদাত্মনী |_স্বন্দপুরাঁণ 
__চিদাত্মাতে এই জগতের ত্রান্তিজ্ঞান হয়, তদ্িষয়ে সেই নচ্চিনানন্দ- 
রূপিণী পরাশক্তি জগদঘিকাই অধিষ্ঠানম্বরূপা জানিবে । 
এতত প্রদণিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্‌। 
নর্ববেদান্তর্বেদেযু নিশ্চিতৎ ত্রহ্মবাঁদিভিঃ ॥ 
একৎ সর্বগতৎ সুক্ষৎ কুটস্থমচলৎ ঞ্বম্‌। 
যোগিনন্তং প্রপশ্ন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্‌ ॥ 
পরাৎ পরতরং তত্ব শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্‌। 
অনন্তং প্রকূতে লীনং দেব্যান্তৎ পরঘৎ পদম্‌॥ 
শুভ্রং শিরপ্তনং শুদ্ধং নিগুণং দৈন্যবঞ্জিতম্‌। 
আক্মোপলব্িবিষয়ং দেব্যান্ত পরমং পদমৃ 1-_কৃর্মপুরাণ 


চাই, জ্ঞানী গুরু .". [ সাঁধন-কীণ্ডে 


হে বিপ্রগণ ! দেবীর মাহাজ্য রাহাত ব্রহ্বাদী খবিগ্ণ রা পরিনিশ্চিত 
হইয়া বেদ ও বেদান্ত-মধ্যে এইরপ প্রদণিত হইয়াছে যে, তিনি একমান্দ 
-অদ্ধিতীর সর্বরগামী নিত্য কুটস্থ চৈতন্যন্থরূপ, কেবল যোগিগণই তীহার. 
দেই নিরুপাধিক স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ । প্রক্কৃতিপরিলীন অনন্ত- 
শছল-্বরূপ দ্রেবীর নেই পরাৎ্পর তত ও পরম্পদ্দ যোগিগণই নিভ 
হদযকখল মধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া] থাকেন । হে অহবিবুন্দ! দেবীর 
নেই অতীব নির্মল, সতত বিশুদ্ধ, সর্বদীনতাদিদৌষবজ্িত, নিগুধ, 
নিরপগ্তনঃ কেবল আত্মোপলন্ধির বিষয়, পরম্ধাম একমাত্র বিম্লচেত। 
,যোগেশ্বর পুরুষেরাই দর্শন করিয়া থাকেন। 
নিগুণা। নগ্ডণা চেতি দ্বিধ! পোক্ত মনীবিভিঃ । 
নগুণ| রাগিভিঃ নেব্যা শিগুণ। তু বিরাগিভিঃ ॥-দেবীভাগবত 
_হে খুনিগণ ! সেই পরন্রন্ক্পিণী সচ্চিদানন্দমরী পরাশক্তি দেবীকে 
ব্রহ্মবাঁদী মনীষিগণ অগুণ ও নিগুণ ভেদে ছুই গকার বলিগা কীর্তন 
করিয়াছেন) তাহার মধ্যে সংবাঁরাঁনক্ত সকাম দাঁৰকগণ তাহার সপ্তণ 
ভাব আর বাননাপরিবজ্ছিত জ্ঞনিবৈবাগ্যপূর্ণ নির্শলচেতা যোগিগণ 
নিগুণ ভাঁব সমাশয়পূর্র্বক আরাধনা করিয়া! থাকেন । | 
চিতিভ্তৎপদলক্ষ্যার্থী চিদেক-রবরূপিশী ।- ত্রন্গাগুপুবাঁণ 
_-চিতি এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থ-বোধক, অতএব তিনি একমাত্র 
চিদ্ানন্দস্বরূপা। 
এইখানে পাঠককে, আর একটা কথ। স্মরণ নরারিতে্ই হইবে । বেদী 
বলিয়াছেন, শাঁয়া মিথ্যা, কেবল অধিষ্ঠানরপ ব্রন্মেই মায়া কল্পিত হইয়া 
"থাকে । কাঁজেই অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়।র পৃথক সত্তা প্রতীতি 
হয় না। ভবে .এখন মায়াতেই অধিষ্ঠানভূত নত্তারপ ত্রহ্গের উপানা 
সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । ' ফলতঃ এই আকারে মারার 
স্বরপত্ব প্রতিপাঁদন, হইলেও. কোন.বিরোধ নংঘটিত হইতে পারে না । 





পাপী শিলালিপি পাপ 
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'কেনণা, ভ্রন্মোপাননা স্থলে কেবল ব্রন্ের গ্রহণ না করিরা, যেমন শক্তির 
ত্রদ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাবপ্রঘুক্ত শক্তিবিশিষ্ট ত্রন্মের গ্রহণ করিতে 
হইবে, সেইরূপ মায়ার আরাধনা করিলেও পরত্রন্দ-সত্তাবিশিষ্ট মারার 
উপানন] বুঝিতে হইবে । ফল কথা এই যে, ঘেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ 
চৈতত্থত্বরপ পরব্রঙ্গের উপপিনা সম্ভবে না, নেইরপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া, 
কেবল মহামায়ার উপাবনাও ম্ভবে না। অধিকন্ত মারীর আশ্রয় 
নাই, তিনি ব্রত্মেরই আশ্রিতা। তাই তান্ব্রিকের যহশিক্তি--«শবরূপ- 
মহাদেব-হৃদরোপরি সংস্িতা।” শবরপ মহাদেবই নিদ্িঘধ পরত্রঙ্গা, 
তীভাকেই আশ্রর করিয়া ক্রঙ্গশক্তি ক্রিয়াশীল । এই মহাকালী 
শিবের উপর অবস্থিতি করিয়াই বিশ্বের কৃষ্টি-স্থিতি-লয়কাধ্য সম্পন্ন 
করিতেছেন । 
বৈষ্ণব শান্ত্েও দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাধা-ব্দে যা ভাতি তদা 

মদনমোহন 1৮ রাধা পরাপ্রকৃতি। নিরুপাধিক চৈতন্থন্বরূপ পরব্রলের' 
উপাসনা সম্তভবে না, তাই শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম ম্দনমৌহনের উপাননা 
করিতে হইবে। রধি! পরিত্যাগ করিলে আর মদনমোহন হর না। 
রাধা কৃষচন্দ্রই মদনমোহন । অতএব মদনমোহন বলিলে প্রক্কৃতি- 
পুরুষরূপী সপ্ুণ ব্রন্দই বুঝিতে হইবে 
'পরত্রহ্ম ও মহাঁমায়ার অভেদতত্ব গ্রতিপাঁদন করিয়া শান্্ বলিরাঁছেন-__ . 

পাবকস্টোঞ্জতেবেয়ৎ উঞ্ণাংশোরিব দীবীতিঃ | 

চন্্রন্ত চন্ড্রিকেবেয়ৎ শিব নহজা গ্রবা ॥ 

যেমন অগ্নির উঞ্ণতা।, সুর্যের কিরণমালা, চন্দ্রের জ্যোধ্লা প্রভৃতি 

স্বভাঁব-শক্তি, সেইরূপ সেই পরাৎপরা! পরমাশক্তি শিব-পরব্রহ্ষের স্বভাব 
বুূপ শক্তি । 

স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াৎ য্বোলজ্বিতুমীহতে | 

. গাঁদোদেশে-শিরো ন স্তাৎ তথেরং বৈনবী কলা ॥ 
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স্পা 





প্পোস্পিস্পাস্পিপস্পাস্টিসী পি সপতস্পাস্পাসপিস্পি সি সিসিক 


_ ঘেমন «কোন লোক নিজ পদ দ্বারা নিজ মস্তকের ছায়া লঙ্ঘন 
করিতে চেষ্টা করিলে প্রতি পদক্ষেপে ই মন্তক-ছাঁরার বিছ্যনানতা থাকে 
না, তন্রপ এই বিন্দুলত্বপ্ধিনী কলাকে জ্ঞানিবে ; অর্থাৎ পরব্রহ্ধকে পরি- 
ত্যাগ কৰিরা কদাপি ব্র্গশক্তির নত্তা থাকিতে পারে না) 
চিন্নাত্রাশ্রয় মারারাঃ শক্ঞ্যাকারে ছিজোত্মাঃ। 
অন্ুপ্রবিষ্টা ঘা সন্বিৎ নিষ্মিকলপ। স্বযম্প্রভা ॥ 
সদাকার। বান্দা নংনারোচ্ছেদকার্ণী । 
সা! শিবা পরম! দেবী শিবা হভিম্স| শিবদ্বরী | 
_হে দ্বিজোত্তমগণ ! চিন্মাত্রাশ্রিত মারাশক্তির অব্বে অনুপ্রবিষ্টা 
থে সব্রুপা সদানন্বমমী সংনার-উচ্ছেদকাঁঞ্ণী কল্পনাদিবিরহিতা স্বরম্প্রীভা 
চিৎ্শক্তিঃ নেই পরমা দেবীই পরনশিবরূপিণী। 
অতএব হুলাধারনিবানিনী কুল-কুগ্ুলিনী শক্তিই দেই পরমশিব- 
রূপিণী। এই শক্তিকে আরত্ত করাই ধোগনাধনের উদ্বোশটু | 
এই কুলকুগুলিনী শক্তি জীবাত্মার প্রাণ্বরূন। কিন্তু কুগুলিনী 
শক্তি ব্রহ্মার রোধকরতঃ স্থখে নিদ্রা যাইতেছেন; তাহাতেই জীবাত্স। 
অবিগ্যার ব্শতাঁপন্ন, বিপু ও ইন্দ্ির্গণ দ্বারা পরিচালিত হইনা অহং- 
ভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং অজ্ঞান-মাগ্াচ্ছন্ন হইয়] স্থখছুঃখানি ভ্রান্তিভ্ানে 
কর্মফল ভোগ করিতেছেন। এই কুগুলিনীশক্তি জাগরিতা না হইলে 
কোন প্রকারেই জ্ঞান উৎপন্ন হইবার নহে । যথা-- 
মূলপন্মে কুগুলিনী বাবন্গিদ্রাত্রিতা প্রভেো। 
তাবৎ কিঞ্িন্ন সিধ্যেত মন্্র-যন্তাচ্চনা দিকথ্‌ ॥ 
জাঁগন্তি বদে না দেবী বহুভিঃ পুণ্যনঞ্চরৈঃ 1 
তদ! প্রসাদমারাতি মন্ত-ন্ত্ার্চনাদিকসৃ॥। -_গৌতমীয় তন্ত্র 
_-মুলাধারস্থিত কুলকুগুলিনী শক্তি থে পব্যন্ত জাগরিত না হইবেন, 
নে গধ্যস্ত মন্ত্রপ ও যন্তরাদিতে . পৃ্জাচ্চনা বিফল। বদি সাধকের বহু 








_কুল-কুগুলিনী ] জ্ঞানী গুরু ২৮৫ 





পুথ্যপ্রভাবে নেই কুগুলিনীশক্কি জাগরিতা হন, তবে মন্ত্রপাদির ফলও 
নিদ্ধি হইবে। 
মুলাধার-পদ্মে অবস্থিত কুগ্ুলিনীকে চৈতন্ত করিবার জন্য সাধন- 
ভজন যোগাদি নানাপ্রকাঁর অনুষ্ঠান নিদিষ্ট আছে। যোগানুষ্ঠান দ্বার! 
তাহার চৈতন্ত সম্পাদন করিতে পারিলেই মানবজীবনের পূর্ণস্ব। 
ম্লাধার পদ্ম হইতে কুগুলিনীকে চৈতন্য করিয়া শিরঃস্থিত সহজদল 
পন্মে পরম্শিবের সহিত সংযোগ করিতে পারিলে ব্রহ্মযোগ এবং 
জীবাত্মার নহিত পরমাত্মীর সংযোগ হইয়া প্রকৃত যোগ বাঁদিত হয়| 
আমি ভাহার কয়েকটি উপায় এই থণ্ডে প্রকাশ করিব . 
সর্বপ্রকার সাধনপ্রণালীর মধ্যে বোগোক্ত ও তত্ত্রোক্ত নাধনগ্রণাঁলী 
শ্রেষ্ঠ । যোগসাধনের সহজ উপায় তত্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে ।* যোগোক্ত 
নাধনাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষর। অতএব প্রক্কতি-পুরুষ যোগ 
সাধন করিতে হইলে অগ্রে যোগা্দ ও অন্যান্য বিষয় ভান আবশ্যক | 
সুতরাং প্রথমে অবশ্ঠজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিখিরা, পরে প্রকৃত যোগের 
বিষয় বিবৃত করিব। শ্রীথমিক শিক্ষায় অভ্যস্ত না হইপাঁ কেহ কি 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষীয় উপস্থিত হইতে পারে? 
ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রত্যহ মৃূলাধারে কুগুলিনীর চিন্তা! ও তাহার স্তব : 
পাঠ করিলে, নিতাচিন্তনের ফলস্বরূপ এ শক্তিনহ্ন্ধে জ্ঞান জন্মির়া থাকে । 
কুলকুগুলিনী শক্তির স্তব, যথা 
ওঁ নমন্তে দেবদেবেশি যোগীশ-প্রাণবলভে । 
পিদ্ধিদে বরদে মাতঃ! স্বয়স্ত-লিঙ্-বেছিতে | 
প্রস্থপ্ত ভূজগাকারে নর্ধদা কারণ-প্রিয়ে | 
_ কামকলান্িতে দেবি! মমাভীষ্টং কুরুঘ চ ॥ 
%* তন্ত্রোক্ত বহুবিধ সাধনা এবং ব্রহ্গশক্তির সবিশেষ তন্তু মশ্প্রণীত “ভীন্রিক গুরু” 
গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ** 
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অনারে ঘোঁর-সংনারে ভব-রোগাঁৎ মহেশ্বরি। ; 
সর্ধদ। বক্ষ মাং দেবি! জন্ম-মংনার-বূপকাৎ " যোগনার 
মানুষের দেহমধ্যে সমন্ত শক্তিই বিদ্যমান আছে, কেবল শক্তি বশ 
করিবার উপযুক্ত শক্তি বঞ্চর করিতে পারা ঘায় না বলিরাই তাহা গুষ্ক 
অবস্থার অবশ্থিতি করিয়া থাকে । কোন শক্তিকে উদ্বোধিত করিতে 
হইলে, তাঁহার উপর অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার স্তায় চিন্তাগ্রবাহ প্রবাহিত 
করিতে পারিলেই পেই চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা নেই শক্তিতত্ব হরে, 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । আাধক ধ্যান ও শ্তবপাঠান্তে কুগডলিনী দেবীর 
উদ্দেশে ভক্তিযুক্ত চিত্তে প্রণাম করিবেন। নকলেরই জানিয়া রাখা 
কর্তব্য যে, কুলকুগ্লিনী শক্তি শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, পৌর প্রভৃতি দর্বব- 
সম্প্রদায়ভূক্ত সাধকগণের ইঞ্টদেবতা| তীহার প্রণাম ঘথা-_ 
ইন্দিরাণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাথশৃথিলেবু বাঁ। 
ভূতেবু সতত তণ্তৈ ব্যাপ্তিদেব্যে নমো নমঃ ॥ 


অষ্টাজ যোগ ও তাহার সাধন 


যৌগের স্বরূপ ও তাৎ্পর্ধ্য জ্ঞাত হইলে ইহাই পর্যালোচনা কপ্তে 
হয় যে, যোগ বলিতে কি বুঝায়? অর্থাৎ যোগ কাহাকে বলে? পরদ 
যোগী নদাশিব বলিয়াছেন-- 
যোহপানপ্রাণয়োর্যোগঃ স্বরজোরেতসস্তথা। 
সূর্ধ্যাচন্দ্রমনোর্যোগো জীবাত্বপরমাতুনোঃ ॥ 
এবন্ ঘন্দজালস্ত ংযোগো যোগ উচ্যতে ॥ _-যোগবীজ 
-প্রাণ ও অপান বায়ু র৪ঃ ও রেতঃ অর্থাৎ নাদ ও বিন্দু; হু্্য ও 
'চন্্র অর্থাৎ পিল! ও ইড়ার শ্বান এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার নংযোগ- 
সাধনের নাম যোগ). 
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পা পাশাপাশি? পপ 
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যোগনাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে ঘোগের আটটা অন্গ পর. 
পর সাধন করিতে হইবে) সাঁধন অর্থে অভ্যান। যোগের আটটী 
অঙ্গ বথা-_ 
যমনিয়মানন-গ্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণ।-ধ্যান-নমাধরোহষ্টাবন্ধানি | 
_-পাতগ্ল দর্শন, নাধনপাঁদ, ২৯. 
_বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াগ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও. 
সমাধি, এই আটটা নাধনার নাম অষ্টার্দ যোগ । 
এই আট প্রকার ধোগার্দ দ্বারা সাত প্রকার সাধন কীন্তিত হইরা 
থাকে। তাহার কারণ এই যে, যম ও শিয়ম নামে ছুইটী অঙ্গ যোগ- . 
বিষয়ের সাধন নহে। এজন্ত আসন নামক তৃতীয়াঙ্গ হইতে সমাধি" 
পর্যন্ত ষে ছয়টি অন্দ ও ষটকর্ম নামক একটা উপার্দ, এই সাতটার সাত 
প্রকার সাধন উক্ত হইয়াছে । যথ।__ 
. শোঁধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈরধ্যং ধৈর্ধ্যঞ্চ লাঘবমূ। 
প্রত্যক্ষঞ্ণ নিলিপ্তত্বং দৈহিকং সপ্ত সাধনম্‌ ॥ --গোরক্ষবংহিতা ৪, ৬ 
--শোধন, দৃঢ়তা, স্থিরতা, ধৈর্য্য, লববৃতব, প্রত্যক্ষ ও নিলিগ্ততা এই 
নাত প্রকার নাধন দ্বারা দেহকে পরিশুদ্ধ করিতে হয়! 
যেধে যোগা্গ দ্বারা ঘেষে নাধন সম্পন্ন করিতে হয়, ভাহাই বলা. 
যাইতেছে । ব্থা_ 
বট্‌কর্মণা শোধনঞ্চ আননেন ভবেদুঢ়ম্‌। 
ুদরয়া স্থিরত। চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা ॥ 
প্রাণায়ামাঁৎ লাঘবঞ্চ ধ্যান প্রত্যক্ষমাত্মনি | 
সমাধিনা 'নিলিপ্তত্বং মুক্তিরেব ন সংশয় | গোরক্ষবংহিতা ৪১৭-৮- 
: কর্ম দ্বারা শোধন, আনন দ্বারা দৃঢ়তা, মৃত্রা ছারা থৈ, 
প্রত্যাহার দ্বারা. ধীরতা, প্রাণার়াম দ্বারা লবুতব, ধ্যান ছার! প্রত্যক্ষ ও- 
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পোপ 


সমাধি দ্বারা নিপ্লিপ্তত্ব সাধন করিলে নিশ্চই মোক্ষলাভ হইয়া 
থাকে 1 

বুক ও যুদ্রা এই ছুইটি ব্বিয় যোগের অষ্টাঙ্ কি পৃথক, 
স্ৃতরাৎ পাঠকের নিকট নৃতন। অতএব এই ছুইটি বিষয় নম্যক্‌ 
লিখিতে হইবে । অগ্রে দেখা যাঁউক, বট্‌কর্্ম কাহাকে বলে ও তাহার 
সাধন কি প্রকার । 

ধৌতির্ধবন্তিস্তথা নেতিঃ লৌলিকী স্ত্রাট কন্তথা। 

কপালভাতিশ্চৈতানি বটকর্্মাণি নমাচরেৎ ॥-গোঁরক্ষসংহিতা, ৪, ৯. 

বৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ভ্রাটক ও কপালভাতি এই ছর 
প্রকার শোধনকাধ্যকে বটৃকন্শ বলে । এই বটকর্দমনাধনের প্রকারভেদ 
,এইস্থানে প্রদশিত হুইল । 

ধেখভিএ্রকারে-_অন্তরধৌতি--বাতনার, বারিদার, বহিনার, বহি- 
স্কৃতি ; দন্তধোৌতি- দন্তমূল, ভিহ্বাসুল, কর্ণসূল কপালরদ্ধ্‌, হদধৌতি-_- 
দন্তদ্বারা, বমনদারী, বন্ত্র্ধাবা; মুলশোধিন--গুহাদেশের অভ্যন্তর 
প্রক্ষালন। বস্তিপ্রকার-জলবন্থি, শুফবন্তি। নেতিপ্রকীর- 
মুখ ও নাপিকা মধ্যে কুত্রচালন। (লোৌলিকীপ্রকার-_-উদর সঞ্চীলন- 
পূর্বক নাঁড়ী পরিষ্ষারকরণ। ভ্রাটকপ্রকার-চক্ষে পলক না ফেলা । 
-কপালভতিপ্রকাঁর-_বাতক্রম, বুতক্রম, শীতক্রম 

এই বট্কর্খ দ্বারা অগ্রে নাড়ীশোধন করিয়া পরে যোগাভ্যান 
করিতে হয়। কেননা শরীরস্থ নাড়ীনকল মলাঁদিতে দৃধিত থাকে। 


+ নন্দ পুরাণে নতান্তরে- 
প্রাণারামৈ দেঁহদোবান্‌ ধারণাঁদিভিশ্চ কিলিবম্‌। 
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্‌ ধ্যানেনানীহরান্‌ গুণাঁন্‌ ॥ 
_ প্রাণায়াম দ্বারা সদন্ত দোষ; ধারণ] ছ্বার। পাঁপরাশি, পরত্াহায দ্বারা বিষয় 
-পমুদ্য় এবং ধ্যান ঘর! অনীম্বর গুণসমূহকে দগ্ধ করিবে 


* ইহাঁদের সাধনপ্রণালী সাধকগণকে মৌখিক উপদেশ দেওয়া হয় ] 
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পাপী বালীলান 


নাড়ীশোধন না করিলে বায়ুধারণ করা যায় না। কিন্তু বট্‌কর্ম দ্বারা 
নাড়ীশোধন সাধারণের পক্ষে অতীব ছুফষর। উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত 
না হইলে নানাবিধ ছুঃসাধ্য রোগোৎপততির সম্ভাবনা । এজন্য উপযুক্ত 
'লোকের উপদেশাজসাঁরে বিশেষ সতর্কতাঁর নহিত বট্‌কর্শ সম্পাদন 
“করিতে হয়। যে নকল সাধক উহা ছৃফর মনে করিবেন, তীহারা মৎ- 
প্রণীত “ধোগীগুরু” গ্রন্থের লিখিত আস্তর প্রয়োগ ৭" দ্বারা নাড়ীশোধনের 
ব্যবস্থা করিবেন। তাহা নকলের পক্ষেই স্থুকর। 

এক্ষণে মুদ্রার বিষয় জানা আবশ্তক। মুদ্রা অভ্যান দ্বারা মনের 
'স্থ্্যে ও কুলকুণগ্ডলিনী শক্তির চেতন? হয় । যথা-- 

তন্মাৎ সর্ববপ্রযত্বেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীমূ। 
ব্রহ্মরদ্ধ মুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যানং সমাঁচরেৎ ॥-শিবনংহিতা ৪২৫ 

সকল প্রকার যত্বের সহিত নেই ব্রন্মরন্ধ, মুখস্থিতা নিত্রিত! পরমেশ্বরী 
কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রবোধিত করিবার জন্ত মুদ্রাভ্যাস করিবে? 

মুদ্রা শারীরিক ব্যায়ামের অন্গরূপ। দেহস্থিত বায প্রভৃতিকে শরীর 
'নংকোচন-বিকোচনের দ্বার৷ ইচ্ছামত পরিচালনাকে মুদ্রা বলা যাইতে 
পাঁবে। ইহাঁও খুব সাবধানতার নহিত অভ্যান করিতে হয়। মুদ্রা 
অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা বা খেচরী মুদ্রা, 
'উজ্ডীয়ান, জালন্ধরী, মূলবন্ক, মহাবেধ, বিপরীতকরণী, মহাবন্ধ, যোনি, 
বঙ্জোলী, শক্তিচালনী, ভড়াগী, যাওবী, পঞ্চধারণ, (পঞ্চপ্রকার ধারণা 
যথা অধো বা পার্ধিবা, আস্তসী $ বৈশ্বানরী, বায়বী ও নভনী) শাস্তবী, 








1 প্রাণায়মক্ষরিতসনোমললত চিত গণি স্থিতং তবতীতি প্রাণায়ানে! নিরিাতে। 
প্রথমং নাড়ীশৌধনং কর্তব্য, ততঃ প্রাণায়ামেহধিকারঃ। দক্দিণনানাপুটুল্যাবিট্য 
-বামেন বাঁযুং পুরয়েদ্‌ যথা শক্তি, ততৌহন্তরমুতস্থজ্যৈব দক্ষিণেন পুটেন নমুখস্থজেৎ সবমপি 
ধাঁরয়েখ। পুন্ক্ষিণেন পুরযিত্বা নব্যেন সমুৎস্থজেৎ যথাশক্তিঃ। ত্রিপঞ্কৃত্ব এবমভান তঃ 
সবনচতুষ্ট়ম্‌ অপররাত্রে, মধ্যাহে, পূর্ধবরাত্রে মধ্যরাত্রে চ পঙ্গানসানাঘ। শুদ্ধির্ভবতি ) 
-শ্বেতাখবতরোপনিষদে, শাঙ্করভীষ্য। ২৮) 


১৯ 
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অখিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী এবং ভূহঙ্দিনী--এই দিবি 
প্রকার মুদ্রা যোগিগণের সিদ্দিদাত্রী । | 

ধারণার নাধনা মুদ্রা দ্বারা সম্পন্ন হয়। ঘোগিবর গোরক্ষনীথের, 
মতে যোগার্ধ কেবল ছয়টি মাত্র! যথা 

আঁসনং প্রাথনংরোধঃ প্রত্যাহর্ন্চ ধারণ।। 

ধ্যানং লমাধিরেতানি যোগার্দানি ব্দন্তি ঘট (--গোরক্ষনংহিতা। ১১ ৫ 

আনন, প্রাণারাম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি--এই ছক 
প্রকার সাধন যোঁগের অন্দ বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে । ইনি আনন দ্বারা! 
দুটতা, প্রত্যহার দ্বারা ধাঁরতা, প্রাণায়াম দ্বারা লঘুত্ব, ধ্যান দ্বারা 
প্রত্যক্ষ, সমাধি দ্বারা নিলিপ্ততার বিষর বর্ণনা করিয়াছেন । ' তাহাতে 
আসন, প্রত্যাহার, গ্রাণাগাম, ধ্যান ও সমাধি এই পাচটি ঘোগাদ মাত, 
উল্লেখ কর] হইয়াছে । ইনি ছয্টী যোগা্দ স্বীকার করেন, .কিগ্ত 
পাচটির সাধন উল্লেখ করিগ্নাছেন মাত্র। অবশিষ্ট পাঁরণা নামক 
যোগার্দের কোনরূপ নাধন উল্লেখ করেন নাই, তংপরিবর্তে মুদ্রা্ারা। 
স্থৈর্যসাধনের উল্লেখ করিরাছেন। ইহাতে বুঝা। যাইতেছে থে ধারণা, 
দ্বারা মুদ্রারপ প্রক্রিয়। সহযোগে স্থ্ধ্য সাধন বলা হইয়াছে। যম ও. 
নিয়ম এই দুইটি যোগার্ঘ যদিও গোরক্ষনাথ ত্বীকাঁর করেন না, তথাপি 
বট্‌কর্শের দ্বারা শোধন-কাধ্য করিবার কথা উল্লেথ করিয়াছেন ), 
তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে ষ্ট্কর্মনটাই নিরম নামক যোগাদ্দের অন্তর্গত 1: 
যেহেতু বট্কর্তের জন্য যে সকল পদ্ধতি উল্লেখ আছে এবং নির্ম। 
নামক যোগান্দের বেরপ সাধনা দেখা যায়, তাহা পরস্পর মিলন: 
করিলে ভাবার্থ এই উপস্থিত হর যে যট্কণ্দ নামক শোধন-কার্ধটা 
নিরম নামক যোগার্দের অংশ বলিয়া বিশেষ প্রতীত হয়। কেবল 
- শ্ৰ্ম” নামক বোগের প্রথমান্ধটার কোনও প্রকার সাঁধন-প্রক্তিয়। দেখিতে 
পাওয়া যায় না, যেহেতু উহার অধিকাংশ ক্রিগ্লাই মাননিক। এজন 
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শিপপাপাপাপাশিপাাপাপাপাপাপাপাসাপাপাশীশালা পাশাপাশি নাীাপাীপাশএ লতা, 





পাতি 


বলিতে পারা যায় যে, যম নামক যোগের প্রথমার্থটী কেবল চিত্শুদ্ধির 
সাধনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এজন্য অনেক যোগী পুরুষ ধম নামক 
অন্দটীকে যোগান্দের মধ্যে ধরেন নাই। যাহা হউক, বতদূর বুঝিতে 
পার। গিয়াছে, তাহাতে এইবূপ মিলন সংস্থাপন করিলে বোধ হন 
অনন্গত হইবে না, যথা 


গুথমাঙ্গ যম উহার নাধন চিত্তশুদ্ধি অভ্যান 
দ্বিতীয়াঙ্ নিয়ম ৪ (ৰট্কর্শদ্বারা) শোধন অভ্যান 
তৃতীয়ান্* আমন দুটতাভ্যান 
চতুর্ধাঙ্গ প্রাণারাম ্ লাঘ্বাভ্যাস 
পঞ্চমান্গ প্রত্যাহীর 5 ধৈধ্যাভ্যাস 
যষ্টা্থ ধারণা ্ ( মুদ্রাদ্ধার! ) স্থ্র্ধ্যোভ্যান 
সপ্তমাঙ্গ ধ্যান র্‌ . প্রত্যক্ষতাভান 
অষ্টমীর্গ সমাধি র্‌ নিলিপ্ুতাভ্যান 


এইরূপ অষ্টপ্রকার নাধনাভ্যান জন্য যোগের অষ্টপ্রকার অঙ্গ বণিত 
হইয়াছে । এই অষ্টপ্রকার যোগান্দ ক্রমান্বয়ে সাধন করিলে নিশ্চয় 
মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । এই অষ্টগ্রকার যোগাদ্দের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিবরণ 
মত্প্রণীত 'যে'গী গুরু গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থ পাঠ করিবার আগে “যোগী গুরু? নাঁমক পুস্তকখানি একবার 
পাঠ করিতে হইবে । কেননা, তাহাতে ঘোগের প্রাথমিক শিক্ষা 
অর্থাৎ শরীরতত্ব - যথা -লাড়ী, বাদু ও চক্রাদির বিবরণ, ঘযোগের 
নিক্গাদি পালন, অষ্টা্দ যোগের পৃথকূ পৃথক বিবরণ এবং আদনদাধন 
প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য ভরে এই গ্রন্থে ভাহার পুনরাবৃত্তি 
হইল না। সুতরাং নেইগুলি না! বুবিলে এই সকল তত্ব বুবিতে' 
গোল বা নন্দহ হইতে পারে। কেবল এই খণ্ডে লিখিত সাঁধন-০৮ 
গ্রণালীগুলির সুবিধার্থে প্রাণাক্জাম ও সমাধির বিষর বিস্তৃতব্ূপে বণিত 


২৯২ জ্ঞানী গুরু ৃ [ সাঁধন-কাণ্ডে 


পপ, 





াপপাপীবীপাপাাপীপাপা পা পা, 





পা 





হবে । কারণ প্রাণাকাম নাধন না করিলে ঘোঁগের উচ্চ উচ্চ বিষর- 
গুলি অভ্যান করিতে অমর্থ হওর! যার না! 


প্রাণায়াম সাধন 
শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভ্দ করি দিয়া উক্ত শ্বান-প্রশ্বানকে 
খান্রোস্ত নিমের অধীন করা বা স্থানবিশেষে ধারণ করার নাম 
প্রাণাক্াম। ঘোগশান্দ্রের আচার্য ভগবান্‌ পতঞ্জলি বলিদ্াছেন__ 
তন্সিন্‌ সতি শ্বারপ্রশ্বীপঞ্জে গতি-বিচ্ছেদঃ প্রাণারামঃ 1 
_-পাতিগ্রল দর্শন, সাধনপাদঃ ৪৯ 
_শ্বান"প্রশ্বীনের স্বাভাবিক গতি বিচ্ছিন্ন করিরা! বোগের নিরখে 
বিধৃত করার নাম প্রাণার়াম। 
পূর্বাজ্ছিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ। 
নাশরেও বোড়শপ্রাঁণাকামেন বোগিপুন্বঝঃ 1-শিবনহিতা, ৩১ ৬০ 
ডশ নিট দক নানি 
বিবিধ প্রকার পাপ ও পুণ্য বিনষ্ট করিবেন । 
পুণ্য বিনষ্ট করার কারণ এই বে পাপ ও পুণ্য উভর়েই বন্ধনের 
হেতু-তবে নোণার শিকল আর লোহার শিকল। 
প্রাণারামেন বোগীন্ররো লববৈশব্যাষ্টকাঁনি বৈ। 
পাপপুণ্যোদধিং তীন্ব্ণ ত্িলোক্যচরতামিরাৎ ॥__শিবনংহিতা, ৩ ৬২ 
_ষোগীন্্র ব্যক্তি প্রাণারাগ ছারা অণিমাদি খশ্ধ্য লাভ করিয়া 
পাঁপ-পুণ্যরূপ মহালমুক্র উত্তীর্ণ হইয়া ভরিলোকমধ্যে পর্যটন করিতে 
পারেন। 
পূর্বার্জিতাঁনি করদাণি গ্রাণারামেন নিশ্চিতদ্‌ | | 
. নাশরেছ্ সাধক ধীমীনিহলোকোভবানি চ ॥-_শিবদংহিতা১ ৩, ৬৯ 
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পাতলা পাপা পাপা, 
পপ পাপা্পাপনপিপাপা্প্পিলা্পাপা্্া পাপ্পা্ার্পাপাপাপাা্পাপা্পাপা্া্পাা্াপাপা্া্া্াাপাপাশালা্াাশান্পাাএাপতাপাাতাতা ভীত পাশাপাশি পাশ 


প্রাণারাম দারা সাধকের পূর্বভন্মাজ্জিত ও ইহজন্মাজ্তিত কণ্ধ সমুদর 
বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 
নাধক্‌ তিন ঘণ্টা মাত্র বারুধারণে সক্ষম হইলে সমস্ত অভিলধিত 
পদার্থ লাভ করিতে পারে। যথা-- 
বাক্যপিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তঘৈব চ। 
দূরশ্রুতিঃ হুম্াদৃষ্িঃ পরকার়-প্রবেশনমূ ॥ 
বিণ. মৃত্রলেপনে ব্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা। 
ভবস্ত্যেভানি নর্ধাণি থেচরত্ব্চ ঘোগিনাম্‌ ॥--শিবনর্হিতা ৩, ৬৪-৬৫ 
_লাঁধক তখন স্বেচ্ছাবিহার করিতে পারেন, তাহার বাক্য দিদ্ধ 
হয় এবং দূরদৃষ্টি হয়; দূরশ্রবণ, অতিস্ম্ম দর্শন ও পরশরীবে প্রবেশের 
ক্ষমতা জন্মে; * বিণ-মুত্রলেপনে স্বর্ণ ধাত্বন্তর হয় এবং অন্তর্ধান করিবার 
ক্ষমতা জন্মে! ঘোঁগপ্রভাবে এই নকল শক্তি লাভ হয় এবং অবিরৌধে 
শুন্যপথে গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে । 
যামমাত্রং ঘদা পূর্ণ ভবেদভ্যানবোগতঃ । 
একবারং প্রকুব্বীত যোগী তদ চ কুস্তকম্‌॥ 
দণ্ডাষ্টকং ঘদা বায়ুনিশ্চলে। বোগিনে। ভবে) 
স্বনামর্থ্যাততিদাসুনে ভিষ্টেদ্বাতুলবৎ জুধীঃ ॥-_ শিবনংহিতা, ৩ পঃ 
যখন অভ্যান করতঃ পুর্ণ একপ্রহর কাল বাস্ু বন্ধ করিবার 
সামর্থ্য জন্মেট তখন একবার মাত্র কুস্তক করিলে হইতে পারে। এক 
প্রহরকাল যদি যোগীর শরীরে প্রাণবাঝু নিশ্চল হুর, তবে যোগী ব্বকীর 
সামর্থ্য বাতুলের ন্যার অনুষ্টে নির্ভর করিয়া দড়াইয়। থাকিতে পারেন। 
এতদবস্থার অন্তে অভ্যানযোগে যোগীর পরিচরবস্থা হর। যখন 


ইড়া-পিক্বলাকে পরিত্যাগ করিরা! বাু নিশ্চল হইর! থাকে এবং প্রাণবারু, 


চির 57758%56858757178862 9 টি 
* শহ্করাবতাঁর শ্বরাগব্য কাঁমকলীনন্বদ্দীর জ্ঞানলীভের জন্য বীজ অনরকের 


সুঁতদেহে প্রবেশ করিরা, কিঞিন্সঘযন একমানকাঁল ্াজ্যন্টথ ভোগ করিয়াছিলেন। 


ববুয়ানাড়ীর মধ্যস্থ ছিদ্রপথে কেবল সঞ্চারিত হর, তখনই তাহাকে ক পরিচর 
অবস্থা! বলে। যথা 
ক্রিরাশক্তিং গৃহীত্ৈব চক্রান্‌ ভিত্বা স্ুনিশ্চিতম্‌ । 
ঘদা পরিচয়্াবস্থা ভবেদভ্যানযোগতঃ | 
ত্রিকুটং কর্মণাং যোগী তদা পশ্ঠতি নিশ্চিতমূ ॥ 
-_শিবনংহিতা, ৩১ ৭৩-৭৪ 
_উক্ত বারু ক্রিরাশক্তি গ্রহণ করিরা লমন্ত চক্র ভেবপূর্র্বক বন 
অভ্যানযোগে সুনিশ্চিত পরিচথাবস্থা। প্রাপ্ত হর, তখন নাকের নিশ্চিত 
কর্ধের ত্রিকুট দর্শন হয়। অর্থাৎ কর্শজন্য আব্যাজ্িক, আবিভৌতিক 
ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের অনুভব হয়»--উহাদিগের স্বরূপ 
দর্শন হুইরা প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। 
ঘোগিবর গোরক্ষনাথ বলিরাছেন-_- 
অল্পকালে ভবেৎ প্রাজ্ঞ প্রাণায়ামপরায়ণঃ | 
যোগিতো মুনয়শ্চৈব ততঃ প্রাণং নিরোধয়েৎ ॥--গৌঁরক্ষনংহিতী, ২৩২ 
প্রাণারামপরারণ ব্যক্তি অল্পকাঁল মধ্যেই প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আত্মতত্জ্ঞ 
হইতে পারেন। এভন্য যোগিগণ ও মুনিগণ প্রাঁণনংরোধ অভ্যান 
করিবেন। 
বাহাভ্যন্তরত্তস্বৃত্তির্দেশকালনংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টেন দী্ঘঃ সুক্ষঃ 
__পাতিগ্কল দর্শন, ২৫০ 
প্রীণাাম বৃত্তিভেদে তিন প্রকার-_বাহ্বৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তস্তবৃত্তি। 
রেচকের নাম বাহবৃত্তি অর্থাৎ শ্বানত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা। পৃরকের 
নাম অভ্যত্তরবৃত্তি অর্থাৎ শ্বান গ্রহণ করিরা ত্যাগ না করা। আর 
কুস্তকের নাম স্তত্তবৃতি অর্থাৎ প্রপূরিত বাযুকে রুদ্ধ করিয়া রাখা । উক্ত 
প্রাণারাম পুনরার দ্বিবিধ-_দীর্ঘ ও সুক্ষ । দীর্ঘ বা! সুম্ম জানিবাঁর উপায় 
স্থান, কাল ও সংখ্যা! দেহমধ্যে বাছু পূরণকালে আপাদমস্তক যদি 
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৯পপিস্পাসপাস্পিসপিস্পিন্পিশপাস্পাসিপস্পিসপি সি প্সিলশিপা 


চিন্‌ চিন্‌ করে, ত তবেই জানিবে দীর্ঘ। যদি.চিন্‌ চিন্‌ না করে তবেই 
সুক্ম। এইরূপ জানাঁর নাম স্থাল। কত সময় ধরিয়া কুস্তক করা 
হইল তাহাও জানা যায়। যদি বেশী সমগ্র ধরিয়া করা হয় তবেই 
দীর্ঘ, নচেৎ স্ক্ম। এরূপ জানার নাম ক্কাল। আর সংখ্য! দারা 
অর্থাৎ ১৬/৬৪৩২ বার প্রভৃতি সংখ্যায় মন্ত্রজপ দারা যে জানা যার, 
তাহার নাষ দংখতাঁ। সংখ্যার বুদ্ধি করিতে পারিলেই দীর্ঘ এবং সংখ্যার 
হানি হইলেই সুক্ষ । 


প্রাণাপাননিরোবস্ত প্রাণায়াম চি ।-মার্কগের পুরাণ 
প্রাণ ও অপান বাধুর পরস্পর নংযোগকে প্রাণায়াম বলে। 
রেচক, পুরক ও কুস্তক এই ত্তিবিধ কাধ্য সম্পন্ন করাকেও প্রাণারাম 
বলেঃ যথা 
'প্রাণাপাননমাযোগঃ প্রণায়াম ইতীরিতঃ । 
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচকপুরককুস্তকৈঃ1-- যোগী মা ৬ ২ 


প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি নর্বরোগমুক্ত হন; কিন্তু অযুক্ত অভ্যাঁনে 
আনাবিধ রোগ উৎপত্তি হয়। যথা 
প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্ধব্যাধিক্ষরো ভবেৎ। 
... অধুক্তাভ্যানযোগেন সর্বব্যাধি-সমুদভবঃ ॥ 
হিন্কা শ্বানশ্চ কাশশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ। 
ভবস্তি বিবিধা রোগাঃ পবনন্ত ব্যতিক্রমাৎ।-_নিদ্ধিযোগ 
_ প্রা্ণায়ামসাঁধনে নিদ্ধিলাভ করিলে বব্বব্যাধি বিনষ্ট হর কিন্তু 
প্রথম শিক্ষার্থী বিশেষ লতর্কতার নহিত ত্রমে ক্রমে অভ্যান করিবে, 
একেননা প্রাণ লইয়া ইহাঁর, কাধ্য ; বাষুর ব্যতিক্রমে এবং অধুক্ত অভ্যাবের 
কারণ ইহাতে হিন্কা, শ্বান, কাশ, শিরোবেদনা, চক্ষুবেদনা, কর্ণব্দনা 
প্রভৃতি বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে । 





২৯৬ জ্ঞাঁলী গুরু [ াধন-কাঁণ্ডে 


লো্পাপা্পিশা পাপী, 











বাপ্পা পাপা এ পাতি 
শালা ললিতা স্পািীশপপনীপিপাপীপাপপি পাপাাপর্ল 


অতএব শ্বানপ্র্থানের আকর্ষণ কদাচ বেগের নহিত করিবে না; 
উভরই ধীরে ধীরে নাঁবধাঁনতার সহিত করিতে হর। এরূপ অল্পবেগে 
খান পরিত্যাগ করিতে হইবে বে, হস্তস্থিত শক্ত, (ছাতু ) যেন নিশ্বাৰ- 
বেগে উড়িরা না বার। রেচক, পুরক বাঁ কুন্তক কোন নমরে অদ্ঘ- 
প্রত্যন্* কম্পিত বা বক্র করিবে না। এইক্সপ উপধুক্তভাবে প্রাণার়াম 
অন্থথ! করিলে অর্থাৎ ভাড়াতাড়ি কাধ্য নমাঁধা করিবার চেষ্টা করির। 
শ্বাব-প্র্থাৰের বিশৃঙ্খল ঘটাইরা কেলিলে অনিষ্ট উপস্থিত হয়। প্রাণ 
বায়ু যদি হঠাৎ আবদ্ধ হর, তাহা হইলে নেই বদ্ধ বারু লোমকুপ দিনা 
নিন্ছত ও তদ্বার। দ্রেহ বিদীর্ণ হইতে পারে । অতএব অরণ্যহস্তীর 
ন্যায় উহাঁকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করা কর্তব্য। বন্যহত্তী বেদন 
ক্রমে ক্রমে বশ্ত হর, প্রাণবারুও তেমনি ক্রমে করনে বহ্য ও মুছু হর» 
একেবারে হয় না। প্রাণারামশিক্ষার্থ বখন কুস্তকের পর রেচন করিবেন 
অর্থাৎ আক্ুপ্যমান বাহাবাদুকে খন পরিত্যাগ করিবেন, তখন আরও 
অধিকতর নতর্ক ও নাবধান হওয়া প্রয়োজন । 

প্রত্বেদ-জনকো বন্ত প্রাথারামেবু নোইধমঃ । 
কম্পে চ মধ্যমঃ প্রোক্ত উথানে চোতমো! ভবেছ ॥ 
_ঘোগী যাজ্ঞবন্ধ্যঃ ৬, ২৫ 

_ প্রাথারামকালে শরীর হইতে ঘন্দ নির্গত হইলে তাহা অধম, 
কম্প হইলে মধ্যম এবং শুন্যে উত্থিত হইলে উত্তম যোগ বলিরা৷ কথিত 
হ্য়। 

প্রথমোছ্যমে ঘশ্ম হইতে অন্যান্য লক্ষণ প্রকশি পারি। বথা-- 

স্বেদঃ বংজায়তে দেহে বোগিনঃ প্রথমোছামে 1 

ধদা সংজারতে দ্বেদো মর্দনং কাররেছ সুধীঃ। 

অন্যথা বিগ্রহে ধাতুন-ষ্টো ভবতি ঘোগিন: ॥-_শিবনংহিতা ৩১:৪৯ 


প্রাণারাম সাঁধন ] জ্ঞাঁনী গুরু হর 


শি 
পাপ 


- প্রাণায়ামসাধনে প্রথমে নাধকের দেহে ঘর্খের উদ্ভব হয়। ঘর 
হইলে সেই ঘর্ধধ সর্ব্শরীরে মর্দন করিবে, না করিলে সমস্ত শরীরের ধাতি 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় 


দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দুরী মধ্যমে মতঃ। 
ততোহ্ধিকতরাভ্যানাদগগনেচরঃ সাধকঃ 1--শিবস্ধইতণ ৩, ৫০ 


_গ্রাণায়ামের দ্বিতীয় কল্পে শরীরে কম্প হয়, ভৃতীর কল্পে দর্দ র- 
গতি অর্থাৎ ভেকের ন্যায় গতি হর । অর্থাৎ বদ্ধ পন্মাননস্থিত বোগীকে 
অবরুদ্ধ প্রাণবাষু গ্রুতগতির স্ার় চালিত করে। তৎপরে অধিক কাল 
বাযুরোধ করিয়া রাখিতে পারিলে, যোগী ভূমি পরিত্যাগ করিয়া শৃন্যে' 
বিচরণ করিতে পারে . 


অল্গনিন্দী পুরীষঞ্চ স্তৌকং মৃত্রঞ্চ জারতে । 

অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনম্তবদশিনঃ ॥ 

স্বেদো লাল! কুমিশ্চৈব সর্বখৈব ন জাতে ) 

তশ্মিন্‌ কালে নাধকস্ত ভোজ্যেঘনিয়ম-গ্রহঃ ॥ 

অত্যন্পং বনুধা তুক্তা যোগী ন ব্যথতে হি ন;। 

অথাভ্যানবশাঁষ যোগী তূচরীং নিদ্ধিমাপুরাৎ॥-শিবনর্বহিতা, ৩ পঃ- 


__প্রাণায়ামনিদ্ধির লক্ষণ এই যে, ঘোগীর অন্ন নিন্রা অল্প মৃত্র ও. 
অল্প পুরী হয়। শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে শা, 
কোন ছুঃখ থাকে না, সর্বদা চিত্ত সন্তুষ্ট থাকে। ঘোগীদিগের শরীরে 
ঘন্মশ, কমি, কফ, লালাদি জন্মে না। যোগীকে বিনা আহারে বা অ্ী- 
হারে, কি বহুবিধ আহারে ক্লেশ ভোগ করিতে হর না । এই যৌগবলে 
নাধকের ভূচরী নিদ্ধি লাভ হর, অর্থাৎ গথ্য কি অগণ্য বকল স্থানেই; 
গমনাগমন করিবার ক্ষমৃতী জন্মে । | 


এই জ্ঞানী গুরু ' [আাধন-কাঙে 


তত পপপপাশপশভশাশিপপাএতপপাপপপাপপতশাপানপানীানপাপাাশাপাাশালাপাশাপাাপা পানাাপাপা্পীপা্ন্পীনা্ী পপ পা পালাল পাপ পাাপ পপি পাপ 


যোগশান্ত্রে অষ্টপ্রকার প্রাণারাম উল্ভিথিত হইরাছে।, বথা-- 
নহিতঃ সূর্ধ্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা । 
ভ্িকা ভ্রামরী মৃচ্ছা কেবলী চষ্টকুস্তিকা ॥ -গোরক্ষনংহিতী, ১৯৫ 
__ সহিত, কৃর্ধ্যভেদ, উজ্জারী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী মূচ্ছা ও 
.কেবলী এই আট প্রকার কুস্তক। 
ঘেরগু বলেন, 
নূ্য্যভেদননুড্ভাখ্যং তথা শীৎকারঃ শীতলী 
ভস্তিকা ভ্রামরী মৃষ্ছা প্রাবনী চাইকুত্তকাঃ ॥-ঘেরগুনংহিতা 
_ হূর্যভেবন, উড্ভী়ান, শীৎকার, শীতলী, ভদ্তিকা, ভ্রামরী, মৃচ্ছা ও 
-প্রাবনী এই অষ্ট প্রকার কুস্তক ৷ 
ইহাতে দেখা যাইতেছে বে, সহিত স্থানে উড্ভাখ্য, উচ্ছা্ী স্থানে 
শীৎকার ও কেবলী স্থানে প্রাবনী নামক কুভ্তক উল্লিখিত হইরাছে। 
তাহার পৃথক্‌ পৃথক বিবরণ ক্রমে বর্ণনা করিব। 
আগে আনননিদ্ধি ও নাড়ী-শোধন করিরা, তৎপরে প্রীণারাম নাধন 
-কগিতে হর, তাহা। হইলে অতি সহজে ইহা নম্পন্ন হইয়া থাকে 1* 
সহিত প্রাণাক্সা্ম 
রেচ্য চাঁপূর্য্য ঘ কুরধ্যাৎ ন বৈ সহিতকুন্তকঃ।--যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য 
_শখ্বাৰত্যাগ ও শ্বানগ্রহণ করিয়া বে প্রাণারাম করা যার, তাহার 
-নাম নহিত। 
মুখং নং্বম্য নানাভ্যাঁং চাকষ্য পবনং শনৈঃ।' 
বথ: লগতি কণান্তে হৃদয়াবধি নম্বনঃ | 
পূরধ্ববৎ কুস্তরেৎ প্রাণান্‌ রেচরেদিড়র! ততঃ। 


প. তস্মিন আসনদিদ্ধো দতি শ্বান-পুশ্া নয়োরহ্যক্যোষ্বাবেবধা অন্তর্বহিত্গতি, 


তশ্তা যো বিচ্ছেদঃ ন প্রাণারামঃ | ন চ আবনজয়াৎ সুখেন নেত্হ্যতীতি বিশু ীয়ম্‌ 
] ন্‌ পপ 
-াজনান্তগ | | / | 


গ্রাণায়াম সাধন ] জ্ঞাঁনী গুরু . হনক 


পস্পিসিপিসপাসপাসপাসিিসিপাসিপাসিপাস্পিসপাসপিসিপাসিপাসিপসিপাসিপাছিপাউি 


ইহাই ঘেরগুনংহিতার উড্ডাখ্য প্রাণারাম | তাহার ক্রম বথা-, 
ইড়য়া বারুমারোপ্য পুরগনিত্বোদরস্থিতম্‌। 
শনৈঃ ষোড়শভির্মাত্রেরকারং তত্র সংস্মরেৎ ॥ 
ধাররেৎ পূরিতং পশ্চাচ্চিতৃঃবষ্ট্যা চ মাত্রয়া। 
উকারমৃত্তিমত্রাপি সংস্মরন্‌ প্রণব জপেখ ॥ 
বাবদা শক্যতে তাঁবৎ ধাঁরণঃ জপনংযুতম্‌। 
পুরিতং রেচয়েৎ পশ্চাৎ প্রীণং বাহ্ানিলাহ্থিতম্‌ ॥ 
শনৈঃ পিঙ্গলয়! গাগি দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়৷ পুনঃ । 
প্রাণায়ামো ভবেদেবং পুনশ্চৈবং নমভ্যনেৎ ॥ 
-যোগী বীজ্ববন্ধ্য, ৬।৪-৭ 
এই নহিত-কুস্তকের বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিখিত হুইল না । 
কারণ যোগীগুর গ্রন্থে তাহা বণিত হইয়াছে! পাঠক! বোগীগ্ুরু 
গ্রন্থে প্রাণায়াম দেখিয়া অভ্যাঁন করিবেন |* 
সহিতো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ প্রাণার়ামং সমাঁচরেৎ। 
সগর্তো বীজমুচ্চার্ধ্য নির্ভে। বীজবজ্জিতঃ ॥-_গোরক্ষনংহিতা, ১৯৬ 
--সহিত নামক প্রাণায়াম ছুই প্রকাঁর-_নগর্ভ এবং নিগর্ভ। বী্ডমন্ত্ 
উচ্চারণ করিয়া ঘে কুস্তক কর! যায়. তাহী নগর্ভ এবং বীজমন্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়া যে কুস্তক কর] যায়, তাহার নাম নিগর্ভ প্রাণারাম | 


শ্লেমরোগহরঞ্ৈতদনলৈদ্বান্তিবর্দনম্‌ 
নাঁড়ী জলোদরী ধাতুগগুদোষবিনাশনম্‌॥ 
গচ্ছতা তিষ্ঠতা কাধ্যমুড্ডাখ্যং কুস্তকন্তিদম্‌ |_-ঘেরওনংহিতা 











*« পুরয়েৎ যোঁড়শৈর্ববাযুং ধারয়েভ্চ্চতু্তৈঃ। রেচয়েও কুস্তক্যর্দেন অশক্ত 
স্ততু,রীয়তঃ। তদ্দশক্জৌ তচ্চতুর্থযা এবং প্রীণস্ত সংঘনঃ। প্রাণায়ানং বিনা শশী 
পুঁজনেনৈতি যোঁগ্যতাম্‌; কনিঠানামিকা চুঠৈবনানাপুটধারণন্‌। প্রাণীয়ামঃ স বিভ্ঞেয়- 
স্তর্জনীমধ্যমীং বিনা ।- রাঁজমার্তিও । 


৩০০ জ্ঞানী গুরু [ সাঁধন কাণ্ডে 


_ এই নহিত বা উভ্ভাখ্য প্রাণারাম নিদ্ধ হইলে নাঁধকের শ্রম 
জনিত সমন্ত রোগ ও জলোদরী ধাতৃগগ্ডাদি দোষ বিনষ্ট হয় এব 
জঠরাপগ্সির দীরপ্ি হর 

স্ুর্যযভ্ডেদ প্রীপাক্সাম্ম 
পূররেৎ সুর্যনাভ্যা চ বথাশক্তি বহিষ্ধরুৎ। 
ধারযেদহুযত্রেন কুস্তকেন জালদ্ববৈঃ1__গোরক্ষবংহিতা 

_ প্রথমে কুধ্যনাড়ী (পি্দল! নাঁড়ী ) দ্বারা অথাৎ দক্ষিণ নানিকা- 
দ্বারা বথাশক্তি বারু আকর্ষণ করিবে, তৎপরে এ আকৃষ্ট বারুকে জালন্ধরু 
মুদ্রার দ্বার! ধারণ করিয়া কুভ্তক করিবে 
' জীলম্ধর দুগ্রা বথা-- 

কণ্ঠদাকুধ্য হৃদরে মারুতং ধাররেদ্দৃঢমূ 
নাভিস্থাগ্ৌ। কপালস্থ সহশ্রকমলচ্যুতম্‌ ॥ 
অহৃতং নর্ধদাক্রাবং বিন্দুত্বং বাতি দেহিনাম্‌। 
বথাপ্রিশ্চ তদমৃতং ন পিবেচ্চ পিবেৎ স্বঘ্ম্‌ ॥__দক্তাত্রেরনংহিতা 
অর্থাৎ শিরঃস্থিত নহজদল-কমলচ্যুত অনৃতথারা নাভিস্থিত জঠরানলে 
পতিত হইতে না দির! নিজে পান করার নাম জালন্ধর বন্ধ । 
যাব স্বেদং ন কেশাগ্রাৎ তাবৎ কৃুর্বন্ত কুস্তকম্‌।- গোরক্ষনংহিতা 

-_ধে পর্য্যন্ত কেশের অগ্রভাগ হইতে ঘন্ম নির্গত না হর, তাঁবৎকাল, 
কুস্তক করিয়া থাকিবে । 

নর্ষে তে কুধ্যনংভিন্। নাভিমূলাৎ সঘুদ্ধরেৎ 1 

ইড়রা রেচরেৎ পশ্চাত ধৈর্যেণাথ গুবেগতঃ ॥__ গোঁরক্ষনংহিতা ২০৯ 

-_এই কুস্তক করিবার নমর প্রাণ অপান প্রভৃতি বাঁরুনকলকে সুর্য . 
নাড়ী অর্থাৎ পিদ্দলা-নাড়ী দ্বার! ভেদ করিরা মান বাযুকে নাভিমূল 
হইতে উদ্ধৃত করিবে । পরে ইড়া অর্থাৎ বাঁমা নানাপথে ধৈর্য্যের বহিত্‌ 

ক্রমশঃ সম্পুর্ণ বেগে রেচন করিবে । 


প্প্রাণায়াম সাঁধন ] জ্ঞানী গুকু ভি 


পুনঃ স্ধ্যেণ চারুত্য কুভ্তরিত্ব! বথাবিধি। 
রেচয়িত্া নাধয়েত করমেণ চ পুনঃ পুনঃ1--গোরক্ষনহিভা ২১০ 
ুমর্বার দক্ষিণ নানাতে পুরক, হযুয্াতে কুস্ভক ও বাম নানাগথে 
রেচন করিবে । এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে হর । 
মতান্তরে-_ 
আনে হুখদে যোগী বদ্ধা মুক্তাননং ততঃ। 
দক্ষনাভ্যা নমাকুন্য বহিঃস্থং পবন শনৈঃ ॥ 
আকেশাগ্রান্নথা গ্রা্দী নিরোধাবধি কুক্তর়েৎ। 
ততঃ শনৈঃ সব্যনাড্যা রেচয়ে পবনং স্থুধীঃ ॥-_ঘেরগনংহিতা 
কুর্ধ্যভেদ প্রাণায়ামের প্রক্রিঘ্না এইবূপ--সাধক যোগণৃহে পদ্মাৰনে 
উপবিষ্ট হুইয়। জিহ্বা উন্টাইয়। তালুকুহরে স্থাপিত করুন! তৎপরে বান 
হস্তের অনুষ্ঠ অন্গুলি ছারা বাম নানাপুট ধারণ করতঃ দক্ষিণ নানা দ্বারা 
খীরে ধীরে যথাশক্তি বাষু আকর্ষণ করিবেন। পরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা 
অন্থুলিদ্য় দ্বারা দর্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিরা, নাভিমূল হইতে নমান-বাযুকে 
ব্লপূর্বরক উত্তোলন করিরা প্রপূরিত বায়ুর সহিত কণ্ঠে ধারণপূর্বরক 
কুস্তক করুন। যতক্ষণ কেশের অগ্রভাগ দিরা ঘর্খ নির্গত না হর ততক্ষণ 
কুস্তক করিতে হইবে। কুস্তকান্তে প্রপূরিত বায়ুকে খের্যের সহিত 
অবিচ্ছিন্ন তৈলাধারার স্যার বাম নানাপথে রেচন করিবেন। তৎপরে 
ুনর্ববার দক্ষিণ নাৰাপথে পূরক; পূর্বববৎ কুস্তক এবং বাম নানাপথে রেচন, 
করিবেন। এইরূপ বথাশক্তি পুনঃ পুনঃ করিতে হর। ব্রা্গমূহূর্তে 
“একবার, মধ্যাহকালে একবার, বন্ধ্যাকালে একবাঁর এবং নিশীথকালে 
একবার, এই চারি নময়ে চারিবার করিতে হুইবে। 
_ কুস্তকঃ কুর্ধযভেদস্ত ভরামৃত্যুবিনাশকঃ| 
বোধয়েৎ কুগুলীং শক্তি দেহানলং বিবর্রেৎ | 
- গোরক্ষনংহিতা১ ২১১ 











৩০২ জ্ঞালী গুরু. ... [ নাধন-কাণ্ড 


লোপালালাপাপাপাী্াপাাপাপাালালপ০পপীপাাপীপাকাপ্পীপাপাপ্াা পাপ্পু 


-_এই সূর্ধ্যভেদ নামক কুস্তক দ্বারা! জরা-মৃত্যু. বিনষ্ট, কুলকুগুলিনী 
শক্তি উদ্বোধিত এবং দৈহিক অগ্রি বদ্ধিত হর়। 


উজঙ্গান্মী প্রাণী স্সান্ম 
নানাভ্যং বারুমাকুন্য বক্তে,ণচ ধাররেৎ 
স্বদ্গলভ্যাং নমাক্ৃত্য মুখমধ্যে চ ধাররেৎ ॥ 
মুখং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কু্যাজ্ালিন্বরং ততঃ |. 
আশক্তিঃ কুস্তকং ক্ত্বা ধাররেদবিরোধতঃ ॥--গোরক্ষংহিতা 
- উভয় নানিকাঁপথ দ্বারা অন্তর্বাযু আকর্ধণপূর্ব্বক মুখের মধ্যে কুস্তক 
করিয়া ধারণ করিবে। পরে মুখপ্রক্ষালনপুর্ববক জালদ্ধরবন্ধ মুদ্রাযোগে 
যথাশৃক্তি কুস্তক করিরা অবিরোধে বাধুধারণ করিবে । ঘেরও মতে ইহাই: 
শীৎকার প্রাণারাম নামে উক্ত হইয়াছে। | 
নাধক উপযুক্ত স্থানে পন্মাননে উপবিষ্ট হইরা উভর নাঁবিকা দ্বারা 
সমান বেগে যথাশক্তি বায আকর্ষণ করিবেন । বারু আকর্ষণকালে চিবুক' 
কঠে সংস্থাপন করিরা রাখিতে হর। তৎ্পরে গ্রপূরিত বারুকে মুখে। 
ধারণ করিয়া কুস্তক করিবেন । কুন্তকান্তে পরিকার জলের ছ্বারী মুখ- 
প্রক্ষালন করতঃ যত্বপূর্ব্বক রূননা তালুমূলে নংস্থাপন করিবেন। তৎপরে 
পুনঃ পুনঃ যথাঁশক্তি কুস্তক করিরা অবিরোধে বাবুধারণ করিতে হর . 
পূর্বোক্ত প্রকারে ভি চারি নমরে করিতে হইবে । 
উজ্জারী কুস্তকং কৃত্বাসর্ববকাধ্যাণি নাধরেৎ | 
ন ভবে ককরোগশ্চ ভুরবারুরজীর্ণকমূ॥ 
আমবাতং ক্ষরং কাশঃ জরপ্লীহা ন জায়তে । 
জরামৃত্যুবিনাশার চোজ্জারীং সাধরেন্নরঃ ॥__গোরক্ষনংহিতা 
--উল্জায়ী কুস্তক করির নকল প্রকার কার্য নাধন করিবে। ইহাতে: 
কফবোগ, করবা, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষররোগ, কাঁন, জর, প্লীহা প্রভৃতি, 
জন্মে না এবং জরা-ৃত্যু বিনষ্ট হর | 





গ্রাণায়াম নাধন ] জ্ঞানী গুরু ৩০৩ 


পালাল এত, 








পাপা শা 


সশীতিলী প্রান্ণক্ীন্য 


জিহ্বয়া বাধুমারুয্য পূর্বববৎ কুস্তকাদিতঃ 1 
শনৈশ্চ শ্রাণরন্ধাভ্যাং রেচয়েদনিলং প্রিরে ॥-_-ঘেরগুনংহিতা 


_জিহবা দ্বারা বাযু আকর্ষণ করিরা পূর্বব পুর্ব বারের ন্যায় কুস্তক 
করিবে। তৎপরে ধীরে ধীরে উভয় নানাপথে এ বাঝুকে রেচন করিবে। 
_. সাধক স্ুখাঁননে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া! ঠোট ছুইখানি সরু করির। 
বাহিরের বাতান ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিবেন এইরূপ যথাশক্তি বায়ু 
'টানিয়। মুখ বন্ধ করতঃ ঢোক গিলিবার মত করিয়া আকৃষ্ট বাযুকে উদরে 
চালনা করুন; পরে ক্ষণমাত্র এ বাঝুকে কুস্তক ছ্বার। ধারণ করি উভয় 
নাঁসাপথে ধীরে ধীরে রেচন করিবেন । প্রত্যহ দিবারাত্রের মধ্যে ভিন: 
চারিবার এই ক্রিরা অভ্যান করিতে হয়। 


সর্বদা নাধয়েদ্‌ যোগী শীতলীকুস্তকং শুভম্‌। 
অজীর্ণং কফপিত্রঞ্চ নৈব তন্ত প্রজারতে ॥-_ গোরক্ষনহিতা 
_-যোৌগিগণ নর্ধদা এই শুভজনক শীতলী-কুস্তক বাধন করিবে” 
তাহা হইলে কখনই তাহাদিগের অজীর্ণ ও কফপিতাদি রোগ জন্সিবে নী, 


গুল্প্রীহাদিকান্‌ দোষান্‌ জরং রেতঃক্ষরং ক্ষুধাম্‌। 
তৃষণাঞ্চ শীতলী নাম কুত্তকোহ়ং নিহত্তি বৈ --ঘেরগনংহিতা 
_ শীতলী-কুস্তক নাধন করিলে গুল্স, গ্লীহা, জর, রেতঃর, ক্ষুধাচ- 
তৃষগ প্রভৃতি নাঁধকের নকল দোষ বিনষ্ট হয়। 
এই প্রক্কিরার শূলবেদনা প্রভৃতি বুকে পেটে থে কোন আভ্যন্তরীণ 
বেদনা থাকিলে নিশ্চর আরোগ্য হর 1৯ 





_ * শ্বীতলী কুস্তকের বিশদ বিবরণ মত্প্রণীত “বৌগীগুরু” গ্রন্থের বরকল তর্টব্য। 


০৩০৪ জ্ঞানী গুরু [ নাধন-কাণ্ডে 


াপাপ্পিপাপা পপাশি্পাতীাতপপাবপ বিলাল পাবাপা্শািিিপীত পালা 
তা পশািপাশাপাএশপিপািসিাপিপাপিপাপাসিপা্িিাপপি পলা, না 
২১ পাপা তাপাপালীপালীপাপাাপিপ্পপাপপি্প, 


জিকা প্রাপান্সাস্ম 
ভন্ত্রেব লৌহ্কারাণাঁং থা ক্রমেণ নংভ্রমেৎ | 
ততো বাধুঞ্চ নানাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ ॥ 
এবং বিংশতিবাবঞ্চ কৃত্ব! কুর্ধ্যাচ্চি কুস্তকমূ। 
তদন্তে চালযেছাযুং পূর্ববেক্তিঞ্ণ যথাবিধি ॥ 
--গোরক্ষনংহিতা, ২১৬-২১৭ 
লৌহ্কারের ধমকা যন্ত্র দ্বারা উদ্দীপন জন্য যেরূপ বারু আকর্ষণ 
“করা! ঘায়, নেইবপ উত্তর নানাপুট দারা বায়ু আকর্ষণ করিরা ক্রুদশঃ 
উরে চালিত করিবে। এইরূপ বিংশতিবার বাদু চালন! করিরা 
কুস্তক দ্বারা যথানাধ্য বারু, ধারণ করিবে। ততৎপরে পূর্বোক্ত প্রকারে 
অর্থাৎ ভন্ত্রিকা (জীতাকল ) দ্বারা বেরূপ বায়ু নিঃস্থত করা ঘা, 
“নেইরপ উভয় নানাপুট দারা বাবুর রেচন করিবে । কিন্তু সাবধান! 
---বেন রেচনাস্তে হাপাইতে না হর, তত্ণতি দৃষ্টি রাখিবে। 
ত্রিবারং নধিরেদেনং ভত্ত্রিকাকুস্তকং সুধী; | 
ন চ রোগং ন চ ক্লেশমারোগ্যঞ্চ দিনে দিনে 1 
-গোরক্ষনংহিতা, ২১৮ 
_সাঁধকব্যক্তি, তিনবার এইক্সপ ভভ্্িকা কুস্তক সাধন করিবে। 


. এই সাধন দ্বারা রোগ বা ক্লেশ থাকে না, দিন দিন আরোগ্য লাভ 
-হুইরা থাকে। 


জ্রামল্সী প্রাশান্ামি 


অর্ধরাতিগতে যোগী অন্ুনাং শব্দবজ্জিতে | - 


'্াণায়াম সাধন নী জ্ঞানী গুরু ৩৫৪ 


টিটি? 
পিপিপি পাশাতাপাপাপাপাপাশীপাপাাপাপাশিশাশাপাপাপানাপপাশা্পতাশাপাপভাশএশাপিশিশশাপপপাপসিিশিলপাশলাপীলিশিশীিচ 


শুণয়াদক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভম্‌। 
প্রথমূং বিলীনাদঞ্চ বংশীনাদৎ ততঃ পরম্॥__গোরক্ষনংহিতাঁ, ২১৯-২২০ 
__অর্দীরাত্রিকালে যোগী জন্তগণের শব্দরহিত ও যোগনাধনোপধোগী 
স্থানে গমনপূর্বক উভয় কর্ন হস্ত দ্বারা বন্ধ করিয়া পূরক ও কুন্তক 
করিবে। অর্থাৎ কর্ণ বন্ধ করিয়া! উভয় নানিকাপথে ধীরে ধীরে 
বাহিরের বাছু আকর্ষণ করিবে । উতর হস্তের বুদ্ধানুষ্ঠ দ্বারা কর্ণরন্রবুগল 
বন্ধ করিতে হর; এরূপে ফুস্ফুনে বায়ু পূর্ণ করিরা লইয়া বারু ধারণ 
করিবে। যথাশক্তি কুস্তক করিয়া অল্পে অল্পে রেচন করিবে। প্রতিদিন 
অর্ধরাত্রি কালে পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে দক্ষিণ কর্ণে শরীরাভ্যন্তরস্থ 
নাদ শব্ধ শ্রুত হইতে থাকিবে । প্রথমে ঝিঝি পোকার মুত শব্দ 
ৎ্পরে বংশীরব শ্রুত হইয়া থাকে । 


ম্ঘ ঝর্বর-ভ্রমরী-ঘণ্ট।-কাংস্তত্বতঃপরম্‌। 

তুরীভেরী-মৃদ্ধাদি-নিনাদানকছুন্দুভিঃ ॥ 

এবং নানাবিধে নাদে৷ জারতে নিত্যমভ্যানাৎ ॥ 
_গোরক্ষনংহি ভা, ২২১ 


_ পরে মেঘগঞ্জন, ঝর্'রী বাগ্ছের ধ্বনি. ভ্রম্রগুপ্তন, ঘণ্টী, কীংস্ত, 
তুরী, ভেরী, মৃদ্গ, আনক, দুপ্দভি প্রভৃতি বিবিধ বাসের নিনাদ ক্রবশঃ 
.গুনিতে পাওয়া যায় ৷ এইরূপ ভরামরী প্রাণায়্াম নিত্য নিত্য অভ্যান করিতে 
-করিতে'নানাবিধ শব্দ শ্রুত হইয়া থাঁকে। 


অনাহতত্ত শব্বন্ত তন্ত শব্দন্য যো ধ্বনিঃ 1 
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যৌতিক্জ্যোতিরন্তর্গতং মলঃ? 
তন্মনে। বিলরং ঘাতি তছিষ্ঠোঃ পরম্‌ং পদন্‌। 
এবং ভামরীনংনিদ্ধ: নমাধি নিদ্ধিবাপু,যাৎ ॥ 
| - গোরক্ষনংহিতা, ২২২-২২৩ 
২০ 


৪ ত্তানী গুরু ' [বাধন-কাণ্ডে 


পিপাসা 








 হ্দয়স্থিত অনাহতপন্মের মধ্য হইতে. থে শব্দ উখিত হন্র নেই 
শব্দের ধ্বনি অর্থাৎ প্রতিশব্ৰ শ্রুতিগোচর হইবে, পরে বোগীব্যক্তি নন 
নিদী (লত করিয়া অন্তরমধ্যে দেই অনাহৃত পদ্মস্থ প্রতিধ্বনির অন্তগত 
জ্যাতিঃ দর্শন করিবে। নেই দীপকলিকাকার জ্যোতির্বর তরঙ্গে 
ঘোগিজনের মন নংঘুক্ত হইয়া! ব্রগরূগী বির পরমপদে লীন'হইবে) 
এইরূপে ভ্রামরী প্রাথারান দিদ্ধ হইলে নগাধি নিদ্ধিলাভ হই থাকে । * 


স্ুচ্হণ প্রাশান্সাম্ম 
পূরকান্তে গাচতরং বদ্ধা জালন্ধরং শনৈঃ। 
রেচয়েন্ম,: চ্ছনাখ্যোহ্রং মনোদুচ্ছা। সুখ প্রদী ॥-ঘেরগুনংহিতা! 
__নাধক যোগালনে উপবিষ্ট হৃইঘ। উভয় নাপিকাপথে ধীরে ধীকে: 

বারু আকর্ষণ করিবে। এইরূপে আপাদমস্তক বাধুতে পূর্ণ করিরা 
জালন্ধরবন্ধ-সুদ্রাধোগে অর্থাৎ রদনা তালুকুহরে প্রবিষ্ট করতঃ, কণ্ঠে 
বার ধারণ করিরা কুস্তক করিবে। পরে এ প্রপুরিত বায়ুকে উদ 
নানাপথে ধৈধ্যের নহিত রেচন করিবে । এই ক্রিরা দিবারাত্রির' মধ্যে 
তিন চারিবার করিতে হর। 

স্ুখেন কুন্তকং কৃত্ব। মনশ্চ ভ্রবোরন্তরম্‌। 

নংত্যজ্য বিবয়ান্‌ নর্ববান্‌ ম মনোবুচ্ছ। সখপ্রদী 

আজ্মনি মননে! বোগাদানন্দং জারতে গ্ুবূ। 
বত্তুতে| হি শিক্ষেত কুস্তকং সুধীঃ | 


প্রথমে পূর্োক্তি প্রকারে স্বচ্ছন্দে কুন্তক করিরা মনকে নমন্ত 
বৈষরিক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিরা জদ্বয়ের মখ্যবন্তী আজ্ঞাচক্রে 
সংবুক্ত করতঃ পরঘাস্সাতে লীন করিবে? এইরূপ আনার রহিত 
১১38 85558855815558178857775 


* ভ্রামরী কুভ্তকবোগে কিরূপে লয়বোগ সাধন করিতে হয়, ভাহা মতপ্রণীত “যোগী; 
গুরু" গ্রন্থের নাধনকলে.“নাদবাঁধন” শীর্বক প্রবন্ধে, দেখ ।' 


গু 


প্রাণায়াম সাধন] জ্ঞানী গুরু ৩০৭ 


াপাপাপা্াপন্পিপাপিপািপপাভিপিীপাপাপাপাাশিী। 





মনের সংঘোগবশতঃ পরঘানন্দ নমূৃভূত হর ১ এজন পণ্ডিতগণ বত্র-পূর্বাক 
মুচ্ছা নামক কুস্তক অভ্যাঁন করিবেন । 
বাতপিস্তপ্লেষহরং শরীরাগ্রিবিবর্ধনমূ। 
কুগুলীবোধনং চক্রে ক্রোধস্বং শুভদং শুচি ॥ 
-ঘেরগুনহিত 
_-মুস্ঠানামক প্রাণারাম অভ্যান করিলে বাত, পিত্ত, শ্রে্া 
বিনষ্ট ও শরীরে অগ্নি বদ্ধিত হয়, চক্রে কুগুলিনী উদ্বোবিতা এবং নাধকের 
ক্রৌধাঁদি বিনাশে শুচি ও শুভ হইয়া থাকে । 


গর 


ক্কেবলী প্রাশীক্াঞ্ন 


বেচকং প্রকং মুক্ত! স্খং যন্বাযুধারণম্‌। 
প্রাণায়ামোইরমিত্্যক্তঃ ন বৈ কেবলকুস্তকঃ | 
-যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য, ৬, ৩০ 
_-রেচক ও পুৰক পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাদু ধারণ পূর্বক 
প্রাণায়াম করাঁকে কেবলী কুস্তক বলে। 
নানাভ্যাং বারুমাকষ্য কেবলং কুম্তকর্করেখ। 
একাধিকচতুঃঘষ্টিং ধাররেত প্রথমে দিনে ॥ 
কেবলীমঞ্ইধা! কুর্ধ্যাঁদ্‌ যাষে যামে দিনে দিনে | 
অথবা! পঞ্চ কুর্ধ্যাদ যথা তত কথরামি তে ॥ 
ূ _-গোরিক্ষনংহিতা, ২২৭-২২৮ 
_-উভয় নাঁনাপুট, দ্বারা বায়ু আকর্ষণ কির! কেবল-কুস্তক করিবে | 


প্রথম দ্রিনে এই কুস্তক সা্নে এক অবধি চৌবটিবাঁর পর্যন্ত “হথনঃ” 
বা “নোহ্হং” এই মন্ত্র দ্বারা জপনখখ্যা বাখিরা শ্বীনবাু ধারণ করিবে | 


প্রতিদিন এই কেবলী গ্রাণার়াম অষ্ট প্রহরে অষ্টবার করিবে ; অনদর্থ 


চি 


৩০৮ _ জ্ঞামী গুরু .- [বাঁধনককাণ্ডে 





হইলে পঞ্চবার করিবে! যেরূপ তাহা করিতে হইবে, বলিতেছি, 
শুবণ কর। 
প্রাতর্শব্যাঙ্ছে নারাহ্ছে সব্যরাত্রিচতর্থকে ৷ 
হিসন্ধ্যমথবা কুর্যাৎ বগমানে দিনে দিনে 
পঞ্চবারং দিনে বৃদ্ধিব্দীরৈকঞ্চ দিনে তথা । 
অজপাপরিমাণঞ্চ ঘাবঙ নিদ্ধিঃ প্রজারতে ॥ 
__গোঁরক্ষবংহিতা ২২৯-২৩০ 
-_সাঁধক প্রতিদিন প্রাতঃকালেঃ মধ্যান্থে, নারাহ্ছে মধ্যরাত্রিতে 
এবং শেষ রজনীতে এই পঞ্চ সময়ে পঞ্চবার কুস্তক করিবে । তাহাতে 
অনমর্থ হইলে কেবল তিনবার মাত্র করিবে অর্থাৎ প্রভাত, মর্যাহ্ন ও 
সারাহ এই ব্রিবন্ধ্য/ কালে তিনবার করিবে । বে পব্যন্ত অজপা পরিনাণে 
অর্থাৎ রা হাজার ছর শত বার (২১৬০০) কুস্তক করিতে বদর্থ 
ইওয়া না বার, পেইকাল পধ্যন্ত প্রতিদিন পঞ্চবার করিরা কুস্তক বৃদ্ধি 
করিবে। বদি পাঁচবার বৃদ্ধি করিতে অক্ষম হও, তবে প্রতিদিন একবার 
করিরাও বুদ্ধি করিবে। 
ঘেরগুমতে-_ 
অন্তঃপ্রবন্তিতাধারমরুতা পুরিতোদরম্‌। 
নাক্সাৎ পারন্য গাধেহপি প্রবতে পন্মপত্রবৎ ॥--ঘেরগওবংহিত! 
এই গ্লাবনী প্রাথায়াম কেবলী প্রাণারামের নাখান্তর সাত্র। 
প্রাণারামং কেবলীঞ্চ তদ। বদতি যোগবিৎ | 
কুন্তকে কেবলীদিদ্ধৌ কিংন বিধ্যতি ভূতলে।--গোরক্ষংহিত!, ২৩১ 
-_এইবপ প্রাণারামকে ঘোগিগণ টি প্রাণায়াম বলেন। কেবলী 
কুস্তক নিদ্ধ হইলে ভূতলে কি না নিন্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ বর্ধপিদ্ধি 
হইরা থাকে। 
এইবূপ করিয়া যে কোন প্রাণারাম অভ্যান করিলে, ইহার ফলে : 


চর 


নমাধি নাধন] জ্ঞানী গুরু ৪ 


পা 





পিতা 





পাসপিস্পিসি পাপ সপ পস্পাস্পসিিস্পা সস স্াসিপিসতসসিরস্পাসপিস্পিসপা স্পা পস্পিস্পাসিরস্পিসপিসসিপাসিপাসিপছি রিও সি ১৮৯ 


নাধক প্রথমেই অত্যন্ত শান্তি বোধ করিবেন । প্ররুত বিশ্রাম কাহাকে 
বলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। সারাদিন খাটিরা আনির়া একবার 
প্রাণায়াম করিলে এরপ বিশ্রাম-স্ুখ অনুভব হইবে, যাহ জীবনে কখনও 
অনুভব করিতে পারেন নাই। তারপরে, ক্রমশঃ আরও অভ্যানে 
মুখের জ্যোতিঃ ফুটিবে। শু দাগ, চিন্তার রেণ! সাধকের মুখ হইতে 
দূর হইবে। গলার স্বর সুমিষ্ট হইবে। যৌবনের নবীন কিরণ দেখা 
দিবে । জ্বখের চির-বসন্ত আপিয়। হৃদর অধিকার করিবে । 


সমাধি নাধন 


তদেবার্থমাত্রনির্ভানং স্বরূপশৃন্যমির সমাধিঃ। 
_-পাতঙ্জল দর্শন, বিভূতি-পাদ ৩ 

_কেবল নেই পদার্থ [স্বরূপ আত্মা] আছেন, এবূপ আভান 
জ্ঞানমাত্র থাকিবে, আর কিছু জ্ঞান থাকিবে ন', এইরূপ চিত্তের ধ্যের 
বস্ততে যে তন্ময়ত অর্থাৎ ধ্যেরবস্ততে চিত্তের লয় হইয়া যাওরা, তাহার 
নাম নমাধি। | 

সমাধিব্র্ষিণি স্থিতি ।__গরুড় পুরাণ 

__পরত্রন্ধে চিত্তস্থির রাখার নাম নমাধি। 

ধ্যনিদ্বাদশকৈরেকঃ নমীধিঃ গ্রতিপছ্তে 

আত্মন্যমরোঃ বম্যক্‌ ব্যথ। ভবতি গোচরঃ ॥ --গোরক্ষর্থহতা, ৩৩০ 

দ্বাদশ বার ধ্যান করিলে একবার সমাধি নিদ্ধি হর। এই নমাধি 
দ্বারা আত্মা ও জীবের পার্থক্য উপলব্ধি হইতে পারে 1* 


আনারস দিটকেন ্যাহার উদ্লাততঃ। পরত্যাহারৈদবীদশভিধীরণা। পরি- 
কীন্তিতা। ভবেদীশ্বরসঙ্গত্যে ধাানং,দ্বাদশধারণম্‌। ধ্যানদ।দশকেনৈৰ দমাধিরন্ডিধীয়তে ॥ 
সমাথধেঃ পরতো। গ্যোভিবরনস্তং সপ্রকাশমূ? তম্মিন দৃষ্টে ক্রিয়াকাগং বাতায়াং 
নিবর্ভতে ॥ ১২ ও ০58 


৪ জ্ঞানী গুরু _. [সাধন-কাণ্ডে 


৯৮০০৮ ৮৮৮৮৮ললপিললপক পপলভলিত তা পালাল পাপী লালা পপ 


উভয়োরাজ্মনোরৈক্যং সমাধিশ্চ বিপীরতে 1 
যথা সংক্ষীয়তে প্রাণে মনশ্চৈব বিলীয়তে ॥_ গোরক্ষনংহিতা 
_ জীবাআ্ব। ও পরমাত্মা! এতদুভর়ের এক্যই সদাঁধি |. এই নমাধি 
অবস্থায় মন, প্রাণ নকলই লর. প্রাপ্ত হর । 
. আপিচ- 
নিগুণধ্যানসম্পন্ঃ নমাধিঞ্চ সমভ্যসেৎ। 
বায়ুং নিরুধ্য দেধাবী জীবন্ুক্তো ভবেদ্‌ প্রবম্‌॥ 
নমাঝি সমতাবস্থা জীবাত্পরনাজ্বনোঃ 1 দত্তাত্রেরনংহিত! 
নিগুএ ধ্যানবম্প্ন ব্যক্তি নমাব্ঘোগ অভ্যান করিবে। কুস্তক 
দ্বার। বাঁদুরোধ করিগ্না নাধক জীবনক্ত হর। জীবাত্মা ও পরমীআাঁর 
সম্ভাবস্থাকে সমাধি বলে । 
নতুবা কেবল একাগ্রচিত্ত হইলেই ঘে সমাধি হর, তাহা নহে। 


৮৪৮০০ পল 


বথা-- 
ততাববোধো! ভগবান্‌ বর্ধবাশাতৃণপাবিকঃ | 
প্রোক্তঃ নমাধিশব্দেন ন চ তুক্টীমবস্থিতিঃ ॥_-ঘোগবাশিষ্ঠ 
হে ভগবন্‌! ব্রক্ষজ্ঞান নকল আশাতৃণের পাবকস্বরপ। নেই 
্রদজ্ঞানেরই নাম বমাধি, কেবল দৌনী হইরা স্থিতির নাম্‌ নমাধি নহে। 
এ পর্যন্ত জ্ঞান ও বোগ বিষরে যাহা বল] হইয়াছে তাহীতে প্রকৃত 
বোগই যে ক্রক্জ্ঞান এবং প্রকৃত ব্রঙ্গজ্ঞানই বে যোগ, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ 
হইতেছে । ব্রদ্দে চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য যে সকল বিস্প অতিক্রম 
করিতে হর, ভ্ঞান-নাধন দ্বারা ধাহারা তাহাতে অনঘর্থ হন, তীহারা 


_গ্াদশটা প্রাণাঁামে একটা প্রত্যাগীর হইয়া থাকে। এইরূপ দ্বাদশ প্রত্যাহারে . 
বা ধারণা, ঘাঁদশটা ধারণায় একটা ধ্যান! এই ্যানকাংল, ঈশ্বরবনদর্শন.হইয়া খাঁকে। 
এইরণ দবাদশটা ধ্যানে সদাধি লা হইরা থাকে । রখাঁধি কালে প্রকাশ অনস্থ জ্যোতিঃ 
পরিদর্শন.হয় ;-সেই. গ্োঁতিঃ দর্শন. করিলে আর. ইহ সংনারে; আিতে হয় না; সমস্ত. 
কম্মভোগ নিবৃত্তি হইয়া) নির্বধণমুক্তিলাভ হর 
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সপাপাপাপা্পা্পাপাপালা্পাপাপাপা্পাপা্াপালার্পা্পা্াশা্াপাশা্পাপাপা্পাপাপান্পা্পা্পাপা্াপাপাপাশাপাশাশাশাপাপাশাশাশাশতত পাশপাশি তত 


প্রাণরোধরপ অষ্টারদ যোগ-নাধন, দ্বারা তদ্দিষরে কৃতকাধ্যতা লা 
প্রান গাঁন। তাই শাস্ত্রে উক্ত ইইয়াছে-- 
নান্তি নাখ্যনমং জ্ঞানং নান্তি যৌগনমং বলম্‌। 
অত্র বঃ সংশয়ো। ম। ভূজ জ্ঞানং নাংখ্যৎ পরং মতম্‌॥ 

-নাঁখ্যজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই এবং ঘোগবলের স্যার বল 
নাই।. এই বিষয়ে কিঞ্িন্নাত্রও নংশয় করিবে না, নাংখ্যজ্ঞানই প্রধান 
ভ্ঞান। 0. 

যোগ শবে আত্মজ্ঞান ও গ্রাণনংরোধ উভরই বুঝায়, কিন্তু প্রাণরোধই 
যোগশব্দে রূট়িত! প্রাপ্ত হইয়াছে । এই নংনারনমুদ্র উত্তীর্ণ হবার 
জন্য যোগ. ও জ্ঞান এই দুইটি উপার সমান এবং দমফলগ্রদ । ক্লেশ- 
নহিঞু স্ুকোমলচিত্ত ব্যক্তির নম্বন্ধে হ্ঠীৎ প্রাণনংরৌধ-যোগ অনাধ্য, 
আঁর বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চর-ভ্ঞান অনাধ্য 
মাধিযোগেই জ্ঞান উৎ্পন্ধ হইয়া থাকে। ধ্যান গাচ হইলে, ধ্যেয়বস্ত 
ও আমি এরূপ জ্ঞান থাকে না; চিত্ত তখন ধ্যেরস্তুতেই বিনিবেশিত, 
এক কথার তাহাতে লীন 3 নেই লধাবস্থাকেই নমাধি বলে। 

যোগাচাধ্য মহ্ষি পতঙ্জলি বলেন যে, সমাধি ছুই প্রকার, ঘথা- 
সম্প্রজ্ঞাত ও অনশ্পরঞ্জাত। সন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যের পদার্থের জ্ঞান 
থাকে এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নেবধপ কিছুই থাকে না । 

জন্প্রজ্ঞাত সমাধি-সম্প্রজ্ঞাত রমাধিতে ধ্যের় বস্ত ছুই প্রকার, 
স্কুল ও জুক্ম। এই স্ুল ও সুক্্ম আবার ছুই প্রকাৰ-_বাহ্‌ ও আধ্যাত্িক। 
পঞ্চমৃহাভৃতজন্ত পদার্থের নাম বাহা-স্থল এবং পঞ্চতন্মাত্রতত্ের নাম 
বাহ্‌-সুচ্ম। ইন্রিয়লকলকে আধ্যাত্মিক স্থল এবং অহ্ততত্ব,. মহত, 
প্রকৃতি ও আত্মাকে আধ্যা ত্বক স্দ্দ বলে । স্থুল ও সুন্্প এবং বাহিক 
ও আধ্যাত্িক ভেদে বেচারি গ্রকার পদার্থের উল্লেখ করা গেল, এই 
নমত্তই ধ্যেয়-বস্ত.বলিরা কথিত হর। এই চারিপ্রকার ধ্যের .বস্তর 


ক পালা 


ভ 
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পপিন্পাপাপান্পাাাাি 





২০০৬ ৩শপশপ১১৮৮৮৮৮০০৬৩০লাপপা্শাপাশাপার্পীএপাশাপা্াশাা্াপা্াপাপা্াশ্পাপাপাপা্ীপা পা পাপা পাপা শাপলা ও, 


অন্তর্গত ঘে কোনরূপ পদার্থে ধ্যাননংঘোগে গাঢ় চিত্তনিবেশ করিতে 
পারার নাম সম্প্রজ্ঞাত নমাধি | 
পদার্থনকলের চারি প্রকার বিভাগরন্ত সম্প্রভ্ভত নগণাধির চারি প্রকার 
অবস্থা হইয়াছে । বথা- 
বিতর্কবিচারানন্দান্মিতাজ্গমাৎ্ সম্প্রজ্ঞাতঃ ৷ 
_-পাঁতগ্চল দর্শন, নমাধিপাদ, ১৭ 
_-বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অন্মিতা এই চারি প্রকার অবস্থাযুক্ত 
সমাধির নাঁদ সম্প্রজ্ঞাত নমাধি। 
বিতর্কাবস্থা__বাহিক স্ুলপদার্থের সাক্ষাৎকার-ন্থরূপ জ্ঞানলাভ 
হওয়া। বিচাবাবস্থ1_বাহিক কুক্মপদার্থের নাক্ষাৎকার-দ্বরূপ জ্ঞানলাভ 
হওয়া । আনল্দাঁবন্থ।-আধ্যাত্বিক স্ুুলপদার্থের নাক্ষাৎকার-্দরূপ 
জ্ঞানলাভ হওয়া । অআন্মিতাবস্থাঁ আধ্যান্রিক সুক্পদার্থের নাক্ষাৎকার- 
স্বরূপ জ্ঞানলাভ হওরা। এই চারি প্রকার সমাধি অবস্থার বথাক্রমে বাহ্‌, 
অন্তর, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম এই চারি জগতের জ্ঞান লাভ হর। এই চারি 
প্রকার অবস্থার মধ্যে ঘে কোনক্প অবস্থার সমাধি সংঘটন হউক না 
কেন, তাহাঁকেই নম্প্রজ্ঞাত নমাধি বলা যার়। 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ছুই প্রকার ভাব আছে। যথা--ভবপ্রত্যর ও 
উপারপ্রত্য়। ভবপ্রত্যয় সমাধির ভাঁব অবিগ্যাসূলক এবং উপারপ্রত্যর 
নমাধির ভাব বিদ্যামূলক। ভবপ্রত্যর নমাধিতে নংনারানক্তি থাকে এবং 
উপারপ্রত্যর সমাধিতে নংপারাসক্তি থাকে না এই গ্রভেদ। বথা_ 
ভবপ্রত্যরো বিদেহপ্রকতিলর়ানাম্‌।--পাতগ্ুলদর্শন, সঘাবিপাদ ১৯ 
বিদেহ-লয় ও গ্রক্কতি-লর এই ছুই প্রকাঁর ঘোগীর বে সশ্খজ্ঞাত যোগ, 
তাহা ভবপ্রত্যর অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক, যেহেতু উহারা বংনারাগমনের 
কারণ, যুক্তির কারণ নহে । 
যোগী দেহপাতের পরে যদি পঞ্চমহান্ভূতে অথবা! সুস্্রতম ইন্্রিরে লর, 
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পাপা পপি সপন পিশাপা১সপাপাতিশ১৮৮৬৬ 
পিতপ্িপাপাাতাশন 


পাঁন, তবে তাহাকে বিদেহ লয় বল! যার, আর বিনি তন্সাত্র-তন্বে বা অং 
তত্বে অথবা মতত্তত্বে কিন্বী অব্যক্ত প্রকৃতিতে চিত্তকে লয় করেন, তাহার 
নেই লর়কে প্রকৃতি-লয় বলা যার । এই উভন্ন প্রকাঁর লর হওয়াকেই 
ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্ভামূলক ভাব বলে, কারণ তাহাদের চিন্ত প্ুনর্ধার 
নুযুপ্ধিভন্দের পর জাগ্রদবস্থা-প্রাপ্তির ন্যার যথাকাঁলে সাংনারিক অবস্থ। 
গ্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ সমাধি হইলেও নাংনারিক কীজ নষ্ট হর না, বথাকালে 
অস্কুরিত হইফ্সা জীবকে পুনরাঁর নংনারী করিরা ফেলে । এই ভন্য এই 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আঁর একটি নাম সবীজ মারি । যথাঁ_ 
তা এব নবীজঃ নমাধিঃ_-পাতগ্ল দর্শন, সমাধিপাঁদ ৪৬ 

উক্ত চতুর্ববিধ নমাধিকে সবীজ সমাধি বলে, কেননা উহা! বীজের সার 
অস্কুরজনক । বমাধিভঙ্গের পর পুনরার তাহা হইতে সংনারাফুর উৎপন্ 
হয়। এইরূপ সমাধির নাম ল্্রজ্ঞাত সমাধি। বেদান্তশীন্ত্রে ইহাই 
নবিকল্প নমাধি নামে উক্ত হইবাছে। একপ নমাধিকালে, যেমন মৃণ্মর 
ইস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্বেও যৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, ভদ্রপ দ্বৈতজ্ঞান সনে, 
অদ্বৈত-জ্ঞান হয় । 

ভাসন্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্প্রজ্ঞাত নমাধি যেরূপ সংনারাগমনের 
বীজনং্লিষ্ট, অনস্প্রজ্ঞাত সমাধি নেবূপ নহে। উহা নিবীঁভ, নিরবলম্ব , 
এবং কৈবল্য বা নির্ববাণমুক্তির হেতু । যথা 

বিরামপ্রত্যক়াভ্যানপূর্বঃ নংস্কারশেঝোহন্যঃ । 
-পীতগ্তল দর্শন, ননাধিপাদ, ১৮ 

-_মনোবৃর্তির বিরাম বাঁ নিবৃত্তি হইলে বে চিত্তের এক প্রকার 
শৃন্যভাব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ চিত্তের যখন কোনরূপ অবলহ্ধন না৷ থাকে, 
তখন তাহাকে অনম্প্রজ্ঞাত নমাঁধি বলে। 

সম্প্রজ্ঞাত নমাঁধি অভ্যান হইতেই অসম্প্রগ্জাত সমাধি উপস্থিভ হ্রু। 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কঠোরতর দার্টয জন্মিলে চিত্ত যখন আর বাহ 





্পপীলীপাতা পাতাপা্পিাসিালাপািপী শীত ০ 
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জগতের সহিত সংস্পর্শ করিতে চাহিবে না, কোন অবল্ধন চাহিবে না, 
নোবৃত্তিনমূদ় লর প্রাপ্ত হইবে, তখনই অনম্প্রজ্বাত বমাঁধি হইবে । 
-আসম্গ্রজ্ঞাত নমাধিকে কথান্তরে নির্বাজ সনাধি বলা বার । 
শদ্ধাবীর্ধযস্থতিনমাধিপ্রজ্ঞাপুর্বক ইতরেষাম্‌। 
_ পাতঞ্চল দর্শন, নমাধিপাদ, ২০ 

অর্থাৎ নত্রজ্ঞাত সমাধির স্যার কোন ইন্দ্র, : মহাতূত, তন্মাত্র বা 
প্রকৃতিতে চিন্তার্পণ না করিরা, প্রথম হইতেই আপনার আত্মাতে, ইচ্ট 
ধদেবতাতে ব1 পরব্রক্গে বদি চিত্ত লরর করা! টঃ তাহা হইলে ক্রমে অঙ্ছা, 
বাধ্য, স্থৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞ! আপন। হইতে উপস্থিত হইর়া আন্মনাক্ষাৎকার 
বা ব্রঙ্গনাক্ষাৎ্কার লাভ হর ৰ 

প্রথমে ঘোগের প্রতি চিত্ত প্রন্ন হওয়ার নাম শ্রন্ধা। শ্রদ্ধা হইতে 
উৎসাহ জন্মিলে তাহাকে কীধ্য বল! বার! বীর্ধয হইতে অন্ুভূত বিবরের 
অবিশ্মরণ হওয়ার. নাম স্মৃতি; ভাব্য বিবরে ধ্যানতত্পর হওয়ার নাম 
শ্বৃতি। স্থৃতি বা ধ্যান গাঢ় হইয়া আনিলেই একাগ্রতা বা নঘাধি উৎপন্ন 
হর) বদাঁধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষরের সাক্ষাৎকার লাভ 
অর্থাৎ আত্মনাক্ষাৎ্কার, ইঞ্দেবতা-সাক্ষাৎকার বা পরত্র্গ-নাক্ষাৎ্কার 
'লাভ হর. তাহা! হইলেই কৃত্তরুতার্গ হওর! গেল। 

অসশ্প্রজ্ঞাত সদাধিই বেদান্তমতে নির্ব্িকল্ন নদাধি বলিরা৷ উক্ত কত হ্র। 
নির্বিকল্প নমাধিকালে, বেমন জলমিশ্রিত ভলাফারকারিত লবণের 
লবণত্ব-জ্ঞানের অভাবে কেবল জলমাত্রই বোধ হয়, তদ্্রপ অদ্ধিতীয় ব্রহ্ধা- 
'কারকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞাননত্বে অদ্ধিতীর ই জ্ঞান হর | 

বমাধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ।--পাতগ্তন দর্শন, সাধনপাদ, ৪৫ 

ঈশ্বরে ছিব করিতে পারিলে অন্য কোনরূপ নাধন! ন] করিলেও 
'কেব্ল ভক্তিবলেই নিদ্ধি ল'ভি ভ হ্র অর্থাৎ ত অবম্প্রজ্ঞাত, নমাধি লাভ হর 
“এবং অন্ডে ি্বাশমুক্ি প্রাপ্তি হর 1... 


৫72 
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পিিপাশাশাপাপাসাপাশীপাপাশা্পপ, পাশাপাশি পা লীশাাতাপপিশাশাশি, ৬০ ক 


স্ব 


নিরন্তরককতাভ্যানাৎ বশ্মানাৎ নিদ্ধিমাপ্ু,রাৎ। __শিবনধহিতা, ৫, ৭৩ 
--অধিমীত্রতম্” নামক যৌগের শ্রেষ্ঠাবিক রী সাধক বিশেষরপে 
চেষ্টা কবিলে ছব মানের মধ্যেই নিদ্ধ হইতে পারেন । 
বাহা হউক, নিদ্ধগুরু ন। পাইলে কেহ কখনও প্রাথনংরোধরূপ যোগ 
'অভ্যানে প্রবৃত্ত হইবেন না। কারণ প্রাণরোধরূণ যোগ অভ্যানের 
সময়ে কোনরূপ নিয়মের অন্যথাচরণ হইলে নানাপ্রকীর উতৎকট গীড়া 
জন্মিবার সম্ভাবনা! আছে । যৌগেশবর নদাশিব বলিরাছেন,”_ 
যোগোপদেশং নংগ্রাপ্য লব চ যোগবি্দ্‌ গুরুমূ। 
গুরূপদিষ্টবিধিন! খিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ | 
ভবেদ্বীধ্যবতী বিদ্য। গুরুবন্ত সমুভ্ভবা ৷ 
অন্যথা ৪৩ স্যানিব্বীর্ধ্যাপ্য তিছুঃখদ। ॥ 
--শিবনংহিত।, ৩ ৩, ৯৯১০ 
, --যোগবিদ্‌ গুরু লাভ করতঃ তাহা হইতে যোগপদেশ প্রাপ্ত হইরা, 
তাহারই উপদেশ অনুনারে নিশ্চয় বুদ্ধির নহিত সাধন করিবে । কারণ, 
'গুরুর উপদেশমত কার্য করিলে যোগবিগ্1! বাধ্যবতী হওয়ার নত্বরই 
সিদ্ধি লাভ করা৷ যার । তত্তিন্ন' নিদ্ধিলাভ, ঘটে নাঃ অধিকন্তর নাধককে 
নানা প্রকার ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। | 
সাধনাভিলাবী ব্যক্তি প্রথমে আনন অভ্যান ও যথা্থ নাড়ীশোধন 
করিয়া পূর্বোক্ত অষ্টবিধ প্রাণার়ামের মধ্যে ধার যেটা ইচ্ছা হুর তিনি নেই 
প্রাণায়াম অভ্যান ক'্রবেন। সুন্বররূপে, প্রাণারাম অভ্যান হইলে 
-গশ্চাছুক্ত যে কোন প্রক্রিয়া অবলদ্ঘন করিয়া নমাধি অভ্যান করিবেন । 
হাহারা প্রাণায়াম আদি ক্রিরাকে কঠিন বলিয়া মনে করেন, তীহার! 
প্রাণীরামের পরিবর্তে মত্প্রণীত “যোগীগ্ুকু” পুন্তকের "কুগুলিন 
-টচৈতন্তের কৌশল” শীর্ষক বিবয়ের কোন প্রক্রিরা অবলহ্ছন করিরা কুণ্ড- 
লিনী,চৈতন্ত হইলে পশ্চাছুক্ত বে কোন ক্রিয়া অভ্যান করিবেন । 


প্রকৃতি-পুরুষ যোগ বা কুগুলিনী-উন্থাপন 


বত প্রকার ঘোগের প্রণালী আছে, তন্মধ্যে কুগুলিনী উত্থাপন বা! 
প্রকৃতি-পুরুষ যোগ শ্রেষ্ট । কুগুলিনীকে জাগরিত করিয়া চিনে জে কের 
শ্যা় অর্থাৎ জে ক যেঘন একটা ভূণ হইতে আর একটা তৃগ অবলদ্বণ 
করে, তন্্রপ মূলাধার হইতে ক্রথে ক্রমে নমন্ত চক্রে উঠাইর! শেবে শিরনি 
সহজ্রারে লইর! পরমপুরুবের সহিত বৌগ করাই প্রধান যোগ । যে ব্যক্তি 
বনু পুণ্যফলে কুলকুগুলিনী শক্তিকে ভজন৷ করেন, তিনি ধন্য ও কৃতার্থ 
হন। বথা-- 

নহাকুগুলিনীং শক্তিং যে ভজেভু, ভূজদ্বিনীম্‌। 
ন কৃতার্থঃ ন ধন্যণ্চ স দিব্যে বীরনত্তনঃ ॥ 

_-ভূজঘ্বিনী-রূপিণী মহাকুগুলিনী শক্তিকে বে ব্যক্তি ভজন করেন” 
তিনি কৃতার্থ ও ধন্য এবং যথার্থ বীরশ্রেষ্ঠ । 

কুগুলিনী উাপনের মানন ক্রিরার প্রণালী এইরূপ ।-_পাঁধক যোগ- 
সাধনৌপযোগী স্থানে কম্বল, মৃগচশ্ম প্রভৃতি কোন আননে পুর্ব কিনব 
উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইর ধূপাদির গন্ধে গৃহ পূর্ণ করিবেন ও নিজে আনন্দ- 
যুক্ত হইবেন । অতঃপর আপন আপন স্থবিবান্গরূপ অভ্যস্ত বে কোন 
আনে স্থিরভাবে নোজ। হইয়া টনি করিবেন । প্রথমত পঞ্প্রাণ 
পঞ্চজঞানেত্দির.. পঞ্চকর্মেত্রিয়, মন, বুদ্ধি_এই সঞ্দশের আধারহ্রূপ 
জীবাআ্মাকে মূলাবার চক্রস্থিত কুগুলিনীর নহিত একীভূত চিন্তা 
করিবেন] মৃলাধার পদ্ম ও কুগুলিনীশক্তিকে দানস-নেত্রে দর্শন করিরা 
“হু"” এই কুচ্চবীজ উচ্চারণ পুর্ববক উভয় নানিকাপথে বারু আকর্ষণ করির 
ুলীধারে চালিত করিতে করিতে চিন্তা করুন, যুলাধারস্থিত শক্তি- 
মগুলান্তর্গত কুগুলিনীর চতুদ্দিকস্থিত কামাগ্সি গ্রজলিত হইতেছে । 


প্রক্ৃতি-পুরুষ যোগ ] জ্ঞানী গুরু ৩১৭ 


পাসিলাস্পসপাসিপাপাসটাসপাসপাস লা পাঈিপাসাসিাসি পি পা পি শি লা পা প৯০৯ ৯ ৯ পপি প৯ পিপিপি পিপিপি পাপা! 
পাপা ৯৯ 





পাম্পি 


অগ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুগুলিনী জাগরি1 হইয়া উঠিবেন। তখন 
“হন” মন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক অশ্বিনীমুদ্রীবোগে গুহ্দেশ নহ্কচিত করিরা 
কুস্তক দ্বাপ৷ বার়ুরোধ করিলে কুগুলিনী উ্ধগমনোন্মুখী হইবেন । নেই 
নমর নাধক কুগুলিনী শক্তিকে মহাতেজোমতী চিন্ত। করিবেন । নে নমর 
কুগুলিনী এক মুখ স্বাধিষ্ঠানে রাখিয়া অন্য মুখ দ্বারা মূলাধারস্থিত ক্রন্ন। 
ও ডাকিনী শক্তি এবং এ পন্মের চতুপত্রস্থিত বং, শং, ব, বং, এই 
াতৃকাবর্ণ, সমুদ্র দেবতা। ও বৃত্তি চারিটা গ্রান করিবেন অর্থাৎ উহার! 
তাহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে ; এবং পৃথ্থিম্ণ্তলও লয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
মুখে লং এই বীজ অবস্থান করিবে। তখন তিনি এ দুখও স্বাবিষ্ঠানে 
উঠাইবেন। অমনি মুলাধার পন্ম অধোমুখ ও মুদ্রিত হইবে এবং শ্রান 
হইয়া যাইবে। ক্ষ 

মূলাধার পদ্ম পারত্যাগ করির। কুগুলিনী শ্বাধিষ্ঠান পন্মে আনিয়াই 
পূর্ব্রের মুখ মণিপুরে উত্তোলন করিবেন এবং অপর সুখ ছার স্বাধিষ্ঠান 
পরুস্থিত বিঝু ও রাকিণী শক্তি, পন্মপত্রস্থিত দেবতাগণ, বঙ, ভং, মঙ ব 
রৎ, লং এই ছয়টী মাতৃকাবর্ণ এবং প্রশ্রর, অবিশ্বা, অবজ্ঞা, দৃচ্া, 
সর্বনাশ ও ভ্রুরতা এই ছগ্টী বৃত্তি গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত পৃথ্থিবীজ 
₹২ জলে লয় প্রাপ্ত হইবে এবং জলও বংকীজে পরিণত হইয়। কুগুলিনীর 
মূখে অবস্থান করিবে । তখন তিনি এ মুখ ক্রমে মণিপুর-পন্মে উঠাইবেন। 
এই প্রখালীনমুদর ভাবন৷ দ্বারা অভ্যস্ত হইলে, ঘখন কুগুলিনী উঠিতে 
াকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন । 
কেননা তিনি যতদূর উঠিবেন, নেই পন্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর পিড়, িড়, 
করিবে, রোমাঞ্চ হইবে এরং সাধকের মন অপার আনন্দ অনুভব করিবে । 


সখয় উদ্ধমুখ ও বিকশিত হয়। কুগুলিনী চৈতন্য লাভ করিয়াযখন বে পন্মে যাইবেন, 
তখন দেই পদ্ম বিকশিত হইবে । কিন্তু বথন যে পদ্ম ত্যাগ করিবেন, তখন দেই গন্ধ 
সুলাধারের.ন্যায় অধোষুখ, মুদ্রিত ও ভ্রান হইয়! বাইবে। 


৩১৮ জ্ঞানী গুরু খু সাধন-কান্ডে 


২০২০৯০৮৮৯১৯ পপি পাস সসি৯ত শপস্প্পস  া্পপপপপপসপস ল ₹ পসিরাপসিত৯ পাস পা পাপা 


অতঃপর কুগুলিনী মণিপুর আসির! পূর্বমুখ অনাহত-পন্মে উতোলন 
করিবেন এবং অপর মুখ দ্বারা মণিপুরপন্নস্থিত রুদ্র ও লাকী শি, 
' পন্মপত্রস্থিত দেবতাগণ ডং, ঢ*১. ণৎ, তৎ। থং, দং। ধং, নং পহ, ফঙ, এই' 
দশটা মাতৃকাবর্ণ, এবং লজ্জা, পিশুনতাঁ, ঈর্ধা, স্ুবুপ্তি, বিষাদ,কৰার, তৃবগ; 
মোহ, দ্বণা ও ভর এই দশটা বৃত্তি গান করিবেন । পূর্বোক্ত বং বাঁজ' 
অগ্নিগগুলে লীন হইর! যাইবে এবং অগ্নিও রং কীজে পরিণত হইয়া কু 
লিনীর দুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি এই মুখ ভ্রনশঃ অনাহত, 
চক্রে উঠাইবেন। মণিপুর চক্রকে ত্রগগ্রন্থি বলে। এই ব্রন্গগ্রন্থি ভেঙ্র 
করিবার নময়ে নাঁধকের মেক্দণ্ড ভিতরে চিন্‌ চিন্‌ করে, বিষন বেদন! 
অনুভূত হয়। এই স্মর সাধকের উদরাঁমর রোগ প্রকাশ পার এবং শরীর 
অত্যন্ত রশ ও ভূর্বল হইরা৷ পড়ে । 
অনন্তর কুগুলিনী “অনাহত পন্মে আপিরা পূর্বাদৃথ বিশুদ্ধ পে উল্ভো 
লন করিয়া অপর মুখ দ্বারা অনাহত-পন্বস্থিত দেবদেবী, ক, খং, গং, ঘর 
উং, চং ছৎ জং ঝং এ টৎ ঠং এই দ্বাদশটা মাতৃকাবর্ণ এবং আশা» চিন্বাচ, 
চে, মমতা, দন্ত, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, নিল কপটত।, বিতর্ক 
ও অনুতাপ এই দ্বাদশটা ধৃত্তি গ্রান করিবেন। পূর্বোন্ত বং-বীজ 
বাযুমগ্ডলে লীন হইবা বাইবে এখং বাফুও বং-বীজে পরিণত ইন্না 
কুগুলিনীর মুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি ত্রগশঃ এই ঘুধ বিশুদ্ধ 
চক্রে উঠাইবেন। অনাহত পন্মকে বিঞুঃগ্রন্থি বলে। | 
৷ অনন্তর কুগুলিনী বিশুদ্ধ-পন্মে আপির। পূর্বসুখ ললনা-পন্ম নীনক গুপ্ত: 
চক্রে উত্তোলন করিয়া অপর মুখ দ্বারা বিশুদ্ব-পর্ুস্থিত অর্ধনারীশর, 
শিব, শাকিনী শক্তি, পন্মপত্রস্থিত হন দেবদেবী, অং আৎ ইং, ঈং, 
উত উৎ, খা, ধু, ৯, ই, এ, এ, ও ওধ, অং, অঃ এই ষোড়শটি: 
[মাতৃকারর্ণ এবং নিষাদ, খবভ, গান্ধার, বড়জ, মধ্যম, ধৈবত্, পঞ্চম. এই 
নপ্তন্বর ও হাঃ ফট, বৌষট, বষট্‌, স্বধা, স্বাহা, নমঃ, বিব, অমৃত প্রভৃতি 
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পাপাপাশিপাশাপা্পিশপিসা্পাল 
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প্রান করিবেন। পুর্বোক্ত বারুবীজ যং আকাশমগুলে লীন হইরা 
যাইবে এবং আকাশও হং বীজ পরিণত হইব কুগুলিনীর মুখে অবস্থান 
করিবে। তখন তিনি ক্রমশঃ এই মুখ ললনাচক্রে উঠাইবেন | 

কুল-কুগুলিনী ললনাচক্রে আনিরা একদুখ আজ্ঞাচক্তে উত্তোলন 
করিয়া অপর মুখ দ্বারা ললনাচক্রস্থিত শ্রদ্ধা, নন্তোষ, ন্সেহ, দম, মান, 
অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, নগ্রম, উর্দি ও শুদ্ধতা এই দশটা বৃত্তি গ্রাস 
করিবেন। তখন তিনি ক্রমশঃ এই মুখ আজ্ঞপন্মে উঠাইবেন। 

অনন্তর কুগুলিনী আজ্ঞাপন্মে আনিরা আজ্ঞাপনস্থ শিব, শক্তি 
ও হং লং ক্ষং এই তিন মাতৃকাবর্ণ, নন, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ 
এবং ব্রদ্ধা, বিষণ, শিব প্রভৃতি পন্স্থিত অন্যান সমুদর গ্রান করিবেন । 
পূর্বোক্ত আকাশবীজ হং যনশ্চক্কে লয় হইরা যাইবে । মন ও মনশ্চক্র- 
মধ্যস্থ শিবও কুগুলিনীর শরীরে লীন হইবে । "এই পদন্মের নাম রুদ্রগ্রন্থি। 
এই গ্রন্থি ভেদ করিলে সাধক হিষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ ও তেজোযুক্ত হইবেন, 
শক্ষীর নীরোগ হইবে | 

অনন্তর কুগুলিনী, নোমচক্রের মধ্য দির ঘাইবেন এবং স্ববুদ্না-মুখের 
নীচে কপাটম্বরূপ অর্দচন্দ্রাকার মণ্ডল ভেদ করিরা যতই উহ্িত হইতে 
থাকিবেন, ততই ক্রমে ক্রমে নাদ, বিন্দু, হকাঁরার্দ ও নিরালদ্দপুরী 
গ্রভৃতি গ্রাস করিয়া যাইবেন অর্থাৎ তত্নমস্ত কুগুলিনী-শরীরে লর়. 
প্রাপ্ত হইবে 'এই অর্দচন্দ্রীকার কবাট ভেদ হইলেই কুগুলিনী ব্বরং 
উথ্িত হইয়া ব্র্রন্স্থিত সহত্রধল কমলে পরমপুরুবের নহিত সংবুক্ত 
হইবেন 1 

টার এইরূপে স্থলভূত হইতে প্রকৃতি পব্যন্ত 
চতৃষ্ষিংশতি তন গ্রান করিরা শিরনি সহত্রারে উঠির। পরঘপুরুবের সহিত: 
সংযুক্ত ও একীভূত হইবেন। তখন প্রক্কতি-ুক্তবের নাদরভ্-নন্থৃত 
অমুতধারা দ্বারা হষুদ্র-রদ্ধাগুরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকিবে। এই 
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িপীপা্াপীপালা শা, পাপা, 
০০৮৮৮ ০পলপপপপাপপতপপালপলীপলী প্াপা্ীত পপ প পপ পাপেলা লালা পাল পাপী পালা পাপা পাপা পাপা, পাপা্াশিপিশী 


নমর দাধক নমস্ত জগৎ বিস্বৃত ও বাহজ্ঞানশূন্য হইয়া কিক্ধপ 
অনির্চনীর অভূতপূর্ব অপার আনন্দে নিমগ্ন হইবেন, তাহা লিখির! 
প্রকাশ করবার সাধ্য নাই । এ আনন্দ অন্ভব ব্যতীত দুখে বলিয়াও 
বুঝাইতে পারা যার না। নে অব্যন্ত অপূর্ব ভাব ব্যক্ত করিবার মত 
ভাবা নাই। নে অনির্দেগ অননুভূত আনন্দ অনির্বচনীর ! অবর্ণনীর !! 
অলেখনীর 11! 

সহক্রদল পদ্মে কুগ্ুলিনীকে মহাতেজোমরী অসৃতানন্দদৃত্তি চিন্তা 
করিবেন । তৎপরে সুধানঘুদ্রে নিমজ্জিত ও রনাপ্রুভ করিরা পরমপুরুষের 
নহিত নামরস্তানভ্তোগ করিরা পুনর্ধার কুগুলিনীকে বথাস্থানে আনরন 
করিতে হইবে । এই নমর তীহাকে অসৃদ্তধারা-প্লাবিত মহাধৃতরূপা 
আনন্দম্রী চিন্তা! করিতে হইবে । 

কুগুলিনীকে নামাইবার সমর নাধক “নোহহং” মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
উভর নানিক। দ্বার! ধীরে ধারে শ্বানত্যাগ করিবেন । তাহা হইলে 
তিন নিন্নদিকে আনিবেন।  প্রত্যাগমন কালে নিরালম্বপুরী, প্রণব, 
নাদ, বিন্দু আদি উদশীর্ণ করির! বখন কুগুলিনী আজ্ঞাপন্রে উপনীত 
হইবেন, তখন তাহ! হইতে মন, পরম শ্রিব, হাকিনী শক্তি ও দত্ত, 
রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ, মাতৃকাবর্ণ এবং পন্বস্থিত অন্যান্য মুদর কষ্ট 
হইয়। পূর্বববৎ বথাস্থানে অবস্থিতি করিবেন। অনন্তর মনশ্চত্র হইতে হ্‌ং 
আকাশ বাঁজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিরা নেই মুখদ্বারা! ললনাচক্র 
ভেদ করিয়া বিশুদ্ব-পন্মে উপস্থিত হইবেন । 

অতঃপর এখানে আনিলে তাহার মুখ হইতে অর্ছনারীশ্বর শিব ও 
শাকিনী শক্তি এবং মাতৃকাবর্ণ, সপ্ত স্বরাদি__যাহা তিনি গ্রান করিয়া" 
ছিলেন, তসমুদর ও অমৃত প্রভৃতি স্থষ্ট হইরা যথাস্থানে সংস্থিত 
হইবে। তখন অপর দুখও এই পদ্দে প্রত্যাগমন করিবে । আকাশবীভ্ 
হং হইতে আকাশ আবিভূত হইবে। আকাশ হইতে যং বীজ উৎপন্ন 
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পাপা পাপা পা 
পা লাপীপীপাপাপাস্পি পিন পাপাপাসপাপ১ এপাশ তএ পাপা পপি তপাতিলএপালপভািশালিপাশািপাভিপিপি্ীগ 


'হইন্া তীহার মুখে অবস্থান করিবে। তিনি তখন অনাহতপন্নে এ মুখ 
আনয়ন কারবেন। 

অনাহত-পদ্মে আনিলে কুগুলিনীর মুখ হইতে পদ্মস্থিত সমস্ত দেব- 
'দেবী মাতৃকাবর্ণ ও আশা প্রভৃতি নমুদর বৃত্তি উৎপন্ন হইরা পূর্বববৎ 
যথাস্থানে থাকিবে ; ক্রমশঃ অপর মুখ এই পন্মে উপনীত হইবে | যং 
এই বারুবীজ হইতে বাধুব স্থষ্টি হইবে। বারু হইতে অগ্নিবীজ 
রং আবিভূতি হইলে পুর্বৎ তাহা মুখে করিয়া মণিপুর পন্মে উপস্থিত 
হইবেন। 

মণিপুরে আসিয়া কুগডলিনী আপন মুখ হইতে এই পন্বস্থিত রুদ্র ও 
লাঁকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্শ, লঙ্জাদি বৃততিনমুদর এবং অন্যান্য সমস্ত টি 
করিয়া পূর্ষের স্যার যথাস্থানে সংস্থাপন করিলে অপর মুখ ক্রমশঃ এই 
পন্মে আনিবে। অগ্রিবীজ রং হইতে বরুণবীজ বং উৎপন্ন হইয়া 
কুগুলিনীমুখে অবস্থান করিবে । 

কুগুলিনী বংবীজ গুখে করিরা স্বাধিষ্ঠান পন্মে আনিবেন। তাহার 
সুখ হইতে এই পদ্মস্থিত বিঝুঃ ও রাকিণী শক্তি, না অবিশ্বানাদি 
বুত্তিনমুদর এবং অন্যান্য সমস্তই আবিভূতি হইয়া পূরব্ব বন্ধ যথাস্থানে 
স্থিত হইবে। তখন অপর মুখও ক্রমশঃ 'এই পদ্মে আনিনা উপস্থিত 
হইবে। বরুণ বীজ বং হইতে জল উৎপন্ন হইবে এবং জল হইতে পৃরথীবীনভ 
লং উৎপন্ন হই! কুগুলিনীর মুখে অবস্থান করিবে । 

অনন্তর কুণডপিনী লং বীজ মুখে করিরা ব্ব-আধার মৃলাধার-পন্নে 
উপস্থিত হইবেন । অমনি তীহার দুখ হইতে ব্রন্দা ও ড।কিনী শক্তি, 
'মাতৃকাবর্ণ এবং অন্যান্য নমস্তই উৎপন্ন হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে । 
পৃথীবীজ লং হইতে পৃ্থীমণ্ডল কৃষ্টি হইবে। তখন তিনি অপর ছু 
ক্রমশঃ এই পন্মে আনরন করিরা ত্রহ্মবিবরে রাখিরা ত্র্মদ্ধার রোধ করতঃ 
স্থুখে নিদ্রিতা হইয়া অন্তমুখ দ্বারা নিশ্বান প্রশ্থান ত্যাগ করিতে 
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পা ০০০ পশাপশাশপাশশাশতততাপত ততালীপপাশ পাশাাপীাতাবালাালা পী্া্লীপাা্পীশা পালা পাপী লা পাপাপাপাপাশা পা পাশ 
পাপপাপাপাশালাপাশালাপাশানাপাশাশান পালাল পালা পাপাপা পাশনপাপাম্পীা্ পঁ 


থাকিবেন। তখন পুনর্বার জীবাঘ্বা ভ্রান্তি ও যার়াঘোহে সম্থুপ্ধ হইয়া 
জীবভাবে বথাস্থানে অবস্থান করিবেন । 

এই প্রণালী কুভ্তকবোগে ভাবন। দ্বারা ভ্রমশঃ অভ্যান করিতে হর? 
কুগুলিনী বর্বন্বরপিণী, সুতরাং কুগুলিনা উথথাপনের জন্য নকলেরই 
চেষ্টা করা উচিত। কুল-কুগুলিনী নকল দেহে সকলের হুলদ্পে 
মূলাধারে অবস্থিতি করিতেছেন । শাক, শৈব, বৈষব, নৌর, গাণপত্য, 
বৌদ্ধ, ত্রাঙ্গ, পাধি, শিখ, মুসলমান, শ্রীষ্টান, আন্বিক প্রস্তুতি বিনি কে 
সম্পরদার্ভূক্ত হউন না কেন, সকলেই উপরৌক্ত নিরমে কুগুলিনী উাপন 
করিরা নাধ্যযোগে নাধন করিতে পারিবেন। 

বাহারা স্থুলমুক্তির উপাদক+ তাহাদের মধ্যে বাহার! শাক্ত অর্থাৎ 
শক্তিমন্ছের উপানক, তাহারা কুগুলিনীকে উঠাইবার নর “হন: বলিয়া 
উঠাইবেন এবং নামাইবার ননর “পোহহং” বলিরা নাদাইবেন। আর 
কুণুলিনীকে উক্তপ্রকারে সহল্রারে উখ্াপিত করিরা তাহাকে গুরুপিদিষ্ট 
ইষ্টদেবতা অর্থাৎ ধিনি থে দেবীর উপানক, তিনি কুগুলিনী শক্তিকে 
নেই দেবী এবং পরম্ুরুবকে তঙ্গিদ্িষ্ট ভৈরব কল্পনা করিয়া উভরের 
একত্র নামরন্ত-ন্তোগ করিবেন । বথা 
মূলাধারে বসে শন্ভিঃ নহআারে বদাশিবঃ|+ 
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ক্িনাধক স্বনামধন্য শহাজ্বা বানপ্রনাদের ভজননঙ্গীতে আছে-:- 
জাগ, মা জামার দেহমধো। ( কুল-কুগুলিনী ) 

€ আঁমি ) জঞান-সচন্দন ভক্তিউবা দিব ম! তোর আপাদগন্সে 
অপূর্বব ছয় পল্প আছে মা মেরুদণ্ডের মধ্যে মধ্যে । 
ডাঁকিন্থা্দি শক্তি তোনার রয়েছে তাঁর প্রতি পন্মে 

ুল্লার হুন্পথে মা শক্তি রঙ্গে গো বোগাছো 

চল সহত্রদল পদ্ম পরে মা আনি তাঁই ভাবি গে। ভবাঁরাব্যে 1 
পরমহংদরূপে পিতা, আছেন তথা শোন্‌, বিশুদ্ষে। 
গপরমহংদীরূপিণী মা তুই, একবার ঘুগল মিলনে দেখা দে ॥, 
প্রসাদ বড ভাবছে গো মা, কি হবে শমনের বুদ্ধে। 
ভয় দে ভয়ে শমনভয়ে ছলনা করিননে আছে ৫. 
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গাপাপাপাপাপাপা্পাপাা্পাপা্পাপা্পাপ পাল্লা পাপা পাশা ৮ ্ 


আর ধাহার| বৈষ্ণব, তাহারাও উক্তপ্রকারে কুল-কুগ্াঁনীকে নে 
উঠাইবা পুরুষের নহিত নংযুক্ত করিবার কাঁলে কুগুলিনীকে পরা প্রক্কতি- 
রূপিণী রাধা এবং সহজ্রারস্থিত পরমপুরুষকে প্রীক্ুঞ্ণ কল্পনা করিরা৷ উভয়ের 
নামরস্তনভ্তোগ করিবেন । বেঞ্ুবশাস্ত্রে উক্ত হইঘাছে- 
মূলাধারং স্বাধিষ্টানং মণিপুরমনাহতম্‌। 
বিশুদ্ধ তথাজ্ঞাং বট্চক্রাণ্যথ বিশ্াব্য চ॥ 
কুগুলিন্তা স্বশক্ত্য চ নহিতং পরমেশ্বরমূ। 
নহজদলমধ্যন্থং হৃদয়ে স্বাজ্নঃ প্রভূম্‌॥ 
দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং গীতকৌবেরবাঁননম্‌। 
নন্সিতং হুন্দরং শু্ং নব নজলদ প্রভমূ ॥ 
_-নারদপঞ্চরাত্র, ৩৭০-৭২ 
__মৃলাধার, স্বাধিগান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক 
বটচক্র হৃদরমধ্যে ভাবনা করিরা ব্বশক্তি ও কুগুলনীর নহিত নহত্রদল 
পন্নস্থিত পরমাত্মা প্রভূকে ধ্যান করিরা, দ্বিভূজ এবং পীতকৌবেরবন্ 
পরিহিত, ঈদ্ধান্যযুক্ত, সুন্দর ও বিশ্তদ্ধ এবং নবীন মেঘের স্যার 
গ্রভাবিশিষ্ট শ্রীরুষ্চচন্দ্রকে দর্শন করিবেন । 
কুগুলীনী উীপন করিরা ব্রহ্মতত্ব-সাঁধনের বহুবিধ প্রণালী শান্তর উক্ত 
হইয়াছে। তৃন্মধ্যে সহজ, শ্রেন ও শুখসাধ্য করেকটি প্রণালী নিযে 
লিখিত হইল। ধাহার যেটা সুবিধা হইবে, তিনি নেই প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া ত্রক্মতত্ব নাধন করিবেন । বিধর একই, প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন দাত্র । 


এপ তপাততত্া 


রসানন্দ্ যোগ বা যোনিযুন্্রী সাধন 


ঘোনিমুদ্রা অবলদ্বন করিরা পূর্বেক্ত প্রকারে কুগ্ডলিনীশক্তিকে নহস্তারে 
উত্থাপিত করা যাইতে পারে । যথা 


৩২৪ জ্ঞানী পুরু ১ নাধন-কাজে 


১ ৮2724 ০২৯ প৯ পপি সিসির সততা পি এ কাটি তত পসিপািতছি লাস পাস ত৯পসিপাসি পি 
৯৫৯৯িপিপসিপাস্রাসিপাসি পা পা পাপা ০৯পপিস্পা 


বোনিদুত্রাং ননানাগ্ধ স্বয়ং শক্তি নো ভবেৎ। 
সুশৃ 1র-রনেনৈব বিহরেৎ পরমান্মনি ॥ 
আনন্মনরঃ বংভূত্ব! এক্যং পহ্ধণি সম্তবেৎ্ 
অহ্‌ং পরন্দেভি বাদৈতঃ ননাবিস্তেন জাতে ॥ 
--ঘেরণু সংহিতা ; ৪ 
যোনিদুদ্রা অবলদ্ধন করিরা নাধক নেই পরদাস্বাভে আপনাকে 
শক্তির ভাবনা করিবে অর্থাৎ আপনাকে প্রকৃতিকূপা শক্তি এবং 
পরমাআ্মাকে পুরুষরূপ শিব চিন্ত! করিবে, তাহা হইলে প্রক্কতি-পুক্লব ব? 
শিব-শক্তি জ্ঞান হইবে । তখন ভ্ত্রীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরঘান্ধার 
শুর্বাররসপুর্ণ বিহার হইতেছে ; এইরূপ চিন্থা করিবে । এইরূপ সম্ভোগ 
হইতে উৎ্পন্ধ পরযানন্দ রনে নপ্র হইয়া পরদত্রদ্দের নহিত অভেদরূপে 
মিলিত হইয়াছি, এরূপ জ্ঞান জন্গিবে। তাহা হইলে “আাদিই ত্র্গ' 
এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন হই গরব্রদ্ধে চি লয় হউরা বাইবে। 
পূর্বোক্তরূপে বৈধণব নাধক আপনাকে রাধারূপে চিন্তা করিয়া পরদ 

পুরুষ শ্রীক্ষষ্চের নহিত রান-রদে মত্ত হইবেন। যোনিমুদ্রার ক্রম 
এইরপ-_ 

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূররেন্সনঃ | 

গুরমেট্গন্তরে ধোনিস্তমাকুঞ্য পরবর্তিতে ॥ 

ব্রথযোশিগতং ধ্যাত্ব! কামং বন্ধুক-নন্লিভম্‌। 

নুর্যকোটিগপ্রতীকাশং  চন্দ্রকোটিস্থশীতলম্‌ ॥ 

তন্টোদ্ধে তু শিখা হুজ্্! চিদ্রপা পরমা কলা । 

তর়া পিহিতমাজ্মানঘেকীভূতৎ বিচিন্ত্নেখ ॥ 

গচ্ছন্তি ত্রহ্ব-মার্গেণ লিঙ্দত্ররক্রমেণ টব । 

অম্ৃতং তদিনগ্থং পরমানন্দ-লক্ষণম্‌ ॥ 

শ্বেতর্তং তেজনাঢ্য: স্ধাধার প্রবধিণমূ। 





বসানন্দ যোগ ] জ্ঞানী গুরু ৩২৫ 


পাপ পাপাপাপিসিপিপসপিপািপাপিপসিপপিশিপাএপাপাপাশিপাশিপপাপাশপিপাপাপাপাপাশাশপিউিশি এপিপাভতিিশী 





পাত্বা কুলাম্ৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলমৃ॥ 

পুনরেবাকুলং গচ্ছেন্াত্রাযোগেন নান্তথা । 

না চ প্রীণনম। খ্যাতি হ্ৃম্মি-সুত্ত্রে নয়োদিত। ॥ 

পুনঃ প্রীয়তে তত্তাং কালাগ্্যাদিঃ শিবাহ্বকঃ 

যোনিঘুদ্রা পরাহ্ষ। বন্স্তস্তাঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ 

তন্তাস্ত বন্ধ-মাহেণ তন্নান্তি বন্ন নাধয়ে॥ 

_--শিবনংহিতা।, ৪3 ২০৮ 

প্রথমে পুরক-যোগ দ্বারা স্বীর মূলাধার পন্মে বায়ুর সহিত মনকে 

স্থাপন করিতে হইবে । গুন্ৃদ্বার ও উপস্থের দধ্যবর্তী স্থানকে যোনিযগুল 
বলে। এই বোনিস্থান আকুঞ্চিত কর্রির। ধোনিমুদ্রা নাধনে প্রবৃত্ত হইবে । 
এই যোনিমগ্ডলকে ব্রগযোনিও বলা ঘায়। এই ত্রঙ্গষোনি মধ্যে 
বন্ধুকপুষ্পনদৃশ রক্তবর্ণ, কোটিহ্থধ্যের হ্যার তেজোময় এবং কোটিচন্্রে 
স্যার স্থুশীতল স্থিরতর কন্দর্প নামক বারু আঁছে। তাহার উদ্ধভাগে 
বহ্ছিশিখার স্তার জুক্মম চৈতন্যস্ববূপা প মাকল1 (কুগুলিনী শক্তি । আছেন। 
সাধক এইবণ ধ্যান করিরা, পরে আত্মা নেই পরমা-কল। কুগুলিনীশাক্ত 
কর্তৃক পরিব্যাপ্ত ও একীভূত হইয়া! আছেন, তাহাই চিন্তা করিবেন। 
তৎপরে নাধক কুস্তক-ঘোগগ্রভাবে বাুর সহিত এ কুগুলিনীশ্তি 
্বয়ভুলি্, বাণলিদ্, ইতরলিত্দ এই লিঙ্গত্রয় ভেদ করিয়া! সুবুয্লানাড়ীর 
রক্মমধ্যদিয়! ব্রহ্মমাশে গমন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবেন। 
এইরূপে কুগুলিনীশগ্ডি অকুল-স্থানে (শিরঃস্থিত অধোগুখ নহভ্রদল- 
কমলকণিকাঁ মধ্যে) উপনীত হইয়া বিনর্গস্থিত দিবা কুলামৃত পান 
করিতে থাকিবেন। এই কুলামৃত পরমানন্দমর, গেত-রক্তবর্ণ (বধ 
বুজোমর ) ও তেজঃনম্পন্নঃ ইহা হইতে দিব্য স্থধাধারা বর্ষণ হইংভিছে 
কুণডলিনী এইরূপ দিব্য কুলামৃত পান করিহী পুনর্বার কুলম্থানে 
( মূলাধারপন্নস্থ ব্র্গবোনি মণ্ডলে ) প্রত্যাগমন করিবেন। কুল-কুগুলিনী- 








শক্তির এইরপ গদনাগমন প্রাণারাদ দাত্রাযোগেই করিতে হইবে। বেই 
মূলাধারপন্সে কুল-কুগুলিনীশন্তি গাআ্ার প্রাণস্বরূপা হইরা আছেন । 
এইরূপ গমনাগমনের পর হি এ কুগুলিনীশক্তি কালাগ্্যাদি শিবাঁদ্ক 
ব্রঙ্ষবোনিতে প্রলীন হইতেছেন, ইহাই চিন্তা করিবে, ইহারই নাম্‌ 
ঘোনিদুদ্।। ইহা! নকল মুক্তার শ্রেষ্ট? ইহ'র কন্ধদাজ্রেই সাধক, এন 
কোন বিষর নাই, যাহাতে নিদ্ধিলাভ না করিতে পারেন । 


গীত্ব। গীত্ব! পুনঃ পীত। পতিভে। ধরণীতলে । 
উথার চ পুনঃ গীত্বা পুনজ্জন্ম ন বিছ্াতে ॥- তন্তরবচন 
-ধোনিদুদ্রাবোগে এইরূপে পুনঃ পুনঃ কুগুলিনীশক্তিকে কুলাদূত 
পান করাইলে নাধকের আর পুনক্গন্ম হর ন]। 
বোগিবর গোরক্ষনাথের মতে যোনিমুদ্রা এইবপ 
নিদ্ধারনং মানাগ্ত কণ্চক্ফুর্ণাবাদুখছ্‌। 
অন্ুষ্ঠতঙ্জনীমধ্যানাঘাদিভিশ্চ নাধরেৎ ॥ 
কাকীভিঃ গ্রাথং নংকৃন্য অপানে যোলযর়েসতঃ | 
বটচক্রাণি ক্রমাণ ধ্যাত হু হসদধুনা সবীঃ | 
চৈতন্যমানর়েৎ দেবীং নি্রিত। বা ভূজদ্িনী । 
জীবেন সহিতাং শল্ভিৎ বমুখাপ্য করাছুছে ॥ 
শক্তিমরঃ স্বয়ং ভূত্বা পরঃশিবেন নঙ্গ রি | 
নানান্খং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখ্‌ 
শিবশক্তি-নমাবোগাঁদেকান্তং ভূবি ভাবরেৎ | 
অনিন্দশ্চ স্বরং ভূত! অহং ব্রদ্দেতি নম্তবেৎ | 
যোশিমুদ্রা পর! গোপ্য। দেবাঁনাঘপি ভুল্লভী | 
নক্ৃভলাভ/ৎ নংনিদ্ধিঃ সমাধিস্থঃ ন এব হি॥ 
- গোরক্ষনংহিতা১ ৮২-৯৪ 


ব্রহ্মযোগ ] জ্ঞানী গুরু টন 


৮৬পপাি। 











প৯৫ি পাস পাপা পা পাপসপসিপাস পা পরি লা পাপা সিরা পাতা সপাসিপসিশাসপি 


সাধক নিদ্ধাননে উপবিষ্ট হইয়। ছুই হস্তের অছুষ্ঠর দ্বারা কর্ণছর, 
তর্জনীদর দ্বারা চক্ষুত্ঘয়, মধ্যমাদ্বর দ্বার! নানিকাবিবরদ্বর এবং অনাঁমিকা- 
দ্বয় ও কনিষ্ঠাসুলি ছুইটা দ্বারা মুখবিবর রুদ্ধ করিয়া, কাকীঘুত্রা দারা 
অর্থাৎ ঠোট দুখানি কাকচঞ্চুর স্যার সরু করিয়া প্রাণবারুকে মাকর্ষণ 
করিয়া অপাঁন বায়ুতে যুক্ত কর্রিবে। তৎপরে শরীরস্থ ষটচক্রকে ধ্যান 
করিরা “হু'হংন” এই মন্ত্র দ্বার! নিত্রিতা ভূজদ্দিনী দেবীকে অর্থাৎ কুল- 
কুগুলিনীকে নচৈতন্য করিয়া জীবাজ্মার নহিত শক্তিকে শিরস্থিত নহত্রদল 
পন্ধে উথ/পিত করিবে । সুধী ব্যক্তি আপনাকে শক্তিঘর় ভাবনা করিরা এ 
কমলকণিকা। মধ্যে পরম্পুরুবের সহিত সম্মিলিত হই! ভ্ত্রীপুরুষের স্যার 
সঙ্গমানক্ত হইবেন, এবং আপনাকে আনন্দময় ও পরমসূখী চিন্তা করিবেন। 
এইবপ চিন্ত! করিতে করিতে “আমিই ব্রহ্ম” এইবূপ জ্ঞান হইবে, তাহা 
হইলেই ঘোনিমুদ্রা. সিদ্ধ হইল। এই ঘোনিণ্দ্রা অতিশয় গোপনীয়, 
দেবগণও উহা লাভ করিতে পারেন না। এই মুদ্রা একবার ছাত্র 
করিলেই সম্পূর্ণ নিদ্ধি হয় ও সমাধিস্থ হইতে পাঁরা বায়। 

নমাধিভঙ্গ হইলে পর যোগী অন্তর্বাহ্থে আর ভ্রান্তি দর্শন করেন না, 
তাহাই প্রকুত ব্র্গজ্ঞান ৷ 

এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এবং শ্রেষ্ট । নারীনহবাপকালে শুক্র- 
বহির্গমন নময়ে শরীর ও মনে যেমন অনির্দেষ্ঠ আনন্দ অন্গুভব ও অব্যন্ত 
ভাব হইয়া থাকে, সাধক সমাধিকালে তদপেক্ষা কোটি কোঁটি "গুণ অন্দিক 
আনন্দ অন্থভব করিয়! থাকেন। শরীর ও মনের নে অব্যক্ত অপুর্ব্বভাব 
ব্যক্ত করিবার উপার নাই। 


ব্রন্মযোগ বা ভূতশুদ্ধি সাধন 


ভূতশুদ্ধিযৌগেও কুলকুণ্ডলিনী উত্থাপিত হইব্রা থাকেন। নিত্য জপ- 
পুজাদিতেও ভূতশুদ্ধি করা একান্ত.আব্হ্যক। ভূতশুদ্ধি না করিলে কোন 


৪৮ 
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০০৮ ০৮৮০০পপশাপশাপপপাপশাপপপীতলাপপপ্পীপপিশপপীা্শপিপাপাপা বালান পী্পিপি্পা পাল পলিপ পান 
৮ ৮৬পাপাপাশ, 


কাব্যেই অধিকার হর না। কিন্তু লক্ষ লোকের মধ্যে এক বক্তিও প্রন্কত 
ভূতশুদ্ধি জানেন কিনা বন্দেহ। ইড়| বা পিহ্দলার পথে হুইবে না ) স্যু্পা- 
পথে দেহের দদন্ত তত্ব, সমস্ত বৃত্তি এ কুগুলিনী শক্তির নাহায্যে নর্বাতো- 
ভাবে একমুখী করাই ভূতশুদ্ধির দুখা উদ্দেশ্ঠ। হুন্বররূপে প্রাণারাম 
অভ]ান ন। থাকিলে, কেহই ভূতশুদ্ধি করিতে বম্থ হইবে না । 

পূর্ব্বে উক্ত হুইরাছে বে, পরত্রন্ধ এক এবং অদ্বিতীয় হইয়া ব্রঙ্গানন্দ 
রন উপভোগ করিবার জন্য শিব-শক্তিরূপে ব। পুক্ুব-প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত 
হইয়া স্থট্টি বিস্তান করিরাছেন। এক্গণে শিবশক্তিভাব পরিত্যাগ করির! 
কেবল পরব্রদ্মভাব অন্গভব করিতে হইলে সেই শিবশন্তিকে বা পুরুব- 
গ্রকৃতিকে একত্র করিরা পুনর্বার চণকাঁকার (ছোলার মত ) এক আবরণ 
মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে, তাহা না পারিলে আর পূর্ণব্রঙ্গ জ্ঞান হইবে 
না, আজন্ম প্রকৃতি-পুরুষজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে হইবে । এজন্য ত্র্গজ্ঞান- 
পিপান্থ ব্যক্তি বত্বের সহিত ত্রঙ্গতত্ নাধন করিবেন । প্ররুতি-পুরুৰ একত্র 
করার নাম ব্রহ্গতত্ব। যথা 








মুলাধারে বে শক্তিঃ নহআারে সদাশিবঃ। 





তরোরৈক্যে মহেশানি ব্রঙ্গতত্ব তছুচ্যতে ॥--তন্তবচন 

__মুলাধারকদলস্থিতা কুগুলিনীশক্তির নহিত নহস্রারস্থিত পর 
শিবের থে সা্মলন, তাহাকেই ব্রদ্ঘতত্ব বলে । 

ভূতশুদ্ধি যোগে এই ব্রহ্মতত্ব-নাধনের প্রণালী এইরূপ-_ 

নাধক আপন স্ুবিধান্গরূপ আনে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিরা 
মনঃ স্থিরের ন্য কিছুক্ষণ নাভিদেশে দুটি স্থাপন করিয়া বিয়া থাকিবেন 
তদনন্তর বাঁমে গণেশ ও দক্ষিণে গুরু কল্পনা করিরা তাহাদের প্রণাম 
করিবেন। অননুর সাধক স্বকীর অঞ্ধে উদ্তান পানিছ্বর (চিতভাবে হত্তদর) 
রক্ষা করিয়া প্রথমতঃ পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্ির, পঞ্চকর্দেন্ডির, মন," 


ব্রহ্মযোগ ] জ্ঞানী গুরু ৩২৯ 


সাপ পপ সস শ৮৮৮া১ এপাশ পাপা পীত পাশ পিাপিপিপা্পা্পং 





পাপন পলা এন তালা পাপা ৮ পে পাত 


বুদ্ধি এই সপ্দশের আধার জীবাত্মাকে মূলাধার-পনেস্থিত কুগুলিনীর 
নহিত একীভূত চিন্তা করি! মুলাধার-পন্প ও কুগুলিনীকে দানননেত্রে 
(ধ্যান দ্বারা) দর্শন করিবেন। পরে যং এই বারুবীজ উচ্চারণপূর্বক 
যোঁলবার জপ করিতে কৰিতে বাম নানিকার বারু আাকর্ষণ করিয়া 
মূলাধারস্থিত ব্রঙ্গযোনি-মধ্যে বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় বক্তবর্ণ, কোটি- 
গুর্যের স্যার তেজোমর ও কোটিচন্দ্রের স্যার সুপীতল থে কন্দর্প 
নামক স্থির বাঘু আছে, তাহাই উদ্দীপিত করিবেন। তৎপরে 
রং এই বহ্কিবীজ উচ্চারণপুর্বধক বত্রিশবার জপ করিতে করিতে দঙ্সিণ 
নাসিকার বায়ু আকর্ষণ করির। কুগুলিনীর চার্িকস্থিত বহ্ধি গ্রজলিভ 
করিবেন এবং অভিনিবিষ্টমনে চিন্তা করিবেন, কুগুলিনী কর্তুক পরিব্যাপ্ত 
ও একীভূত আত্মার যেপাপাদি কর্ম ছিল, তাহা অগ্নিদবার৷ ভন্মীভূত ও 
বাছু দ্বারা উড্ভিরা স্থানান্তরিত হইল। উক্তগ€ুকারে বাধু দ্বারা বন্ছি 
নমুদ্দীপিত হইলে হুস্কার দ্বার! কুগুলিনীর উথান করাইয়া হৃংন-মন্ত্রের ছ্বার। 
পৃথিবীতত্বের নহিত তাহাকে স্বকীর স্বাধিষ্ঠান চক্রে উত্তোলন কবির! 
স্থাপন করিবেন এবং তৰ্নঘুদ্রর তাহাতে সংযোজিত করিবেন । 
অভিনিবিষ্টচিন্তে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার হ্যায় কোন এক বিবয় চিন্তা 
করাকে ইচ্ছাশক্তি ( ৬1] ০:০০) বলে। সাধক নেই ইচ্ছাশক্তিকে 
মূলাধার-পদ্বস্থিত কুগুলিনীশক্তির উপরে অভিনিবঝিষ্ট কন্ধিলে, তাহাতে 
তাহার উদ্বোধন হর ।. যে ইন্দ্রিরের উপর মন সন্সিবিষ্ট করা বার, দেই 
ইন্ড্রিরশক্তিই তখন উদ্বোধিত হ্র--জাগিরা উঠে। কুগুলিনীও শক্তি, 
অতএন তীহার উপরে মনের অভিনিবেশ করিলে, তিনিও ভাঁগরিত। 
হন। তখন হুস্কার অর্থাৎ গম্ভীর স্বর বিস্তারপূর্ধধক ই এই শব্দ উচ্চারণ 
করিলে নেই স্বরাশ্রর করিয়া ইবি স্বাধিষ্টানে উঠির! পড়েন । আর 
“হংন” শব শ্বান-প্রশ্থানের মন্ত্র; এই হংন বা শ্বাৰ-প্রশ্থানের কেন্দ্রক্ছল 
মূলাধার, মূলাধার হইতেই উহা উদ্ভূত হ ত হইদা থাকে $ লং ইহা পৃর্থীবী ও 
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তাহার অবভানক, স্থৃতরাং এ শ্বান-প্রশ্বানে ও পৃথ্ীতব্রের বহিত নংঘুক্ত 
.ন। হইলে কুগুলিনী উঠিতে পারেন ন|। 
কুগুলিনীকে স্বকীর অধিষ্ঠানে স্থাপনপূর্বধক পৃথিব্যাঁদি তনবদদুদ্দরকে 
জলাদি তত্বে লীন করিবেন, গন্ধাদি দ্রাণের সহিত নদুদর পৃথিবী জলে 
লীন করিবেন । অনন্তর রপনার নহিত রন-জুল অগ্রিতে লীন করিবেন, 
তত্পরে বূপাদি ও দর্শনেত্্িরের নহিত অগ্রিকে বারুতে লীন করিবেন । 
তদনন্তর নশব্ আকাশকে অহঞ্কার-তত্বে লীন করিরা উহাকে বুদ্ধিতন্বে 
লীব করিবেন । তদন্তর বুদ্ধিতত্বকে প্রকৃতিতে লীন করিরা ব্রদ্দে এ 
প্রকৃতির ল়্ করিবেন । | 
কিরূপে এ পুথিব্যাদিতত্ব অন্য তন্বে লীন হর. তাহা কুগুলিনী উ্থা- 
পন ক্রিরাতে বগিত হইঘাছে। উক্ত প্রক্তিরা অবলদ্বন করিনা কুগ্ুলিনীকে 
নহস্ারে ল"্র। পরমপুরুষের সহিত সংবুক্ত ও একীভূত করির। তাহাদের, 
উভয়ের নামরশ্যভূত অমৃতধারায় নিজ শরীরকে প্লাবিত ও আনন্দধুক্ত 
ভাবনা করিবেন । এতদবস্থার সাধকের ব্রহতন্ব জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। 
অনন্তর “নোহহ” এই মন্ত্র দ্বারা লয় প্রাপ্ত হইরা কুগুলিনীর সহিত 
জীবাদ্ধ। ও চতুর্ববিংশ তত্বকে পুনরার স্বস্থানে চালনা করিবেন । 
শাস্ত্রে আরও কয়েক প্রকার ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে । কিন্তু তাহা 
প্রায়ই পুজাদিতে ব্যবহৃত হর। ব্রদ্মত্নাধনে উপরোকু প্রকার ভূতশুদ্ধি 
আশুকলপ্রদ। অতএব নাধকগণ উক্ত ভূতশুদ্বি-প্রণালীতে ব্রদ্মতন্ব 
নাধন করিবেন। পাঠকগণের অবগ'তর জন্য নিয়ে অন্য এক প্রকার 
ভূতশুদ্ধি লিখিত হইল, যথা__. | 
রমিতি জনধাররা বঙ্কিপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বান্কে উ্তানৌ করে কতা 
€লোইহমিতি মন্ত্েণ জীবাত্মানাং হদরস্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থ-কুল- 
কুগুলিস্তা সহ স্বযুগ্াবস্ম না, মুলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরকানাহত-বিশুদ্ধা 
জাখ্য-ব্চক্রা'ণ ভিন্বা, শিরোবস্থিতাধো মুখ-সহস্রদলকমল-কর্ণিকান্তর্গত- 
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৬৯৯৪ 





০৯৫৯৯ সস পিসি সপ ৯৫৯৪ ৯৫৯ সিসি সপ ৫৯ প৯পাপিসপসপিসিপসপাসপিসিপাসসিল সপ ৯৮৯৯৯ সপ 


পরমাত্মণি সংযোজ্য, তত্ব পৃথিব্যাপ তৈজোবাযুরাকাঁশ-গন্ধ-রূপ-রব- 
স্পর্শশব্দ নানিক -জিহবা-চক্ষু-স্বক-শ্রোত্র-বাক্‌-পাঁণি পাদ-বারুপন্থ-প্রকুতি- 
মনো-বুদ্ধযহম্কার চতুব্বিংশতিতত্বানি লীনানি বিভব্য, যমিতি বাযুবীজং 
ধূবর্ণৎ বামনানাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বাযুনা দেহমাপৃর্ধ্য 
নানাপুটোঁ ধৃত্বা তন্ত চতুঃঘাষ্টবারজবেন কুস্তকং কৃত্বা বামকুকিস্থকফতবর্ণপাপ- 
'পুরুষেণ নহ্‌ দেহং নংশোধ্য তন্ত দ্বাত্রিংশদ্বারগপেন দক্ষিণনানায়াং বাধুং 
'রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণনানাপুটে রমিতি বহ্ছিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্ব। তশ্ত যোড়শ- 
বারজপেন বায়ুন। দেহমাপু্য নাপাপুটে ধৃত্ব। তন্ত চতুঃবষ্টিবারজপেন 
কুস্তকং কত্ব। কৃষ্ণব্ণ-পাপপুরুষেণ নহ মুলাধারোখিতেন বহ্িনা দগ্ধ] তত্ত 
দ্বাত্রিবংশদ্বারজপেন বামনানয়া। ভম্মনা নহ বাসুৎ রেচবেৎ। ততঃ ঠমিতি 
চন্দ্রবীং গুরুবর্ণং বামনানার়াৎ ব্যাত্বা তণ্ত বোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্র 
নীত্বা নাসাপুটো ধৃত্বা' বমিতি বরুণবীভন্ত চতুঃষষ্টিবারজপেন ললাটস্থ- 
চন্দ্রাদগলিতস্্ধয়া! মাতৃকাবর্ণাত্িকয়া সমব্তদেহং বিরচব্য লমিতি পৃ্বিবীজং 
দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহ সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণেন বাবুং রেচরেৎ। ততে 
হংন ইতি মন্ত্রেণ জীবং ম্ব-্বস্থানে নংস্থাপ্য দেববূপমাত্মানং বিচিন্তরেৎ। 
প্রোক্ত ভূতশুদ্ধির সংস্কৃত অতি কোমল, সহজেই ভাব বুঝিতে পারা 
যায়, এইজন্য উদার অনুবাদ দিবার প্ররোজন বোধ করিলাম না। 
বিশেষতঃ মগ্প্রণীত “বোগীগুরু” পুস্তকে এইবপ ভূতশুদ্ধির বান্দালা অনুবাদ 
গদত্ত হইয়াছে এবং সকলের করণীর সহজনাধ্য ভূতশুদ্দিও লেখা হইর়াছে। 
কাহারও প্রয়োজন হইলে উক্ত পুন্তকে সহজনাব্য ভূতশুদ্ধি দেখিরা লইবেন 


রাজযোগ বা উর্ধারেতার সাধন 


সাধক প্রথমত কুগুলিনী উত্থাপনের যে কোন ক্রিরা অনুল্থন করিরা 
তাহাতে পরিপক্ক হইলে পর রাজবোগের প্রণালীতে উদ্ধরেতার নাধন 
-করা কর্তব্য। যোগশান্্রেও নেইরূপ.উপদেশ উক্ত হইর্রাছে | বা 


৩৩২, নী গুরু [ বাধন-কাণ্ডে 


২৮৯৯ সপসিস্পািসপিসিসিপসিসিপসিপিসপিসিপাসপিস পাস্পাসিপাসপিসি 





7. গূর্বাভ্যন্তৌ মনোবাতো সুলাধারনিকুগ্চনাৎ। 

পশ্চিনৎ দণ্ডযার্গন্ত শঙ্গিত্যন্তঃ গ্রবেশদে ॥ 

গ্রদ্থিত্ররং ভেদরিত্বা নীত্ব। ভ্রমরকন্দরদ্‌। 

ততস্ত নাদরেদ্‌ বিন্দু ততং শুহ্যালরং ব্রজেৎ 1 বোগশান্তর 

পুর্ব পর্ব অভ্যানঘোগে মুলাবার নিকুঞ্চন করির। মন ও প্রাণবারুকে 

পশ্চিম দণ্ডমার্গে স্থিত শঙ্িনী-নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিবেন। 
পরে টা অর্থাৎ নাভিদু'ল ব্রগগ্রদ্থি, হদ্দেশে বিঞুঃগ্রন্থি এবং ললাটে 
রুত্রগন্থি এই গ্রস্থিত্রম ভেৰ করিরা ভ্রণ্রকন্দর অর্থাৎ নহক্রারে উপনীত 
হ্‌ইরা, কমলকণিকা মধ্যে যে শক্তিনগুল আছে, তাহার অভ্যন্তরে 
তেজোমর বিনর্গাকাঁর বে দগ্ডল আছে, তছুপরি মধ্যাহ্ুকালীন সুর্যের 
স্যার তেজোঘর বিশ্ুদ্বস্ষটিকনদৃণ শ্বেতবর্ণ বে একটি বিন্দু আছে, * বেই 
বিদুস্থান হইতে নাদ (ও শ্রবণ করিতে করিতে করিতে শুন্তালরে, 
গমন করিবেন অর্থাৎ ননাধিস্থ হইবেন । 

অথবা সুলনংস্থানদুদ্বাতৈং সম্প্রবোধরেখ। 

সুপ্তা কুগুশিনীং নাম বিনতন্তনিভাক্কতিম্‌॥ 

্ববুগ্নান্ত-প্রবেশেন পঞ্চচক্রাণ ভেদরেছ। 

ততঃ শিবে শশান্ধেন উদ্ধং ণিশ্মলরোচিঘি 

নহম্রদলপন্ান্তঃস্থিতে শত্তিং নিয়োজর়েৎ ॥_যোগশান্ত্ 

মুলাধীরস্থিত বিনতন্তনদৃশী অতি সগ্মারুতি প্রন্প্তা অর্থাৎ নিত্রিতা 

কুগুলিনীকে রং এই বহ্িবীজ বলে সুলাধারোখিত বছ্ছি দ্বার প্রবোধিত 
অর্থাৎ জাগরিত করিরা৷ স্ুবুয্লানালনব্যে প্রবেশনানভ্তর পঞ্চচক্র অর্থাৎ, 

















শী 


এই ধিন্দুরূপী পরমপুরুবের সবিশেষ বৃত্তান্ত মতপ্রগীত “বোগীগুক, নামক পুস্তকে: 
লিখিত হইরাছে 1 বোগিগণ বোগবলে এই বিন্দু প্রত্যক্ষ করিয়া থাঁকেন। ইহাকেই 
ব্রঙ্গনাক্ষাৎকার বলে। 

সহম্রারে নহাপছ্ষে ভ্রিকোঁণ-নিলচান্তরে । 

বিন্দুরূপে দহেশীনি পরমেশ্বর ঈরিতঃ ॥-_লিঙগেশ্বর তন্ত্র 
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পপি 








পাশাপািপাশাএপাপিশাপর্পিপাপাপীপাপীপালা্পাপাতা লিপ পাএশাাাতাশিসাপ্জ 


ধিষঠান মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য এই পঞ্চচক্র ভেদপুর্বক 
হত্্দল কমলান্তর্গত শশান্কনদূশ নির্শলকান্তি পরমাআআা! পরমশিবের 
[হিত বংযুক্ত করিক্নে। 
অথ তৎস্থ্ধরা সর্ব্বাৎ সবাস্থাভ্যন্তরতন্থমূ। 
প্লাবরিত্বা ততো! যোগী ন কিঞ্থ্দিপি চিন্তরেৎ ॥ 
তত উৎগদ্যতে তন্ত নমাধিনিস্তরক্দিণী | 
এবং নিরন্তরাভ্যাসাৎ্ যোগসিদ্ি গ্রজারতে ॥-যোগশাস্ত্ 
তৎ্পরে স্ত্রীপুরুষের ন্যায় শিবশক্তির শৃর্ধাররনপুর্ণ বিহার হইতে 
থে সুধাক্ষরণ হইতেছে, দেই জুধাধারাদ্ার। বর্ধান্ব গ্রা্তি হইতেছে, 
এইরূপ ধ্যাননিবিষ্ট হইর়1 থাকিবেন | পরে আর কিছুই চিন্তা করিবেন 
না। তাহা হইলে নিস্তর্ধ অর্থাৎ নির্বাত জলাশরের স্যার নিশ্চলা 
সমাধি উৎপন্ন হইণে। এইরূপ নিরন্তর অভ্যান করিলে ঘোগনিদ্ধি 
হই! থাকে । 
মহাযেগী ম্হেশ্বরের বামদের নামক উত্তর-আন্না়ে ( উত্তরদিকস্থ 
মুখে ) এই 'রাজযোগ উক্ত হইরাছে। অধিশমাত্র নামক দাঁধক *াজযোগের 
অধিকারী । রাঁ৬যোগ বর্ধযোগের রাজা এবং টদ্বতভাববজ্িত। যথা-- 
. চতুর্থো রাজযৌগঃ স্তাৎ স দ্বিধাভাববজিতঃ। _-শিবনংহিভা ৫+ ৯ 
ভ্ঞানঘোগ, কর্মযোগ -ও ভক্তিঘোগ জই তিনটাই রাজঘোগের এক 
একটা অন্।. প্রাণারামাদি হঠযোগ রাঁজযোগ-নাঁধনের বিশেষ নাহাব্য 
করে, এইজন্য হঠযোগ রাঁজযোগের একটা সহজ উপায় বলিরা ঘোগিগণ 
কনক স্বীকূত হইরাছে। যাহার। লাধারণের স্যার প্রাণনংরোধরূপ 
বোগাভ্যানে অক্ষম, তীহারা কন্ম, জ্বান ও ভক্তির আশ্রর গ্রহণ করির! 
রাজযোগ বাধন করিবেন ।' কিন্তু ইহাতেও অধিকারিভেদ স্বীকৃত 
হইয়াছে । যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি নেই বোগের আশ্ররে নাধন 
করিবেন। ভগবান্‌ বলিরাছেন__ 


৩৩৪ শান গুরু [ নাধন-কাণ্ডে 


পাপা, ০৮০৬লশিশশাপশাপশাশাশশালাপাপানানপা্া্পল্পাপাপা্পালাশা পালা তাপ এ পাশার পা গা শপ পাপী শর পপা এ পঁ পপাাপি 
পিপিপি, িশিপাপিতা 


যোগান্ত্ররো মরা প্রোক্তা নৃথাৎ শ্রেরোবিবিত্নরা | 
জ্ঞানং বন্দ চ ভক্তিশ্চ নোপাযোহন্যোহিস্তি কু হচিৎ ॥ 
নিক্বিগ্রানাং জ্ঞানবোগো শ্যানিনামিহ কর্ন । 
তেঘনিব্দিপ্লচিন্তানাং কর্মবোগশ্চ কামিনাম্‌॥ 
বৃচ্ছযা মত্কথাদৌ ভাতশ্র্বস্ত ফঃ পুনান্‌। 
ন নিক্বি্নো নাতিনকে) ভক্তিযোগাহিন্য লিদ্ধিদঃ | 
তাবৎ কশ্নাণে কুব্ধাত ন নিব্বিগ্যেত যাবতা। 
মত্কথাশ্রবগাদে ব। শ্রদ্ধা বাবন্ন ভারতে ॥ 
স্বধশ্থাস্থো জন্‌ যজ্ঞৈরনাশীঃ কান উদ্ধবঃ | 
ন যাতি ব্বর্গনরূকো ঘগ্গ্তম সমাচরেৎ ॥ 
অস্মিলেোকে বর্তনানঃ সপন্মস্থোহনঘঃ শুচিঃ। 
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্পোতি মন্তত্তিৎ বা বদৃচ্ছরা | 
-_ভাগবত ১১১ ২০, ৬-১৯ 
_-আমি ননুয্যদিগের শ্রেরঃনাধন অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ 
চতূর্বর্গনাধন জন্য ভ্তানবোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মবোগ এই তিন প্রকার 
ঘোগের বিবর বলিয়াছি। তভিন্ন শ্রেযঃনাধনের আর কোন উপার 
কুত্রাপি নাই। এ তিনপ্রার যোগের মধ্যে বাহারা নিব্বিগ্ন অর্থাৎ 
ছুঃখদারক বোবে ধন্ম ও কর্ম বিষয়ে বিরক্ত তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগই. 
পিদ্ধিপ্রদ। আর কর্ম ও কর্শফল বিবণে বাহার! ছুতখবুদ্ধিশন্য অর্থাৎ কাদী 
বাহাদ্িগের নংনারভোগে তৃপ্তি জন্মে নাই, তশহাঁদের পক্ষে কর্খ- 
যোগই দিদ্ধি প্রদান করে। আর কোনরূপ ভাগ্যোদর বশতঃ 
আমার (ঈশ্বরের ) প্রনদ্ধে ধাহার নিতান্ত শ্রদ্ধা জন্মে এবং কর্্ ও 
ত্কলাদি বিষয়ে ধিনি বিরক্ত বা অত্যানক্ত ন। হন, ভক্তিযৌগই' 
তাহার পক্ষে দিদ্দিগ্রদ। যে পধ্যন্ত না কর্খাদি বিষে বিরক্তি 
সম, আমার কথ! শ্রবণাদি বিষরে অদ্ধা উপস্থিত না হয়, নে পরত 


(রাজযোগ ] জ্ঞানী গুরু ৩৩৫ 


পপাীবাপপিপপপাপাসালাপাতাপাপিপপিপীিপপালাপাপিীপীপ্প্পালিপীতীপাাপিপপা ০৯৮৭ ৮ পা পপাততপাত তালা পাপা পাতাল লী পা 





নিত্য নৈমিভিকাদি কশ্ম করিবেন হে উদ্ধব! স্ব-ধর্দে থাকির। 
: কামনা পরিত্যাগপুর্বক বদি কোনও ব্যক্তি বগ্জাদি াধন করেন এবং 
নিষিদ্ধ কর্মনকল ন| করেন, তাহা হইলে তিনি স্বর্গে অথবা নরকে 
গমন করেন না। নিষিদ্ধ কন্মত্যাগী স্বধন্মানুষ্ঠারী শুদ্ধচেতা ব্যক্তি, 
ইহলোকে বর্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হন বা ভাগ্যবশত; 
মদ্তক্তি লভি করেন। 
অতএব যে কোন প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাজযোগ সাধন 
করিতে পারিলেই বাঁধকের শ্রেযঃসাধন হইরা1 থাকে । তবে ধাঁহারা 
যোগণাস্তরান্র্গত রাজযোঁগ সাধন করেন, তাহাদের নেঁভাগ্যের লীনা. 
নাই। এই রাজবোগে দিদ্ধিলাভ হইলে নাধক উদ্ধরেতা ও জরামরণ- 
বজ্জিত হন। যথা-_ 
অভ্যাসাত্‌, স্থিরঃ শান্ত উদ্ধারেতাশ্চ জায়তে। 
পরমামন্দমগো যোগী জবামরণবজ্জিতঃ ॥-_যোগশাস্্ 
_-এই বাজযোৌগ অভ্যস্ত হইলে যৌগিগণ শান্ত, উদ্দরেতা ও 
জরামরণবঙ্জিত এবং পরমীনন্দমর হইরা থাকেন । 
অতএব আমি সাধকগণকে ঘত্বের রহিত রাজবোগ নাধন করিতে 
অনুরোধ করি । কেননা 
দত্তীত্রেয়াদিভিঃ পুর্ধং নাঁধিতোহং মহাজ্ভিঃ | 
বাজবোগে। মনোবাধুং স্থিরং কৃত্বা প্রবত্বতঃ ॥_ ঘোগশান্্ 
_দতাত্রের আদি মহাতুগণ মন ও প্রাণ স্থির করিরা বত্বের নহিভ- 
এই রূজিযোগ নাধন করিরাছিলেন। 


লাঁদহিল্দ্ুমআোগ হা ভ্রলীদ্ষ্য-হাঘধল 
শরীরস্থ, শুক্র-ধাতুকে অবিচলিত ও অবিকৃত রাখিবার উপারকে- 
ব্রহ্ধচর্ধয বলে । যথা 


জ্ঞানী গুরু [ নাধন-কাণ্ড 


রিনার 


বীর্ধ্য ধারণং ত্রচর্ব্যঘ1- পাতগুলদর্শন 
_ _বীব্যধারণের নাম ত্র্ষচধ্য | 
অতএব রর্ধাবস্থার মৈথুন বর্জন করির। বীধ্যধারণ কর্তব্য 1% 
শুকদেবকে অরুতদার থাকির। ব্রদ্দচন্যপালনের নানাবিধ উপদেশ 





৮ 


দির দেবধি নারাদ বলিরাছিলেন_ 
দন্দাপাম্বে ভূতেবু ঘ একে। রদতে মুনিঃ | 
বিদ্ধি গ্রজ্ঞানতপ্তং তং জ্ঞানহঞ্তো ন শোচতি ॥-মহাভারত 
__খিনি আপনার চতুদ্দিকে দাম্পত্যন্থথ-পরিতৃপ্ত অনংগ্য ব্যক্তিকে 
অবলোকন করিরাও তাহাদের মধ্যে স্রং একাকী অবন্থান ক্দিতে 
সমর্থ হন, তিনিই জ্ঞানতৃপ্ত । তাহাকে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে 
হর না। 
দন্দারামেবু বর্ধেবু ঘ একো রূমতে বুধঃ। 
পরেষামনুপধ্য।রংত্তং দেবা ব্রাঙ্গশং বিছুঃ 1-দহাভারত 
_ঘিনি আপনার চতুদ্দিকে দম্পতীদিগকে পরস্পর ভন্রক্ত দর্শন 
করিরাও আপনি হর্ধাশুন্ত হৃদরে একাকী বিহার করিতে পারেন, 
দেবতারা তীহাকেই ত্রাঙ্গণ (ত্রন্গজ্ঞ ) বলিরা নির্দেশ করিরা থাকেন । 
সঙ্গং ন কৃর্ধ্যাৎ গ্রমদাস্থ যন্ত্র যোগন্য পারং পরমাকরুরক্ষুঃ | 
মতনেবরা প্রতিলব্ধাআলাভো বদন্তি যা নিররদ্ারমন্ত ॥ 
যোপবাতি শনৈর্মার। যোষিদ্বেববিনিশ্মিতা। 
তামীক্ষেতাত্বনো মৃত্যুৎ তৃণৈঃ কৃপমিবাবৃতম্‌ 
_ভাগবত, ৩, ৩৮-৩৯ 
* মত্প্রণীত “যেগী গরু" পুস্তকে শুক্রধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্যক 


লিখিত হইয়াছে । ব্রপচব্য সম্বন্ধে নবিশে তত্ব জানিতে হইলে মত্প্রণীত “ব্র্গচধ্য 
-নাধন” পুস্তকথানি অবশ্য পাঠ | 


ধনাদবিন্দু যোগ ॥ ও জ্ঞানী গুরু? ৩৩৭ 


--যে ব্যক্তি যৌগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি 
কখনই রমণীর ' সাহচর্য করিবেন না; কারণ ত্রহ্ধপিদ্ধ বোগীরা। বলিরা 
“থাকেন, যিনি আমারি (পরমেশ্বরের ) বেব৷ দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইর়াছেন 
নারী তাহার পক্ষে নরকের দ্বারত্বরূপ ৷ দেবনিঙ্সিত প্রমদারূপিণী মার 
শুশষাদি দ্বারা অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে? কিন্তু জ্ঞানী 
তৃণাচ্ছন্ন কূপের স্তায় তাহাকে আপনার মৃত্যু বলির বিষেচনা করিধেন। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃঝ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন__ 

স্ত্রীণাং স্্ীসর্দিনাং সঙ্গং ত্যত্ী দূরত আত্মবান্‌। 
ক্ষেমে বিবিক্ত আবীনশ্িন্তরেন্সামতক্জিতঃ ॥ 
ন তথাস্ত ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চন্ি প্রন্গতঃ | 
যোধিৎনন্ধাৎ যথা গুংনো ষথ। তত্নদিনদ্দতং ॥ 
্ - ভীগবত ১১১ ১৪১ ২৯-৩০ 
আন্মবান্‌ ধারব্যক্তি স্ত্রীগণের এবং ভ্ত্রীর্দিগণের বর্ঘ দূর [হইতে 
পরিত্যাগ করিয়া ভরশূন্য দেশে একাকী অবস্থিত থাকিয়া আলম্ত 
পরিত্যাগ করতঃ পর্দা আমাকে (পরমেশ্বরকে ) চিন্তা করিবেন। কারণ 
স্ত্রী ও স্ত্রীন্দী ব্যক্তির সাহচর্যে তাহার যেরূপ ক্লেশ এবং বন্ধন উপস্থিত 
হুর, অন্ত কিছুতেই নেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। 

জ্ঞানযোগের অ্রে্াধিকারী শ্রম শঙ্গরাচার্ধ্য তাহার পরশিবরমালা” 

গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিরাছেন-- 
কিমন্র হেয় ?--কনকঞ্চ কান্ত । 

ুযুক্ ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ বস্ত ত্যাগের ঘোগ্য ?-ধন ও স্ত্ী। 

| কা শৃঙ্খল প্রণভৃতাৎ হি? ?-- নারী ] 

জীবের দুশ্ছেন্চ বন্ধন কি?-স্ত্রী। ূ 

. ত্যজ্যং হুখং কিং?- রম্ণী-প্রস্ঃ | 
কোন্‌ স্থথ নম্যক্রূপে পরিত্যাগের যোগ্য ?_ স্ত্রীনভোগ । 


২ ্ 











৩৩৮ 7. জ্ঞানী গুরু [ সাধন-কাণ্ডে 


পাপ বালী পাপন পি পা শা 





পাপা 





পাতাল পীশপিপিশপাপাপীীপীিপ পাশাপাশি 


দ্বারং কিদাহো নরকন্ত ?-নারী। 
নরকের দ্বার কি 7_নারী। 

সন্মোহরত্যেব সুরেব কা?-ন্ত্রী। 
সুরার স্যার মনুত্যকে কে উন্মত্ত করে ?- ন্ত্রী। 

বিজ্ঞান্সহাবিজ্ঞতমোইস্তি কোবা ? 

নাধ্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো বঃ। 


এই জগতে বিজ্ঞ হইতেও মহাবিজ্ঞতঘ কে ?--বাহাকে পিশাচ 
রূপিণী নারী বঞ্চন! করিতে পারে নাই ! * 
অতএব ধিনি ব্রহ্গচধ্য-বৃত্তি বশ্যক্রূপে পালন করেন, শাস্তান্ুনারে 
তাহার ত্রদদলোক বা মোন্প্রাপ্তি নির্দিষ্ট হয়| স্বয়ং মহাদেব বলিঘাছেন-- 
উদ্ধরেতা ভবেদ্‌ বস্ত ন দেবো ন তু শানুষঃ।-জ্ঞাননক্ষলনী তন্ত 
তিনি মন্ত্যলোকবানী হইয়া দনুম্তপদবাচ্য নহেন। তিনিই প্রকৃত 
দেবতা । কেননা 
্রহ্গচধ্য গ্রতিষ্ঠারাং বীধ্যলাভঃ 1--পাতথ্ুল দর্শন ২, ৩৮ 
্র্চর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীধ্য লাভ হর। অর্থাৎ ত্রহ্মচর্যে গ্রতিটিত 
ব্যক্তির দেহে ব্রন্ষণ্যদেবের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইরা থাকে । পোকা 
কথার-ত্রহ্গচরধ্য পালন করিলে স্বতঃই ব্রন্গজ্ঞান বাঁ তনুজ্ঞন প্রকাশিত 
হ্যূ। 





স্* এস্থলে নারীগণকে যেরূপ পুরুষদিগের সাধনের অন্তরায়রপে বর্ণনা করা হইয়াছে 
পুরুষদিগকেও পক্গাস্তরে স্বীদিগের বাঁধননম্বদ্ধে তত্রদ জীনিতে হইবে । নতুব! শীস্ুকীরগণ 
যে পুরুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নারীগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে । 
কারণ তাহা হইলে তাহারা! স্ত্রীকে গৃহের শ্রী, পুরুষের সহধর্ষিনী এবং শরীরের অর্জাংশরপে 
কখনই বর্ণনা করিতেন না। অধিক কি, আাগসশাস্তে নারীমাতকেই দেবীরাপে দেখিবার 
উগদেশ আছে) বিশেকতঃ ধিনি সর্বত্রই ঈশ্বরের অস্তিত দেখেন, তিনি কাহাঁকেও ঘৃণা 
করিতে পারেন ন।। তিনি কি স্ত্রী কি পুরুষ সমন্তই ব্রহ্ষময় বলিয়া জানেন । 


॥ 
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নন 





এক্ষণে দেখিতে হইবে, কি করিলে, নশ্যক্‌ ব্রহদচর্যবৃতি পালিত হর 
পরম যোগী যাজ্বন্ধ্য বলেন, | 
কম্মণ। মনন। বাচা বর্বাবস্থাজু অর্ধ] । 
সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ্র্নচ্ধ্যং প্রচন্্যতে ॥ 
- যোগী যীভ্ঞবন্থ্য ১, ৫২ 
-_কন্ম, মন ও বাক্য দ্বার! বর্বতোভাবে মৈথুনেচ্ছা পরিত্যাগ করাকে 
ব্রহ্মচধ্য বলে। 
ব্রহ্ষচধ্যপালনের অন্য কোন লক্ষণ বা কাধ্য বর্তমীন ন। খাকিলেও বে 
নকল .ব্যক্তি চেষ্টা ও যত্্ দ্বারা কেবল মাত্র মৈথুন পরিত্যাগ করিতে 
সক্ষম হন, শান্্রকারগণ তাহাদিগকে প্রক্কত ব্রঙ্গচারীরূপে নির্দেশ করিরা 
থাকেন। কেবলমাত্র স্ত্রীনহবাসকে মৈথুন বলে নাঃ উহা বা 
অষটলক্ষণযুক্ত | যথা 
ব্ুর্ণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্ভাষণম্‌। 
সঙ্কল্পোহধ্যবনার্শ্চ ক্রিয়ানিম্পত্তিরেব চ॥ 
এতন্মৈথুনমন্টাঙ্ং প্রবদস্তি মনীষিণঃ। 
বিপরীতং ত্রহ্গচরধ্যমনষেং যুমুক্ষুভিঃ 1- দক্ষস্থৃতি, ৭, ৩২7৩৩ 
_ কামপ্রবৃত্তি নহকারে রম্ণীর স্মরণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গুহ 
কথন, মনে মনে লক্বপ্প, উদ্যোগ এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি, এই আটটীাকেই 
পণ্ডিতের মৈথুনের অষ্ট অন্দরূপে উল্লেখ করিরাছেন। ইহার বিপরীত 
অর্থাৎ বর্জন করাই ত্রন্দচর্ধ্য, সুতরাৎ মুসুক্ু ব্যক্তি চেষ্টা ও ঘত্বের নহিত 


এই অষ্টবিধ মৈথুন পরিবজ্ৰন করিবেন । 


বাহার এব্সপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে বে, “জীবন বার ঘাইবে, তথাপি 


ইন্দ্রের বশীভূত হইরা কখনই ধর্মরপথ উললজ্বন কৰিব না, জীবিত থাকিতে 
কখনই জিতেন্্রিরতা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিব না”, তিনিই ত্রহগচরধ্যবুতি 
'পালনে বমর্থ হইয়া থাকেন। এই ভিতেভ্রিরতা-বৃতি সহজে লাভ কর! 


৩৪ জ্ঞানী গুরু ... [সাঁধনকাণ্ডে 


১৩তাএালিলাততপপাপাীপীপিশীর পাবাশিপানাপাসাদিনক্লী পাপী পাতা তাত াালী পালা কে পাপা পািস্পি পিপাসা কাশী পা 


যার না। ত্রক্গগতগ্রাণ না হইলে, জিতেজ্ছির হা ঘাঁর লা. এমন 
অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যার যে, ইন্দ্রিরপরিতৃপ্তিতে একেবারে 
বিমুখ, কিন্ত মনের কলুষ ক্গালিত করে নই। লোকলজ্জার বা ধর্দের 
ভাণে, লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভাশার বংবতেন্দরিয়ের স্যার কার্য 
করে, কিন্ত ভিতরে ইন্দ্রের প্রব্গ দাহ। ইন্্িরণর ব্যক্তি হইতে এইরূপ 
সাধুমহাত্মাদের প্রভেদ বড় অর, উভর্বেই তুল্যরপে হইলোকের 
নরকাগ্িতে দগ্ধ হইতেছে। ইন্দ্রির পরিভৃপ্তি কর বা না কর, বন ভ্রথেও 
মনে ইগ্িরিপরিত্ৃপ্তির কথা আিবে না, খন ধর্শরক্ষার্থ ইন্্রির চরিতার্থ 
করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষর ব্যতীত সুখের বিষর বোধ হইবে 
না, তখনই বুঝিতে হইবে গুরুত ইন্দ্রিরদংঘম হইয়াছে । নতুবা লোক 
দেখান সাধুতার ভাণ কোন কার্ব্যকত্ী নহে । ভগবান্‌ বলিরাছেন-- 
কশ্েব্দ্িরাণি নষম্য য আন্তে মননা ন্মরন্। .. 
ইন্জিরার্থান্‌ বিস্ঢাত্ঝ! খিথ্যাচারঃ ন উচ্যতে ॥-- গীতা ৩; ৬ 

যে ব্যক্তি বর্শেন্দ্িরনকলকে নংঘত করিঘ়া মনে মলে ইল্রিয়ের 
বিষর নকল ক্মরণ করে, নেই মুঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়। কথিত হয়? 

অতএব মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্িরগণকে বশীভূত করিয়া নারী-নহবানাসক্তি 
পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ্রক্মচরধ্যনাধন হয় নাঁ। (সোজা কথার, 
সর্ববতোভাবে অষ্টাঙ্গ মৈথুন বজ্জন করাই ব্রহ্গতধ্য ৷ যখন ভ্রীনহবানের 
ইচ্ছ মনোমধ্যে একেবারে উদর হইবে না, তখনই জানিবে প্রকৃত ত্র্গচধ্য 
বাধন হইয়াছে। 

প্রথমে দেখিতে হবে, পুরুবের রমশী-নস্মিলনের ইচ্ছা এত প্রবল 
কেন? যেমন রোগৌৎ্পত্তির কারণ নির্ণর না করিঝা কখনই রোগের 
সুলোচ্ছেদ করা যার না, তদ্রুপ ভ্্ী ও পুরুবের সম্মিলন আকাজ্জীর কারণ 
অব্ধারণ না করিলে দে আকুল আকাজ্গ রোধ করা বার না। এই 
জগতে এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে, ষদ্বার। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন 
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রর নারে ররর রে 


ঘটয়া থাকে । মহ্দাদি অণু পর্যন্ত নমন্তই এক নিরমে গাথা । নেই 
আকুল আকর্ষণশক্তির বলে মানব কামের অনল উত্তেজনা বুকে করিয়া 
ছুটাছুটি করে__নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি আকাজ্জার শতবাহু 
লইয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রধাবিত হয়, স্্রী-পুরুৰ পরস্পরের প্রতি 
অন্গুরক্ত হইয়া গড়ে। এত আকাঙ্া, এত উচ্ছান বোধ হ্ঘ আর 
কিছুতেই নাই। ইহার প্রত কারণ এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন 
জন্য ঘে শিশ্মল আনন্দ, প্রকুৃতি-অংশ-নস্তৃতা রমশীর উপরে পুরুষ নেই 
মিলন আনন্দের অনুভূতি স্মরণ করিরা ছুটিয়া পড়ে। আর প্রকৃতির 
থে রন উপভোগ করাইবার বাসনা, দেই বাসনাতে রমণী পুরুষে আনক্ত 
হয়। এই সম্মিলনশক্তিই পুরাণের মদন, তাই তাহার অন্য নাম 
মননিজ। অর্থাৎ এই নম্মিলন-ইচ্ছ। মানবের মন হইতে জন্মে, তাই 
মদনের নাম মননিজ। এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করা ঘাউক। 

স্্টির পূর্বে প্রক্কতি-পুরুষমুন্তিহীন কেবল এক জ্যোতি মাত্র ছিল। 
সুষ্টির আরভ্তকালে নেই সর্ধব্যাপী জ্যোতিঃ আত্ম! অভেদভাবে নাদ বিন্দু 
রূপে প্রকাশমান হন। নাদ ও বিন্দু নগ্তণ শিব শক্তি (বথা-'বিন্দুঃ 
শিবাত্মকো শক্তিনদ*) ইত্যাদি । বিন্দু পরশ শিব আর পরা গ্রক্কতি 
আগ্যাশক্তিই নাদরপা এই নাদবিন্দুঘোগেই ক্ষ্িবিস্তান হইরাছে। বথা_ 

বিন্দুঃ শিবো৷ রজঃ শক্তিকুভরোর্সেলনাৎ শ্বরমূ। 
্বগ্রভৃতানি জারনে স্ব-শক্ত্যা জড়রূপরা )--শিবনংহিতা 

-_বিন্দুরূপ শিব ও রজৌরপী শক্তি, উভরের মিলন হঃতে অড়বপা 
ঈশ্বরের স্বশক্তি দ্বার! জীবের উৎপত্তি হর। 

এইভন্য রজঃকে মাতৃশক্তি ও বিদ্দুকে পিতৃশক্তি বলে । এই মাতৃশস্তি 
ও পিডশক্তির নংযৌগে জীব প্রবাহ অব্যাহত বৃহিয়াছে। এই নশ্মিলন 
দ্বারা স্থষ্ট, স্থিতি ও লরকাধ্য সম্পন্ন হইতেছে । | 

এই মাতৃ-পিতৃশক্তিই জীবের স্ত্ীত্ব ও পুরুবত্ব। ইহা দ্বারাই স্ত্রীদেহ 








তং জ্ঞানী গুরু [নাধন-কাণ্ডে 


২০২০৯৮১৯৮৯৯ সিসিউিসিসিসিসিসিশিসিস্পিসিসপিপিস্পিস্পা সিএরসসিএসিপ পাবি পঠিত পি পিসি 
৯৫১৩৯সপিস্পিসপিসপিসিস্পস্রি সিসি 


পুরুষদেহ নির্িত হইরাছে। নংদারে বত শক্তির পরিচয় গাওয়া ঘার 
তত্সমন্তই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব । এই দুইটী শক্তিই পরস্পরের ভাবাভিভব 
চেষ্টার বা আত্মলীভের উদ্দেশ্তে পরস্পরে আলিদ্দিত হইর! নানাস্থানে 
নানাভাবে বিকশিত হয় এবং তদ্বীরা নিখিণ ত্রন্দাণ্ডের সুষি, স্থিতি 
লরকার্ধ্য সম্পন্ন করে। আসি কিন্ত গ্রাণিজগতের স্ত্ীত্ব ও পুরুবত্বের, 
কথ। আলোচনা করিব। | 

যেস্্রীত্ব ও পুরুবত্বের কথা বলা হইল, তাহারা আপনার অস্থি 
রক্ষা ও পরিবুদ্ধির নিগিন নর্ধদাই পরস্পরের বন্মিলন চেষ্টা করিতেছে। 
তদ্বারা উভর্বেরই তেজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । নেই ওজদ্বিনী 
শক্তিদ্বরই নানব-মানবীকে একীভূত করে। লৌহখগুদরে পরিস্ষুরিত 
বিরুদ্ধ চুম্বকশল্ভিম্বর বেমন পরস্পরের ম্মিলনের ইচ্ছার জলদিত লৌহ- 
দ্বরকে সর্ষে করিরা সম্মিলিত হর, ভ্্রী পুরুবের উদ্দেলিত স্ত্রীত্ব এবং পুরুবত্ 
শক্তিও সেইরূপ নিজ নিজের আশ্রিত ভ্রী ও পুরুষের হনোবৃভিকে বঙ্গ 
লইয়! একত্র হর; তন্বারা আন্গৃভবিক দৃ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের ঘনোদনের 
একত! পরিলক্ষিত হর। তাই বেদে ন্বাণী হোতা, স্ত্রী গুত্িক্‌, স্বামী 
চিদাধার, স্ত্রী বিখ-প্রকতি । পুরুব সন্যান, ভ্্রী শিক্ষী, অভীষ্টদেবতা, জন্স- 
নংদার-মৃত্যু-কারিণী ; , পুরুব জ্ঞান, ভ্্রী প্রেম) পিতৃ-অংশ উদানীন 
কেবল জীবনের উন্সেষক, আর মাত-অংশ দেহ স্থষ্টকারক - কর্বকল- 
ভোগ-গ্রবর্তক। স্ত্রীশক্তি হইতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, ভ্্রীশক্তি লইয়া 
মান্য বংনারী হর, স্বষ্িপ্রবাহ গ্রবর্তন করে, আবার ভ্ত্রীশন্তিতেই 
ধবংনপ্রাঞ্ধ হর । 

ত্রী-পুরুবের সংমিলনের ছুইটা উদ্দেন্ঠ দেখিতে পাওয়া! যার এক 
সিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয় আন্মনস্পৃপ্তি। মানুষ স্থথ চা_- 
কেবল মান্বই বা বলি কেন, জগতের জীবমাত্রই স্থখ চার । সুখপ্রাপ্তির 
 অস্ঠতম নাম আত্মসম্পৃত্তি। ভ্রী-পুরুবের নংমিলনজরনিত ইত্ত্রিরিক জুথে 
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শা এ পাপা পা কা পণ সা ৩৯ পাস পাপ পিসি শস্পিসপাসিপসপািপাসপপাসিশ 
৯ পাপা পাপা পাট পা্িপিসিপাপাছিপসিপাসিপাছি 


নে পূর্ণ সুখ নাই। নে হুখ ত অন্পক্ণস্থারী এবং গশ্চারীপপ্রদ। 
আতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি বিভক্তভাবে ক্রির! করিতেছে, ক্রিয়াবিশেৰ অব- 
লবন. করিয়া এ ছুই শক্তির মিলনে আত্মনম্পুত্তি লাভ হইয়া থাকে, তখন 
মান্য পুর্ণ হর। পূর্ণ হইলে জগতের বে প্রধান আসক্তি নর-নারীর 
মিলনেচ্ছা, তাহা দূরীভূত হইন্না যার । কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে 
হইবে, ম্বতৈ আয়ু ও বল বুদ্ধি করে, আবার অস্বাভাবিক ভোজনে 
উদরে গীড়া জন্মে, তদ্রপ স্ত্ী-পুরুষের বর্ধমিলন-ক্রিরাও জ্ঞানে সহিত 
. নংনাধিত না হইলে আত্মনম্পূর্তি দুরের কথা--আত্মহত্যাই হইয়া থাকে । 
তবে যে কোনরূপে স্থায়ীভাবে তাহাদের মিলন করিনা লইতে পারিলে 
আর এ মিলনেচ্ছা আনক্তিতে পরিণত হর না । 
ন্লীজাতির উপরে পুরুষের থে আকুল আকর্ষণ, যে উন্মাদ কামনা, 

তাহা কেন হয়, বোধ হর নকলেই বুঝিরাছেন। কাঁট-পতদ্দ হইতে 
মনু পর্য্যন্ত সকলই ঘাহাঁর প্রবলাকর্ষণে আকধিত, বে নাতৃশক্তি ও 
পিভৃশক্তি মিলন আশার উন্মত্ত, তাহা কি মনে করিলেই পরিত্যাগ 
করা যার? যাহারা আতুসম্পৃত্তি লাভ না করি? নাণী পরিত্যাগ করে, 
তাহাদের পতন অনিবাধ্য ১ দিন কতক পরিত্যাগ কৰির থাকিলেও 
আবার আক্তি জন্মে। বিশ্বামিত্র খধির তপশ্যার মজ্জাগত হইরা শ্রাণটি 
মাত্র ধুক্‌ ধুকু করিতেছিল, সমস্ত বৃতিকে তিনি পরিত্যাগ করিরাছিলেন, 
" কিন্তু হঠাৎ কোন অশুভ মুহ্র্তে মেনকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিগুলি 
জাগিয়া উঠিল,-খধির পতন হইল। তাই অধুনাতন কোন কবি 
বলিয়াছেন--' 

বিশ্বামিত্র-পরাশির-প্রভৃতরো ঘে চাম্পর্ণাশনঃ 

তেহপি স্ত্রীমুখপন্কজং সুললিতং দৃষ্টেব মোহং গতাঃ। 

শাল্যন্নৎ বন্বৃতং পরোদধিবুতং যে ভূগ্ধতে মানবা- 

স্তেষামিজ্দ্িরনি গ্রহো যদি ভবে গন্থুত্তরেখ নাগরস্‌ ॥ 
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পাপা 
, ১৬৬ ৩পপপসাপপপাশাপাশপাপাপপাপিপাপিপাা্তাাপাপাপিপপিাপপাকপপা পাাপাপাপপপাপপাপিপাপ পাপা ূ 
০ 


 বিশ্বাধিত্র, পরাশর প্রভৃতি ঘে নকল মহবিগণ জল ও পত্র খাইরা 
জীবনধাঁরণ করিতেন, তীহীরাঁও যখন ভ্রীর দুখপন্স দর্শন করিরা আনন্দে 
ঘোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন স্বৃতপংবুক্ত শালি-অন্ধ এবং দি দুগ্ধ 
ভোজন করিব অন্য মানবগণ যদি ইন্দ্ির়নিগ্রহ করিতে পারিত, তবে 
পদুও নাগরলজ্ঘন করিতে সমর্থ হইত। 

কথাটা আধুনিক হইলেও ভাবিবার বিবর বটে । বাস্তবিক স্্ী-পুরুবের 
মিলনেচ্ছা বিধিকৃত, জীবের ইচ্ছাধীন নহে । প্রকৃতি-পুরুবের মিলনে 
নামরস্ত-নম্ভূত আনন্দ আমা সম্ভোগ করিরাছেন, দেই ঘিলনানন্দ 
উপভোগের ভন্ত জীব নিরন্তর ব্যাকুল। তাই রমণী দেখিলে পুরু 
পূর্ব-অন্ুভূতি স্মরণ করিরা দানবের দীপ্ত চাহনিতে চাহিয়া থাকে, পতদ্দের 
সার রমণীর দপবহ্িতে ঝাপ দের । মাতৃশক্তির বিকাশে পিতৃশক্তির 
এই আকুল আকাজ্কা-পিতৃশক্তির এই উল্নাদ কাগনা। বালিকাতে 
মাতৃশক্তির বিকাশ হর নাই, বুদ্ধার এ শক্তি অন্তহিত হইয়াছে, তাই 
'বালিকা বা বৃদ্ধা পিতৃণক্তি আকর্ষণে সমর্থা নহে । বুবতীতেই নাতৃশক্তির 
পুর্ণ বিকাশ, তাই পেচকীনদৃশী খুবতীও পুরুবের চক্ষে অনিন্দযসন্দরী । 
এখন কামিনীর জন্য মান্য কেন পাঁগল হর, কেন উন্মত্ত হর, বুঝিরাছ ?-- 
একবিন্দু পদার্থের ধারণাই তাহার কারণ, এ রজোবিন্দুর মিলনেচ্ছাই 
তাহার উদ্দেশ্য । 

কিন্ত মানুষ যে নাধন। করিতে ঘাঁর, তাহা জানে না বলিরাই বিন্দু 
পতন হ্য়। তখন পুরুষ আর নারীর বদন নিরীক্দণ করিতে চার না। 
ক্ষণপুবের” যে রম্ণীতে স্থধাংশু-নৌন্দরধ্য দেখিয়াছিল, তাহা এখন রক্ত-ব্রেদ 
পরিপূর্ণ মাংনপিগড বোধ হর। ক্ষণপূর্ধে বাহার নিশান সুরভি পবন 
বলিরা বোধ হইত, তাহা এখন মরুভূমির তণ্তশ্বাস বলিরা অনুভব হব 
থে মান্য মূহপ্তপূর্বের রমণীকে জুথের খনি মনে করিয়াছে, এখন নে 
আর তাহার পানে ফিরিরা চাহিতেও ইচ্ছুক নহে। মুহূর্তে কেন 
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পাশাপাশি পানি, 





এমন বিষম বিপ্লব, কেন এমন ঘোর পরিবর্তন? ঘে উদ্দেস্তে বিন্দু 
'আনিয়াছিল, যে আনন্দ দান করিতে প্রস্তুত হইরাছিল, তোমার, 
অনভিজ্ঞতার মাতৃশক্ির নহিত মিলন হয় নাই, তাই নেই মিলনানন্দের' 
কণিকা উপলদ্ধি করাইয়া অভিমানে ঝরির। পড়িরাছে। আবার যখন 
নে শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন আবার রমণীতে অমৃততভ্রম জন্মিয থাকে 1. 
আবার পিতৃশক্তির ক্ষয় হইলেই বান! নিবিয়া যায় । 
ভারতীয় আর্ধ্য-খষিগণ যোগবলে এই নিগুট তত্ব অবগত হইয়া 
জলিতক জীবকে অমৃতধারার সিদ্ধ করিবার উপার নির্দেশ করিরা 
গিয়াছেন। তীহারা জানিয়াছিলেন, রমণীর আবব্দ-স্পৃহা পরিত্যাগ 
করিবার শক্তি কাহারও নাই, তাই রম্ণীকে জননীত্বে পরিণত করিবার 
উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন।* আর ঘোগিগণ নাদ-বিন্দু সংযোগের, 
প্রণালী অবলম্বনে প্রকৃতির অনলবাহুর হাত এড়াইবার ব্যবস্থা লিখিরা 
গিরাছেন। 
প্রকৃতি রম্ণীমৃদ্তি বা মাতৃশক্তিরপে সর্বদা আকর্ষণ করিরা থাকে 
- এবং বাঁধিয়া রাখে । যদি নেই শক্তিকে সাধনা দ্বারা বশ করিয়া! তাহাতে" 
আত্মনংমিশ্রণ করিয়া লওয়া যার, বদি রজো-বিম্দুর বা শিব-পার্ববতীর 
মিলন সংঘটন করিতে পারা যায়, তবে তাহার আব আঁকাজ্জা থাকে না; 
যাহার আকর্ষণে জীব নরকের ন্তকারের গ্রতি ছুটিরা বার, নেই আকাজ্জার 
আগুন নিবিয়া যার, বিন্দু রক্ষা হয়ঃ আর এ মিলনে ক্ষণকালের জন্য 
_ যেআনন্দ হ্র, নেই আনন্দ স্থায়ীভাবে নাধকের হৃদরে বিরাজমান থাকে । 
আর কামনার আগুন নিবিরা গেলেই নাঁধকের স্বভঃই দিব্যগ্ান প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। ইহা পূর্ণতম ত্রহ্গজ্ঞান ! ইহা একটা ব্রন্জ্ঞানীর অনন্ত 
নাধনা, ইহা পিতৃমাতৃশক্তির নংযোজন! বা হরগৌরীর পূর্ণমিলন__আজ্ার 








*₹ তন্্র শীন্্ুমতে পঞ্চতন্থের নাধনার রমনীত্ব জননীতে পরিণত হয় আহার 
সাধনপ্রণালী “তীন্ত্রিক গুরু" পুস্তকে লিখিত হইফাছে। 
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০০০৬ এউপাপানপাশলকাপাপাকাশাাসানাপাপাশানাপী্াা্পািপা্পীপা পাপা পাতা্া পাপী্প্পা্া পা পাপা এ পপ পাপা পা পরা 


আত্মার মিশামিশি, বিছ্যতে বিদ্যুতে জড়াপড়ি করিরা বেন মিশিক: 
যার, ইহাঁও সেই প্রকার ঘিশাখিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হর না। 
ছুই শক্তি এক হইয়া আত্মনম্পৃত্তি "লাভ করে, অপূর্ণ মানুৰ পূর্ণ 
প্রাপ্ত হর । তবে এ রনের রনিক না হইলে এ তত্ব নহে বুঝিতে পরি! 
বার না। কেবল বাহিরের দৃর্টিতে তাহ। অঙ্গ ভব হইবার নহে। ধাহারা 
যোগবলে, নাধনপ্রভাবে অন্তদূ্টি লাভ করিরাছেন, তাহারাই ইহা 
বুঝিতে পাঁরেন। 
রজঃ ও বিন্দু নাক্ষাৎ শক্তি ও শিব বা প্ররুতি ও প্ুরুব 7 এই উভদ্ের 
মিলনে জীবের স্ৃষ্টি। কিন্ত বোগী বদি এই জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করিতে 
পারে, তাহা হইলে এই মিলনেই তাহার পূর্ণতা-নংনিদ্ধি বা আত্মনম্পৃহতি 
ঘটিরা থাকে । সদাশিব বলিরাছেন__ 
হং বিন্দু রজঃ শক্তিকুভয়োনেলনং যদা । 
যোগিনাং নাধনাবতাং ভবেদ্দিব্যং বপুন্তদা 1--শিবনংহিতা 
-আমি বিন্দু এবং রঃ শক্তি; নাধনবান যোগী এই জ্ঞানে ধন 
উভরের মিলন করিতে পারে, তখন তাহার শরীরে দেবতুল্য কান্তি হন৷ 
বিন্দুবিধুমরো! ভেরো রূজঃ কুর্যেমরস্তথা | 
উভরোর্দেলনং কাধ্যং ব্বশরীরে প্রবত্রত: ॥-_শিবদংহিতা 
_ বিন্দু চন্্রমর এব” রজ; কুধ্যঘর। অতএব বত্বুপূর্ধ্ক নর্বাদ। ঘোগীর 
আ্মশরীরে উন্ন্নের মিলন করা কর্তব্য । 
নেই রজোবিনুরপী প্রন্কৃতি ও পুরুষের সংমিলন করার নাম নাদ- 
বিন্দুঘোগ। তাহার ক্রম এইরূপ যথা 
মণিপুর -পন্মের কথিধাভ্যন্তরে বিশুদ্ধ তাত্রবর্ণ রজঃ: আছে। পুরকযোগে 
কুগুলিনীশক্তির সাহায্যে এ রঃ উল্রোলনপূর্ধক নহত্রদল-কমলকর্ণিকা 
মধ্যে শুদ্ব-্কটিকতুল্য স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ এবং কেটিহূর্যের স্যায় তেজোমর যে 
বিন্দু আছে, তাহার সহিত সংমিলন করিবে! 
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পূর্ববোলিখিত অভ্যান-বোগেই তাহা সম্পন্ন করিতে হয়! এইরূপ 
প্রক্কিরাকেই নাদবি্দু ঘোঁগ বলে। এই সাধনা পূর্ণসিদ্দি লাভ হ্ইর। 
াকে। ইহাতে প্রকৃতি বশীভূত, আত্মজর -ও আধ্যাত্মিক মরণের ভর 
নিবারিত হর । ইহা যোগীর সুক্ম নাধনা | 

এই প্রণালী ব্যতীত শাস্ত্রে রনতত্ব-লাধনার বা নাদ-বিন্দু-ঘোগের স্থুল 
উপায় বপ্নিত আছে। তাহা বাহ্‌ সাধনা । নারীর সাহায্যে তাহ। 
সম্পাদিত হর়। স্ত্রী পুষ্পিত হইলে প্রথম তিন দিন এই করিনা অভ্যাদের 
উপযুক্ত সমর! খতুকালই পূর্ণরনের কাল মাতৃশক্তির বিকাশ-কাল। 
উত্ভিদ, কীট, পতদ্দ এবং সর্জবিধ পণুতে কেঘল খতুকালে খাতৃশক্তির 
বিকাশ; কিন্ত মীনবীতে র্বদাই রূনের বিকাশ সুতরাং এখানে দারের . 
সর্বদাই আবির্ভাব বহিয়াছে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইরাছে-_“ক্রিয়ঃ সমস্তাঃ 
নকলা! জগৎস্থ” (মার্কেগুর চণ্ডী )। বর্ধদা বিকাশ থাকিলেও খতৃকাঁলে 
কেবল উহা! অধিক পরিপুষ্ট, অধিক বিকশিত, আর অন্য সময়ে অপেক্ষা- 
ক্রুত অল্প বিকাশ । তাই খতুর প্রথম তিন দিনই দাধনীর উপযুক্ত 
কাল। এ সময়ে সাধক অমরোলী-মুদ্রাবোগে বোনিকুহর হইতে 
লিঙ্ঘনাঁল দ্বারা বজঃ আকর্ষণপূর্ধক উত্তোলন করিয়া নহশ্রারে বিন্দুর 
সহিত নংমিলিত করিবেন। রজঃশক্তির নাহাঁথ্যে বিন্দু স্থিরভাব ধারণ 
করে। যেমন বড় তরল-বড় চঞ্চল পাঁরদকে রক্ষা করিবার জন্য 
গণ্ধকের ' প্রয়োজন, তন্দরপ বিন্দুধারণের জন্য রজঃশক্তির আবশ্যক $ বিন্দু 
*ও রজঃ একত্র করিলে উহ ধারণ করা ঘার। সেই আঁকাজ্কার পদার্থ_- 
চিরবিরহের অমূল্য নিধি প্রাণে আনিরা বন্তপ্ত হৃদর স্থশীতল করিব 
াঁকে। নতুবা শত চেষ্টাতেও কেহ বিন্দুধীরণে নমর্থ হর না । কারণ 
ন্রীলোক স্মরণমাত্রে বিন্দু চঞ্চল ও বিকৃত হইয়া পড়ে ; সাধকের 
অজ্ঞীতে--অজানিত ভাঁবে কখন বাহিরে আনিবে তাহার নিশ্চরতা কি? 
তাই মাতৃশক্তির যোজনা দ্বারা পিতৃশক্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। 
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কিন্তু এই পুন্তক তাহা খুলিরা বলা যার না। এইছন্ত শান্ত হইতে 
মূলমাত্র উদ্ধত করিলাম । যথা 

আদে) র€ঃ ভ্রিরো৷ বোন্যা বন্ছেন বিবিবৎ সুদী: । 

আকুঞ্চ্য লির্দনালেন স্বশরীরে প্রবেশরেৎ | 

স্কং বিন্বুঞ্চ স্বধ্য লিঙ্দচালনমাচরেৎ। 

দেবাচ্চলতি চেদৃর্ধে নিরোধ্য ঘোনিসু্ররা | 

বামভাগেহপি তদদিন্দুৎ নীতু। লিদ্ঘং নিবাররেঘ। 

ক্ণমাত্র যোনিতোহরং পুমাংশ্চালনমাচরেছ ॥ 

গুরপদেশতো৷ যোগী হুম্কারেণ চ বোনিতঃ | 

অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাক্ুত্য তদ্রজঃ ॥-__শিবনংহিত। 
এলে ইহী বিস্তুতভাবে ব্যাখ্যা করা ও রদতত্বের অগ্থান্ত গু কথা' 

প্রকাশ করা অনসন্তব। কেননা রনতহ্থের সাবন-প্রণালী 'গুহ্তঘ», 
তাহা দাধারণে প্রকাশ করা অন্যার। বিশেষত: এই নান্নার বিবর 
সাধারণের অশ্লীল বিবেচিত হইতে পারে  হাল-ফ্যাননের পাশ্চাত্য-শিক্ষা- 
দৃপ্ত সুনভ্য মহাঁশর়গণ হত কুরুচি-জ্ঞানে পুক্তকখানি দুরে নিক্ষেপ করিয়া 
নরল-ন্বচ্ছল নাঁনিকাটা কুঞ্চিত করিরা বনিবেন। বিষদ কাল পভ়িরাছে 
বলিরাই ভন্ন হর । এখন “উরু” শব্দ উচ্চারণ করিরা লক্কার রননা দংশন, 
করিতে হর ; অথচ পিতাঁম/তার নমক্ষে বুবতীর স্থগোল ফুল গোলাপীগঞ্ডে, 
অধর-নংঘোগ জুরুচিনম্মত, পীনন্তনন্বর অর্ধ-অনারৃত রাখিনা পুরুষের, 
হস্ড ধরিরা রমণীর নৃত্য ক্ছনভ্য-জনাছমোদিত। নভ্যতার বালাই লইয়া 
মরিতে ইচ্ছা করে ! বাহা! মানুৰকে মনুত্ত্ব প্রদান করে, তাহার শিক্ষা 
বা তাহার প্রচার নভ্যতাবিরুদ্ধ। পুর্বে বকলেই গুক্ুগৃহে নানা শান্্. 
পাঠ করিরা পরিশেষে রতিশান্তর পাঠ করিত, এখন উক্ত শান্তর বিলুপ্তপ্রার, 
তাই নাসৰ এখন পণ্তব অধম কিছুই জ্ঞাত নহে, অথচ পশুর স্যার 
নারীতে আনভ্ত। তাই তাহাদের উৎপাদিত সন্তানগণ পীশৰ প্রকৃতি 
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শ্পাপাপাপাপাপা পাশাপিপীপীপাাপতাপাপীপাপপাপাতাপানএস্ং ৮ 


লইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দেশে পাপত্রোত বৃদ্ধি করিতেছে । বিদেশী বিবঙ্ষী 
রাজার কল্যাণে মানুষের মহামলগ্রদ শান্্রাদি প্রকাশের উপার নাই 1৯ 
কাজেই আমাকে এখানে নিরন্ত হইতে হইল। প্ররুত সাধক আমার 
নিকট আপিলে চুদি সাহায্যে কিবূপে উত্ত ক্রিয়া অভ্যান কুরিতে হর, 
তাহার মৌখিক উপদেশ দিতে পারি। 
একটী বাজে উপার দ্বারা অভ্যানের নাহাধ্য হইতে পারে । বেগে 
মুত্র নিঃনরণ কালে, গুহদেশ আকুঞ্িত করির! পূরক যোগে বেগরোধ 
.করিয়। মৃত্রধার| পুনরায় শরীরাভ্যন্তরে আকর্ষণ করিবেন । অবশ্য একদিনে 
তাহা! সম্পন্ন হইবার নহে। বমন্ত শিক্ষাই ক্রমাভ্যানের ফল। অতএব 
বিশেষ তাড়াতাড়ি করিলে ইহাতে দিদ্ধিলাভ ঘটে না। “প্রোক্তি অভ্যানে 
পারদর্শী হইলে-জ্ঞানী ব্যক্তি এ মূল পাঠ করিরাও কাধ্য সম্পাদন করিতে 
পারিবেন । কিন্ত সাবধান 1 আত্মসম্পৃত্তি করিতে গিয়া যেন আত্মহত্যা 
করিবেন না। কারণ ব্রক্ষগতপ্রাণ প্রকৃত নিফামী নাধক ভিন্ন অন্যে এই 
_ -তত্বের অধিকারী নহে। 
বিন্দু করোতি নর্ধেষাং জুখং ভুখঞ্চ সংস্থিতম্‌। 
নংনারিণীং বিমুঢ়ানাং জরামরণশালিনাম্‌॥ 
অয়ং শুভকরো৷ যোগে। যোগিনামুক্তমোভিন 1--শিবনখহিতা 
জরামরণশীল বিমুঢ় নংনারিগণের বিন্দুই স্থখছুঃখের কাংণ, অতএব 
যোগিগণের পক্ষে সর্ধশ্রেষ্ঠ এই যোগই শুভকর-_শাহাতে বন্দেহ নাই | 
_একননা ইহাতে প্রকৃতির প্রধান আনক্তির আগুন নিবিযা। যায়-_ জীব 
যাহার আকাজ্কায় ছুটাছুটি করে, তাহার জালা কমিরা যার, ভীব তখন 
রর রি জনৈক্ক পণ্তিত কাঁসশীন্ত্ প্রকাশ করিয়1লালবাজারের নুলিনকো্ে 


অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
* এই প্রণালী ব্যতীত বৈঝবশান্তরে ইহার নিগুঢ় নাঁদন বর্দিত আছে । কিন্ত বরক্গ- 
গত প্রাণ প্রেমিক সাধক বাতীত অন্তের, তাহাতে অধিকার নাই । নতপ্রণীত “প্রেমিকগুরু” 


উর ও জ্ঞানী গুরু [ নাধন-কাণ্ডে 


পেপাপশাপাপাপালীলীলালীপাপাপাপা ০৬০৬ এপপপাপপপপপপপপাপপাপপাপাপা্পালাপাপাপীপাপীাাত শপ ত পা শীলা বাতা পাপা পাপা 
০ নদ 


ভগবান্‌ নদাশিব বলিয়াছেন-_ 
সিদ্ধ বিন্দো মহারডে কিং ন সিব্যতি ভুভলে। 
বন্ত গ্রনাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশো ভবেৎ ॥-শিবসংহিতা! 


_ বর্খন বিদুধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে কি না 
পিদ্ধ হয়? বাহার প্রভাবে ব্রন্গাণ্ডোপরি আমার (শিবের ) এতাদৃশ 
মৃহিম। হইয়াছে । . 

অতএব পাঠক! ইহা| উপন্যানকারের কল্পনা-সন্তৃত প্রেমকাহিনী ঘনে 
করিবেন না৷. অনেকে “দুত্রঃ পিগুপ্রর়োজনাৎ্” এই বাক্য পাঠ বা শ্রবণ' 
করিরা মনে করেন, পুল না হইলে যানবের মুক্তি হর না। অবশ্য কোন 
মহৎ কারণ ব্যতিরেকে নাদর্ধ্যনত্বে বিবাহ্দারা গ্রজাস্থা না করিলে 
ভগবানের আদেশ অমান্য করা হর । কিন্ত বে ভাগ্যবান্‌ যুবা পাথিব 
বিবাহের পূর্যেই প্রেমাধার পরমেশ্বরের সহিত স্থদৃট প্রণরবন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়া পড়েন, তিনি বদি তুচ্ছ পাথিব প্রণর উপেক্ষা করিয়া চিররজীবন 
অবিবাহিত থাকেন, তবে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র প্রত্যবার নাই । তবে 
শান্্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মৃত প্রকাশ করিরাছেন, 
তাহ! নকলের উপর সমানভাবে প্রবোজ্য হইতে পারে ন।। ঘোন্দধর্্ব- 
পরারণ ব্রদ্মচারিগণকে নরকের ভর দেখান দূরে থাকুক, শান্্কারগণ 
তাহাদের দেব্তারূপে বর্ণনা করিনীছেন। রা শুকদেবাদি বিবাহ ন। 
করিরাও ত্রিলোকপুজিত হইরাছেন। মনত বলিরাছেন- 


অনেকানি সহম্রাণি কুমারত্রঙ্ষচারিণাম্‌। 
দিব্য, গতানি বিপ্রাণামকত্ব। কুলসন্ুতিম্‌ ॥ 
_ মহুনংহিতা ৫॥ ১৫ন 


_ ঙ্ছে শৃার সাধন” “রসতত্ব ও সাধ্যসাধন” প্রভৃতি বৈনুবশাস্ছের গুহ সাধন প্রণালী 
বিশদরণে লিখিত হইয়াছে। | 





গায়ত্রী সাধন ] জ্ঞালী গুঁকু ৩৫১ 


পাস, 














াপি্পািপাি পালা, 


-  -নহস্র সহত্র অবিবাহিত ত্রশ্মচারী সন্তান উত্পীদন না করি ত্রক্গ- 
চর্ধ্য ঘার! দিব্যগতি প্রীপ্ত হইয়াছেন । 
2 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন? যথা__ 
অষ্টগান বহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। 
বিবাহ ন। করিহ লি নিষেধ করিল] 
মহাত্মা! ঈশা শিশ্কগণকে বিবাইসশ্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা দিরাছিলেন ।* যাহা 
হউক অবিবাহিত বা! কুমার ব্রহ্মচারী ব্যতীত অন্য গৃহস্থ ব্যক্তিও সত্যবাদী 
ও জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে এবং খতুকাল ব্যতীত অন্ত সমরে স্্রীগমন না করিলে, 
ব্রহ্মচারী কূপ গণ্য হইতে পারেন। যথা- 
ভার্ধ্যাং গচ্ছন্‌ ব্রঙ্গচারী খতৌ ভবতি বৈ দ্বিভঃ। - মহাভারত 





_অজপান্গায়ত্রী সাধন 


বর্তমান নমরে আমাদের দেশের লোকেব্ন যে অবস্থা, তাহাতে যোগা-- 
ভ্যান অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে বন্দেহ নাই, দেই নিমিভ ভাহীদের 
জন্য অজপাঁ-গায়ত্রী সাধন লিখিত হইল। জপের মধ্যে অন্রপা-জপ 
শ্রেষ্ঠ সাধনা । দাঁধক লিখিত কৌশল অবলম্বন করিয়া এই স্বত-উিত 
অশ্রুতপুর্ধ অলোক-নামান্য “হন” ধ্বনি শ্রবণ করিরা অপাঁথিব পরমাম্ন্দ 
উপভোগ করিতে পারিবেন? অজপা-জপ অর্থা্চ হতদমন্ত্র জপ করিলে 
সাধকের নোহহং অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান জ্ঙ্গিরা থাকে । সুতরাং 
যোগনাধন অপেক্ষা অজপা-গাযত্রী জপ কোন অংশে ন্যন নহে) ধাহাদের 
নম্র অল্প এবং যোগনাধন কঠিন বুলিরা বোঁধ হর, তাহারা অভপাঁ-গাতরত্রী 
সাধন করিরা আত্মজান লাভ করতঃ পরমানন্দ উপভোগ কবিতে পারেন ॥ 





*. [05 71015 5৮ [পুভ0০ত, ১119, হয, হহ দেখ? 


দু জ্ঞানী গুরু 7. [ নাধন কাণ্ডে 


.০পালাশাপাশাপাপালালাপাশাশা পাশাপাশালাপা্ালাশা পাপা পাপা পালা পাশা পাকা পাক ৮ 
োাশাতালাপা্পাশাপালাশা্ালাপা্পা্ন্পা্া্পা্পাা" 
পাশীলাবাশা্শাশাপাপা্পা্পিপাপা্াপাপার্পপ 


মুলাধারস্থ পদ্ম ও দ্বরন্ত,লিদ্ অধোমুখে থাকাতে চিত্রাণী-নাডীপদ্য- 
স্থিতা ব্রদ্মনাড়ীর দুখও অধোভাগে আছে । 'খিদুখবিশিষ্ট নার্ধ ভরিবলয়া-. 
ক্লৃতি কুগুলিনীশক্তি একম্খ এ ত্রন্গবিবরে রাখির। ত্রহ্মদ্বার রোবপূর্বৃক 
নিদ্রা যাইতেছেন? অন্যমুখ দগ্ডাহত ভূজদ্দিনীর ন্যার, এই ঘুখছার৷ স্থান 
্রশ্থান হইতেছে । তাহাই জীবের নিখান প্রশ্বান। শ্বাববারুর নির্গনন 
কালে হস্কার ও গ্রহণকালে বঃকার উচ্চারিত হর । “পোহহ-্হংর 
পদেনৈব জীবো জপতি বর্দদদ1” হুংন-বিপরীত “নোহহং* জীব 
বর্বদা জপ করিতেছে । এই হংদ শবকেই অগা গায়ত্রী বলে । 
একবিংশতিপহল্রবট্শতাধিকদীশ্বরি। 
জপতে প্রত্যহৎ প্রাণী নাজ্ানন্বমরীং পরাম্‌ ॥ 
বিনা জপেন দেবেশি জপো! ভবতি ম্তিণঃ | 
অজপেরং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকুন্তনী ॥ 
যতবার শ্বান প্রশ্বান হয়, ততবার “হত” পরণ মন্ত্র অজপা জপ হয় 
এবং প্রত্যেক মন্থুত্ের এক অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার নিশ্বান বহিগ্তি 
ও প্রশ্বান অন্তঃপ্রবিষ্ট হইরা থাকে । ইহাই খানুবের শ্বাভাবিক ভরপ। 
এই অন্রপ গারত্রী দ্বারা জীবের আত্মনম্পৃর্তি লাভ হর়। “হংন”_ণ্হ্ং" 
ভিতর হইতে নত্বের অংশ টানির! লইরা বাহিরের জগতে ঢালিরা দিরা 
প্রকৃতির পরিপুষ্টত৷ বংনাধিত করিয়া! দিতেছে ; আর “নঃ” বাহিরের রূপ 
রস, গন্ধ, স্পর্শ” শব্দ ভিতরে টানির। লইয়া ৰতৈর নহিত বন্বদ্ধ সংস্থাপন 
করিতেছে। “হং” "শিব বা পুরুব--“নঃ” শক্তি বা প্রকৃতি । হংদ শ্বীন 
প্শ্বানের মিলন-_পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, জৃতরাৎ আস্মসম্ৃত্তি। ্‌ 
এই হংনই জীবের জীবান্ম। ৷ মুলাধার হইতে হংন শব্ধ উথিত হইয়া 
জীবাধার অনাহত কমলে ধ্বনিত হর । বিনা আঘাতে ধ্বনিত হয় বলিয়া 
এই পন্সের অনাহত নাম হইরাছে। বাযুর দ্বারা চালিত হইয়া অনাহত 
হইতে “হস” নানিক। ছবার। শ্বাস-প্রশ্বাবরূপে বহির্গত হইতেছে । অতএব 


খ্ঞ 


শীয়িত্রী নাধন ড্তানী গুরু ৩ 


এউিস্তালা্পীলীপালাাপিপিাপ পিপাসা পাতা 








পিপিপি পাপা 





জীব হইতে স্বতঃই হংসধ্বনি উিত হইতেছে । হংনবাজ খ্5ন্যদেহের 
জীবাজ্স।। এই হং্নধ্বনি সামান্য চেষ্টায় সাধকের কর্ণগৌচর হর? এই 
হংদের বিপরীত '“নোইহহং” আধকের দাধনা। অনাহত পন্মে জীবান্ম। 
অহোরাত্র সাধনা বা যোগ অথব1 ইঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন । মাঁনবের 
তম্নাচ্ছন্ন বিবর-বিমূঢ় মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। নদ্গুরুর 
ক্রপা় ইহা জানিতে পাঁরিলে আর মালা-ঝোল। লইয়া বিড়ঘ্বন! ভোগ 
করিতে হয় না । | 
এই অজপা-জপ মোক্ষদার়ক। প্রত্যহ প্রাতঃফাঁলে কিনব অদ্ধিরাত্র 
নময়ে অজপা'গারত্রী নাধন করিতে হয় ।- তাহার নিরম এইবপ-- 
নাধক আনে উপবিষ্ট হইয়া ত্রন্মরন্ধে গুরুর ধ্যান করতঃ ভক্তিভাঁবে 
'তীহাকে প্রণাম করিবেন। তৎ্পরে অনাহৃত-পন্মে বাণলিব্ধ শিবের মন্তকে 
নির্ধাত নিফম্প দীপকলিকাকার হংসবীজ-গ্রুতিপাগ্চ তেজোমন্প জীবা- 
বআকে মানননেত্রে দর্শন করিয়া হতধ্যাঁন করিবেন । ধ্যান- 
গমাগমন্থৎ গমনাদিশৃন্যৎ চিদ্রপরূপং তিমিরান্তকারমৃ। 
পণ্তামি তৎ নর্বজনপ্রধানং নমামি হংসং পরমার্থরূপম্‌ ॥ 
অনস্তর অজপা জপের অন্বন্যানাদি করিতে হয়। 
বড়ালন্যাস--ও' হংনাৎ সূর্যাত্মনে তেজোবটত্যৈ শক্তরে হ্ৃদরাঁর 
স্বাহা ও হংদীং নোমাজ্সনে প্রভাশক্তঘে শিরনে স্বাহী। ও” হু 
নিরগ্নাত্সনে অবিগ্াশক্তর়ে শিখায়ে শ্বাহাঁ। ও" হংনৈং নিরাভানাজনে 
মহাশক্তরে কবচায় স্বাহা । ও হংসৌৎ অনন্তাত্মনে ঈক্ষণশক্তয়ে নেতু- 
্শনীয় বৌষট॥ ও হংসঃ অনন্তাত্মনে শক্তয়ে অন্তরার ফু 
খাধ্যাদিনতবপ-_অস্ত অজপা-গায়ভীমন্তরস্ত হন খধিঃ অব্যক্তগাযত্রী 
'চ্ছন্দঃ পরমহংনো দেবতা হং বীজং নঃ শক্তিং নোহহং কীলক পরমা 
.প্রীতয়ে উচ্ছাীননিঃশ্বাসাভ্যাৎ ষটুশতাধিকৈকবিশতিনহন্রাজপাজপনম- 
-পণেন মোক্ষপ্রাঞ্চয়ে বিনিরোগঃ ৷ শিরনি হংনধষরে নমঃ। মুখে অব্যক্ত 
৩ 
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৮াশাপানাপানাপপাপা্পপাপপাপাপাাপী 


গার়ত্রীছন্দনে নগঃ| হৃদি পরম-হুংনার দেবতার নগঃ1 বূলাধারে হ 
বীজার নমঃ । পাদরোঃ নঃ শক্তর়ে নঘঃ | সর্ধা্দে নোহহৎ কলীকার নদ; 
অনন্তর লহত্রারে গুরুধ্যান, হদরে হংবধ্যান এবং মূলাধারে কুগুলিনীর 
ধ্যান করিরা পরে তীহাঁদের তেজোঘর চিন্তা করিবেন। অতপরঃ এ 
তিন তেজের একতা করিয়া এ তেজঃগ্রভাবে আপনাকেও তেজোমর ও 
অভিন্ন ভাবনা করতঃ অনাহত-পন্সে জীবাগ্মার প্রতি লক্ষ্য করিরা একশত 
আটবার বা তদধিক যথানাধ্য নোহহং মন্ত্র জপ করিবেন । পের নিরন- 
“্নঃ* শব (উচ্চীরণ নময়ে নো ) মনে মনে উচ্চারণ করির। উভর নাসা" 
পুটে শ্বান আকর্ষণ করিবেন । নেই নগরে চিন্ত। করিবেন, নানাপুট দিয়া 
এ আকুষ্ট বাছু নিয়ে নামিরা এবং কুগুলিনীর দুখ হইভে শ্বান বহির্গত 
হইয্স। উর্ধে উঠিঘ, উভর বাবু একত্রে অনাহত-পন্পস্থিত জীবাধার বাযুবঙ্থে 
(ষ.) জাঘাত করিতেছে । তৎপরে “হু শব্দ উচ্চারণ করির। শ্বান 
পরিত্যাগ করিবেন। এই নঘরে উভর বারু উর দিকে চলিয়া বাইতেছে: 
চি করিতে হইবে । এইবপ পুনঃ পুনঃ করিতে হয় । উভর বারু একত্র 
বম্মিলনকালে ন্বতঃই নোহহং উচ্চারিত হর । যখন এ শব্দ শ্রুতিগোচর 
হইবে, তখনই অজপা। গারত্রী জপ নিদ্ধ হইয়া থাকে । অর্থাৎ উভদ্র বায়ু 
উতর দিক হইতে আপিয়া বারুন্ত্ে ( গ্রবেশকালে ) নো--হ্‌ং নির্গদক 
ধ্বনিত হইরা! থাকে। আর ইহার বিপরীতক্রমে জপ করিলেই হৃংন, 








জপ হ্ইরা থাকে 1%. এইরূপে জপ করিতে করিতে যখন স্বতঃ উত্থিত 
অজপী-গায়ত্রী শ্রুতিগোচর হইবে, তখন একমনে এ নাদধ্বনি শুনিতে, 


শুনিতে নাধকের নোহহং ( আমিই ব্রহ্ম) জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । | 
উপরোক্তরূপে যথানাধ্য জপ করিরা, পরে জপনমপর্ণ করিবে । বিধি 
পূর্ধরক জপনদর্পণ না করিলে নাধকের জপজনিত তেজ বিনষ্ট হইর়া বারু। 


* যীহার! এইরূপ জপ করিতে অক্ষম, ভীহারা নাপারণ জ্পের স্থাঁয় হংসঃ সোহহত 
সন্ত একশত আটবার ভগ করিবেন। 
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৯৮ 














অজপা৷ জপঙ্মপ্পি-_মৃলাধারমণ্ডে বব্ণবর্ণচতু্দলপন্নে ভ্রুতনৌবর্ণ 
বর্ণ-বাদিসা ন্ুচতুর্বর্ণাথিতে গায়ত্রীনহিতায় রক্তবশার গণনাথার বটুশত 
সংখাম্জপাঁজপম্হং লমর্পয়ামি নমঃ । স্বাধিষ্ঠানমগ্ডপে বিদ্রমনিভে 
বিছ্যুৎপুঞ্ত-প্রভাবে বাদিলান্তষড়বর্ণান্বিতে ষড়-দলপন্মে নাবিত্রীনহিতার 
ব্রন্গণে অজপামন্ত্রং ষট্নহত্মহং সমর্পরামি নমঃ ম্ণিপুরমগ্ডপে 
স্থনীলগরভে মহাঁনীল প্রভা-ডাদিফান্তরশবর্-বিভূষিতে দশদলপন্সে 
লক্মীনহিতার বিষ্বে ষটনহআ্রমজপাজপমহং নমর্য়ামি নদঃ। 
অনাহতমণ্পে তরুণরবিনিভে মহাবহ্থিকণিকাভ-কাদিঠান্তদ্বাদশদলপন্সে 
গেরীনহিতার শিবার বট্নহজ্রযজপীজপমহং বমর্পরামি ননঃ| বিশুদ্ধ- 
মগ্ডপে ধুমবর্ণ-রক্তবর্ণাকারাদিঅঃকারান্ত যোড়শন্বরান্বিতে বোড়শদলপন্সে 
প্রাণশক্তিনহিভার জীবাজ্বনে নহজ্রনখ্যমক্ূপাঁচপমহং দর্পরামি নন : 
আজ্ঞামগুপে বিদ্যুৎ্-পুগ্রনিভে শুত্র-হক্ষবর্ণান্থিতে দ্িদলপন্মে মার়ানহিত- 
পরমাত্মনে একনহত্রং অজপাজমহং সমর্পরামি নমঃ । ত্রহ্গরন্বনগুপে কর্পুরাভে 
নানাবর্শোজ্জলদলবিভূষিতে নানাবাবর্ণনমুদয়োজ্জলে নহন্রারে নাদবিন্দু- 
পরিস্থিত ব্র্মরপসশক্তিক-গুরবে একসহল্রবংখ্যমজপাঁজপমহং নমর্পয়ামি নমঃ 

অনন্তর “ষট্শতাঁধিকৈকবিংশতিনহত্রপেন পরদেবতারণ শ্রীপরদে- 
শ্বরঃ গ্রীর়তাম্‌” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক মাননিক সঙ্গ করিরা পরদিনের ভঙ্য 
পুনরায় হংপের ধ্যান করিতে হর । বেধ্যান এইরূপ-- 

আরাধয়ামি মণিনন্লিভমাআ্মলিঙ্গং মারাপুরী হৃদরপহ্গ জদন্গিবিষ্টম্‌। 
্দ্ধানদীবিমলচিভ্রজলাবগাহ নিত্যৎ সমাধিকুক্ছমৈরপুনর্ভবার 

অদ্রপা-গারত্রী দ্বিবিধা_ব্যক্তা ও গুপ্তা। উপরোক্ত প্রকারে জপের 
নাম বাক্তা। আর ভরামরী-কুস্তক-ঘোগে নিশ্বান রৌধকরতঃ অন্তরে 
যে জপ করা বায়, তাহাই গুপ্তা।* থাহা গুপ্তা, তাহা অতি গুপ্ত, 
7 হই জগাভী নপ্রনীত দযোনীগুরু” হচ্ছে লিখিত হইয়ছে। উজ পুস্তকের 
নাদসাধন-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ । 
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সুতরাং গ্রপ্ত রাখাই ভাল । খাহা ইউ লিখিত উপায় অবলম্বন করিম 
প্রত্যহ ভক্তি ও অন্ধা সহকারে এই ক্রিরা অনুষ্ঠান করিলে অচিরেই 
সাধক তক্জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ ও অপাথিব পরঘানন্দ প্রাপ্ত 
হইবেন । 

অজপ'-গায়ত্রী নিদ্ধি করিরা তাহার নহিত গুরুদত্ত ইষ্টনন্ত্র অথবা 
অন্য থে কোন মন্ত্র জপ করিলে তাহাঁও অচিরে চৈতন্য হর এবং সাধকের 
দন্ত্রনিদ্ধি হইয়। থাকে। স্তানাদিনাকরিয়াও নাধক দিবারাত্র নাকের কাজ 
করিতে করিতেও হংধ্যানে নোহহং জ্ঞানে নিমগ্র থাকিতে পারেন 1৭ 

জীবাত্মার দেহত্যাগের পূর্বদমহূর্ত পর্যন্ত এই অজপা পরগমন্ত্র ভ্ূপ 
হইরা থাকে । অতএব দেহ্ত্যাগের বদর জানিরা শেৰ “হং-এর নহিত 

দেহত্যাগ করিতে পারিলে শিবরূপে ত্রঘলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 





ভ্রক্মান্নন্দ-্র্ন সাল 

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসসম্প্রদীয়্ে ঘত প্রকার নাধন-ভজনের উপায় 
গ্রচলিত আছে, সর্ববিধ প্রণালীর উদ্দেগ্ত চিত্তবৃত্তি নিরৌবপূর্ব্বক আত্ম-. 
জ্ঞান লাভ কর! । ইন্দ্রিরপথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিবরে বিক্ষিপ্ত ও বছু- 
স্থানে ব্যাপ্ত চিত্তবৃত্তিকে যদি প্রধত্ের দ্বারা, পথরোধের ছারা একত্র করা 
বায়, ক্রম-নন্ষৌচ প্রণালীতে পুঞ্জরীকূত বা কেন্দ্রীরুত করা বার, তাহা হইলে 
নেই পুপ্তীরুত বা কেন্দ্রীকত চিন্তবৃত্তির অগ্রস্থিত বে কোন বস্ত নমন্তই 
তাহার প্রকাণ্ড হইবে। বেমন বিস্তৃত, তরল বা বিরলাবরূব হুর্যকিরণ 
--যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি-_দে কাহাকেও দগ্ধ করে না, 
প্রভ্যুত তাহীতে উত্তাপ নাই বলিরাই প্রতীতি হয়; কিন্ত কৌশলক্রমে 
বা উপায়ের বলে, নেই তর্লারিত আলোকরাশিকে যদি কেন্দ্রীকৃত করা 
যার, ঘন বা পুঞ্জীকুত কর! যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, নেই স্র্য্যা- 





1 মণ্প্রণীত “তান্তিক গুরু? গ্রন্থে অপার সহিত ইষ্টমস্ত্র জণের প্রণালী লিখিত 
হ্ইয় য়ছে। 
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পাপন 





৯, 








স্পাস্পিসপিসপিসপিসিপি সপাসপািসিপা সপ্ত সপিসিপিসিপস পিল সাসিসিসি লতি ২০৯ পপ 


লোকনমূহের পুণ্জনস্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রভবনে গএলরাগ্ির স্যার দাহিকাশক্তি 
আবিভূতি হইরাছে। আতস্পাথরের নিয়ে তুলা অথবা শু ভুণ 
 বাখিলে এ তুলা বা ভৃণে আগুন ধরিয়া ঘার। আবার নমর নমর আগুন 

ধরিতে বিলম্ব হুয়, কারণ উহার ০০৪ ( ফোকান) ঠিক হয় নাই 

বলির়। আগুন ধরে না। এরূপ হইলে পাথরখানিকে অল্পে অল্পে হর 

উপরের দিকে ন। হয় নিম্নের দিকে লইবে, তাঁরপরে বখন এ পাথরের 

7০০৪9 ঠিক হইবে, তখনই নিগ্নের তুলা ব। তুণে আগুন ধরিয়া যাইবে । 

পাথরের কোন শক্তিতে বা সুধ্যরকিরণের কোন ক্ষমতাঁর নহসা আগুন 

হয়ঃ তাহা বোধ হর অনেকেই জানেন। ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত নহস্রঃ্খ 

বিরলারব সুর্ধাকিরণ আতনপাথরের শক্তিতে এক-কেন্দ্রক ইওর়ার তাহার 

কেন্দরস্থানটী অগ্নিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং কেন্দ্রস্থানস্থিত দাহ্বস্তযাত্রেই 

দগ্ধ হইয়া যার। তেমনি ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা লহত্রমুখী চিততবৃত্তিকে 

এককেন্দ্রক করিতে পাঁরিলেই সমস্ত নাধনার সিদ্ধিলাভ করা যাইতে 

পারে। আর্য খবিগণ আতনপাথরের ছারা হূর্ধকিরণ কেন্দ্রীকৃত বা. 
পুগ্ধীকূত করিরা তন্বারা তৃণপুঞ্জ দ্ধ করিতে দেখিয়া বর্বাব্যাগী চিন্ত- 

বৃত্তিকে এক কেন্দ্র করিরা, তদ্বারা ঘোগের সুল্মস অধ্যাস্মবিজ্ঞান, ব্যবস্থত 
বিজ্ঞান ও.অতীতান্গগত-বিজ্ঞান আবিফারপূর্ববক প্রকট ক্ষমতার পরিচর 
প্রদান করিরাছেন। যথা-- 

বথাইককরশ্মিবংঘোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্‌। 
আঁবিঃকরোতি তুলেধু দৃষ্টান্ত: ন তু যোগির্নঃ ॥ 
__নু্যরশি যোগে ক্র্ধ্কান্তমণি বনু আবিদ্ধার করে, ইহা দেখিরা 
যৌগিগণ বর্ধজ্ঞত্ব শিক্ষা করিয়াছেন ।%* 
নর 


* আমাদের পুরবপূরুষগণের এই সকল মহ কীন্তি ও অভভুত আবিদ্াার আজকাল 
অনেকেই জ্ঞাত নহে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ ঘুড়ির লকে বিদ্যুতের আবেশ দেখিয়া তাড়িত 
নিজ্ঞানের আবিফীর করেন, রক্ষনস্থালীর মুখের শরাব বাষ্পবলে উৎপান্তিত হইতে হেখিয়া 
টরিন্‌ ইঞ্রিনের স্ত্টি করেন, পক্কফলেকর পতন দর্শনে নাধ্যক্ণি অবগত হইয়াছেন; পাশ্চাত্য, 
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সপ ভসিপিসিপপিস্লি৯এাসপািসি 


বাস্তবিক চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলে ঘানবজীবন 
নার্থক ; এবভূত সাধকের সর্ধনিদ্ধি করতলগত। বাটাতে ববিষধ। 
একাগ্রচিত্তে অবিচ্ছিন্ন তৈলাধারার ন্যার প্রবানী বন্ধুকে চিন্তা করুন। 
বন্ধু বত দূরদেশেই অবস্থান করুন, মুহুর্তে নরনগোচর হইবে। এইরূপ 
দেবদেবী বা দেবলোঁক দর্শন কর! যাঁর। জগতের রূপ, রব, গন্ধ, স্পর্শ, 
শব্বের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে শরীরস্থ বূপরপাদি মিশাইতে গারিলে 
অনস্ছের প্রতীতি হইয়া থাকে | পাশ্চাত্য নরনারীগণ নাধনার একাগ্রতা- 
শক্তি (ড1]] [০:০০ ) লাভ করিরা জগতের নরনারীকে ঘুগ্ধ ও চনত 


করিরা দিতেছেন। ম্যাডামূ ব্লাভাটাস্থিঃ কর্ণেল অলকট প্রস্ততি ব্যক্ডি- 
গণ এতদেশে আদিরা কত অস্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইদ্া আমাদিগকে 


মুগ্ধ করিয়াছেন, অনেকে তাহ৷ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 

চিত্তের একাগ্রতানাধনই যোগের মুখ্য উদ্দেগ্ত। যে কোন উপার 
অবলম্বন করির! চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলেই মানবজীবনের 
পূ্ণত্ব। বিনি ভাগ্যক্রমে পূর্ধবজন্মের স্ুক্লুতিবলে চিত্তের একাগ্রতা 
সম্পাদনে বক্ষম, তাহার প্রাণনংরোধরূপ কঠোর যোগাভ্যানের কোনই 
প্রয়োজনীয়তা নাই। কেবল আত্মজ্ঞানের ভন্য ব্রদ্ধবিচার ছারা ভান 
অঞ্জন করিবেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভবের জন্য ত্রহ্গানন্দ-রন নান 
করিবেন। যথা 








শিক্ষিত বুক; ইংরাজের এই অদ্ভুত আঁবিদ্রিয়া অবগত হইয়া শতদুখে তাহাদের গুণগ্রাগ 
করিতে আঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত হিন্দুকুলে ছন্ম হওয়ায় অদৃষ্টকে শত ধিক্কার 
দিতে বান । ঘরের খবর জানেনা বলিয়ই তাহাদের আক্ষেপ করিয়া কালক্ষেপ কারিতে 
ইয়। বাহ্যবিজ্ঞান দুরের কথা, আধ্যগণ কত অগণিত অভানিত নৃন নৃতন কুঙ্কন অধ্যাজস 
বিজ্ঞান আবিদ্ধার করিয়া আরও প্রকুষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিযাছেন। আদর যতই মে 
সকল বিষয় অবগত হইতেছি, ততই পূর্ববপুরুধগণের নহিমা ভাত হইয়। আনলে জদয় 


ক্বীত হইয়। উঠিতেছে। 


বৈভূতি-নাধন ] জ্ঞানী গুরু ৩৫৯ 


স্পা পাপা পাপা 





রা 





সপাপাশার্লিপা পপ বারী শপাা্ীলাপাাপাী পাতা তা 


সাধক আপনাকে (জীবাত্বাকে) শক্তি (রাধা! বা দুর্গা) এবং 
পরমাত্মাকে পুরুষ (শ্ীকু্চ বা সদাশিব ) ভাবনা করিবেন। স্ত্রী-পুরুষবৎ 
জীবাত্মার নহিত পরমাত্মার শৃর্ঘাররলপূর্ণ বিহার হইতেছে, এইরূপ 
চিন্তা করিবেন, এবং এতাদৃশ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমানন্দরনে মগ্ন 
হইয়া! পরব্রদ্দের সহিত স্বরং অভেদরূপে পরম প্রেমে প্রলীন জ্ঞান 
করিবেন । নেই নমর এইরূপ চিন্তা করিবেন-- 
অহ্মাক্স। পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্‌। 
চা ব্র্দ নতত্বমসি কেবলন্‌ ॥ 
হং ত্রহ্গাম্থ্যহং ব্রহ্ম অশরীরমনিক্িরু্‌। 
অহং মনোবুদ্ধি ম্রুদহক্কারাদি-বডিিতম্‌ ॥ 
জাগ্রংস্বপ্রস্থযপ্ত্যাদিমুক্তং জ্যোতিত্তদীরকম্‌। 
নিত্যশুদ্ং বুদ্ধিযুক্তৎ বত্যমানন্দমন্র্মূ॥ 
যোহনাবাদিত্যপুরুষং নোইনাবহ্মখণ্ড ও ॥ 
এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে নাধক সমাধিস্থ হইবেন । সমাধি 
শভক্দ হইলে পর আর অন্তর-বাহে ভ্রা্তিদর্শন হর না এবং তগ্নই 
ব্রহ্মানন্দ-বনের উপভোগ হইয়া থাকে । এই নাধনার ব্রাহ্মণ অর্থাৎ 
ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিরা থাকেন । ধাহাদের চিত্ত 
স্থির ও শান্ত নহে, তীাহার। প্রথমে পুর্ববোক্তি যে কৌন ঘোগ অভ্যান 
করিরা পরে ব্রহ্মানন্মরনের নাধন করিবেন । 


িক্ভত্তি-সাঁঘল 
- যোগ নিন্ধ হইলে নাধকের নানাবিধ বিভূতি লাভ হইয়া থাকে। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিরাছেন, “জিতেত্দিয, স্থিরচিন্ত, ত্বিতপ্রীণ, আঘাতে 
( গরমেশ্বর ) চিধারণকারী যোগীর নিকটে যাবতীর দিদ্ধি উপস্থিত 
ছু নর | 
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কি িলশাতীলীলীপা পানিও পানী পীতীপাীপা্লিলীিশপীপাশা পা পাপ, তল পাপলালপপাপিলালাীপীপা্পী পরাপালা বালা তী পাপী পাপী পাপী পাপা 
শি, - শালা ভাপা পালা, 
পি 


জিতেজ্িরিস্ত যুক্তস্ত জিতশ্বানস্ যোগীনঃ | 

মরি ধাররতশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি দিদ্ধরঃ ॥ ভাগবত ১১, ১৫, ৮ 
আমরা কন্সনানাহাঘ্যে যাহা যাহা আছে বলির ধারণা করিতে 
পারি, ঘোগবলে তাহার নকলগুলিই লাভ হউা থাকে । নরলভাবে 
বিবেচনা করিরা দেখিলে, ইহা! অনন্তব বলিয়া বোধ হর না। মানবাতা। 
খন পরমীস্বার অংশ, তখন পরনক্সির বে বে গণ ও শক্তি আছে; 
মানবাজ্মারও তাহাই থাক! উচিত । তবে উভরের এত তারতম্য লক্ষিত 
হয় কেন ?--স্কান ও অবস্থা! ভেদে কেবল এই তারতন্য জন্মে মেঘের 
জল, সরোবরের জল, নদীর ও ননুব্রের জল, নকল জল এক ভল হইলেও 
প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ বিভিনত! আছে; নেইবপ পরদাতা ও 
মানবাজ্মার মূল এক হইলেও স্থানবিশেষে স্থাপিত হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন গুণ 
প্রাপ্ত হুইরাছে। মাঁনবশরীরের যধ্যে আবদ্ধ হইলে আত্মার একভাব, 
নানবশরীরের বাহিরে থাকিলে তাহার অন্বা এক ভাব। যখন 
ইহাই প্রকুত ব্যাপার. তথন কোনকূপে দানবাত্মীকে ঘানব-শরীর হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, মানবাত্মা! বে পরমাস্মার শক্তি প্রাপ্ত হইবেন, 
তাহাতে আর আশ্যধ্য কি? যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য, মানবাজ্সাকে 
মানবশরীর হইতে বিচ্ছিপ্ন করিয়া পরমাআর সহিত নংযুক্ত করা। 
বখন ঘোগবলে ইহা স্থনিদ্ধ হইতে পারে, তখন মানবের এ্রশ্বরিক শক্তি 
সকল লাভ করা কোন মতেই অনস্তব নহে! একবার কোনও ক্রমে 
মানবাআাকে মানবশরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই মানবাঘ্ছা 

ঠিক পরমাত্মার অবস্থা প্রাপ্ত হইরা থাকেন। ঘোগের ইহাই উদ্দেশ্য । 
শরীরে পঞ্চ ইন্ড্িরই গধান। চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, জিহবা ও ত্বক 
এই পঞ্চ, উন্দরিয়ের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর সকল পদার্থের অনুভূতি 
লাভ করিরা থাকি, কিন্তু আমরা ইহাও জানি বে চক্ষু না থাকিলেও 
দেখা বায় কর্ণ না থাকিলেও শুনা বার, জিহ্বা! না থাকিলেও আস্বাদ 


এ) 
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পাপা পসরা পপাপপি্পা পাপা পাপিতপাপপপালালা বা তালাশ এপাশ পাপীএতাত পাতি পীপাপিপিউিিি৬৬পর্শী 


পাওয়া বার, নানিকা না থাকিলেও গন্ধ পাওয়া যায় এবং ত্বক 
না থাকিলেও স্পর্শ অনুভব করা বার়। স্বপ্পে পঞ্চ ইন্দ্রের অস্তিত্ব 
ন। থাকিলেও এ নকল ইন্দ্িয়ের কাধ্য হইতে দেখা ঘায়। ইহাতে স্পষ্টই 
বুঝা যায়, বে, শরীর না থাকিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে । স্বপ্ন দ্বারা 
আমরা. সমর সময় আরও একটি বির দেখিতে পাই। স্বপ্পে মানবের' 
দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎজ্ঞান জন্মে । ভবিষ্যতে যে ঘটনা! ঘটিবে, তাহা! অনেক 
সময় আমরা স্বপ্ধে বহু পূর্বে জানিতে পারি, অথবা দূর ন্ছবিস্কাতে 
বাহ! হইবে হরত তাহা! বহু পূর্বে ঘটিতেছে বলির অন্থভব করি ॥৮ 
ইহাতে এই পধ্যন্ত বুঝা বার বে, শরীরের সহিত মানবাত্মা বকিঞিৎ" 
বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার শক্তি বুদ্ধি পায়। অতএব ঘোগবলে মানবাত্মীকে 
সম্পূর্ণভাবে শরীর হইতে বিষুক্ত করিতে পারিলে সর্ববিধ এশ্বরিকশক্তি' 
লাভ করা কোন মতেই অনভ্তব নহে। 
যোগে বিভূতিলাভ, যোগের সম্পূর্ণ নাধনার পরে যে ঘটে, এরপ 
নহে। যোগগ্রক্রিয়ার সর্ষে সর্দে এক একটি করিরা ক্ষমতা লাভ হইতে 
' থাকে_এমন কি প্রথম নাধনার ন্দে বঙ্দেই কতকগুলি ক্ষমতা আপনা- 
আপনিই লাভ হইতে থাকে । আনন-নাধনায় আরও করেকটি শক্তি লাভ 


* বাল্যকাঁলে ব্ছ্যাসাঁগর মহাশয়ের “বোধোঁদিয়” নামক পুস্তকে পাঠ করিঘীছিলান, 
'্প্ননকল অমূলক চিন্তা মাত্র” তদবধি সবগ্রদরশী বাক্তিীত্রকেই উক্ত খাক্যে 
প্রবোধ দিয়। বিজ্ঞতার পরিচয় দ্রিতাম; কাঁরণ স্বলপাঠা পুন্তকের কণা মিথ্যা হইনডে- 
পারে না, এই বিথান অতীস্জ্ঞানে হৃদয়ে দঢবদ্ ছিল। কিন্ত কার্ধা-কারণের প্রত্যক্গতা- 
ফলে এখন উক্ত ঝক্যে শ্রদ্ধা নাই, দে অপূর্ব বিহ্বাদ উডিয়া গিয়াছে । কেননা 
আমার ভাগ্যে অনেক বময় স্বপ্রকল প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং *সচক্ষে কয়েকজনকে স্বপে 
উষধ পাইয়া! রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছি) খুলনা জেলীবানী কোন বাজি শ 
দেখির] দুই মাইল দূর হইতে বাঁটা আঁদিয়া। নি দৃমুখে চৌর ধৃত করে। হুতরাং দুদ্ধগোন্য- 
শিশুপাঠে আর আস্থ। স্থাপন করিতে পারি না! 


৬২ জ্ঞানী গুরু [ দাধন-কাণ্ডে 


০০ ০০পশাশশিসপিপশাশশশাশতপপিশশশা্পাশশাসাপাশীপাানপানাপাশাতাপাপাশা্াপা্পা্াপপা পাপা পালা পাপাপস্পন্পপাপাপা্পপপাবাাপাপাাপপাপ পাপা পালাল 
তালাশ পাপা 


হয়, গ্রাণার়াম সিদ্ধি হইলে দানব অনীম-শক্তিনম্পন্ন হইদ্া থাকে | ঘোগের 
উদ্দেশ্টা মুক্তি বটে, কিন্তু এই গুক্তিলাভের রর বিভূতিলাভ হই 
খাকে। এইনকল শক্তিলাভ এতই ঘনোরম, এতই লোভপ্রদ এবং এতই 
নুখারক যে, নেক যোগী এইসকল ক্ষমতা ও শক্তিলাভ করিদ্া» ঘোগের 
মুখ্য উন্দেগ্ঠ বে ঘুক্তিলাভ তাহা বিশ্বৃত হই ইয়া এই নকল শক্তি-ব্যবহারের 
ভন্য ব্যগ্র হন ; ফলে তিনি যোগত্রষ্ট হইরা বান। কেহু বা একটা ক্ষমতা 
লাভ করিরা, কেহবা দুইটা, কেহবা ততোধিক ক্ষমতা হাঁভ করিনা 
যোগভরষ্ট হইয়া! ঘান; তাহীদের আর নুক্তিলাভ ঘটে না নংনারে তাহারা 
ঘোগলদ্ধ নেই ছুই একটি.শক্তি ব্যবহার করিরা, ভোভজবাছীকরের ন্যায় 
'লোককে আশ্চধ্যাহ্িত ও মুগ্ধ করিরা অর্থ উপাঞ্জন করিতে থাকেন। 
"অতএব মুহুক্ষু ব্যক্তি কদাচ বিভূতিলাভকেই ঘোগকলের চরমোথকর্থ মনে 
করিবেন না। যৌগের চরম উদ্দেন্ট মুক্তি ; বিভূতিলাভে ভুলিরা৷ গেলে 
'ছোক্ষ বা কৈবল্য লাভে বঞ্চিত থাকিতে হর । আনক্তিশুন্ত হইতে গিয়া 
আবার যেন আসক্তির আগুণে দগ্ধ হইতে না হর। 
তবে ধিনি শক্তিলাভ করিরা প্রতিপত্তি বিস্তার কদ্দিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহার প্রাণারাম পর্ধ্যন্ত সাধন করিলেই চলিতে পারে । প্রাণারাম নাধনা 
-করিরা সংযম অভ্যাঁন করিলেই তাহার বহুবিধ শক্তি লাভ হইবে এবং 
তৎ্পরে ধারণ।, ধ্যান ও সমাধিনাধনে মুক্তিলাঁভ হইয়া! থাকে । সুতরাং 
'ঘুক্তিলাভ উদ্দেশ্ঠ না থাকিলেও যোগে বিভৃতিলাভ হইতে পারে । 
যোগনাধন দ্বারা নাবক বঠিজ্জগৎ্ ও অন্তজ্জগতের মস্ত তত জানিতে 
“পারেনঃ বদন্ত রসের আম্বাদন করিতে পারেন ? বহিঞ্গৎ ও অন্তজ্মগতের 
উপরে অনাধারণ কর্তৃত্ব করিবার অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিতে 
পারেন) দেই ক্ষমতাবলে বযোগীর বনুপ্রকার অভভূত অভাবনীয় শক্তি 
জন্মে ; বাকুনিদ্ধি, ইচ্ছান্ুনারে গমনাগমন, দৃরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, অতি 
স্ক্মরর্শন, পরশরীরে প্রবেশ, অন্তবণন, অন্তধ্যামিত্ব, শৃন্ধপথে অবিরোধে 
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৭ শাতাশাশ আাপীপাপাাপাপা্াপামপপাাপাপাপপি্পাাপাপিপ্পপ্পা্পপা্পা্াপানপাপান্পপাপাশা্া পাপাশাপাপাাপাশাশাশ্ান্রাপা্ালাপ পপ শাশ পাপা + পালাল পাততপাশানাভাশিএলিত শি শী 


ও অনার়ানে বিচরণ, কারব্যুহ-ধারণ অপিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ, দেবত্বলাভ 
এবং মৃত্যুজ্ঞান হয় % 

যোগের আরম্ভ হইতে তাহার পূর্ণতাকালের মব্যে চারিটি ভাগ- বা 
অবস্থা আছে। চারিটি অবস্থার নাম__প্রথমকল্পী, মধুমতী, গ্রজ্ঞাজ্যোতিঃ 
“এবং আতক্কান্তভাবনায়। 

যোগ আরম্ভ করিয়া খন বিশেষ নিদ্ধিলাভ হয় নাই, সংঘমে রত 
-থাকিয়াও বিশেষরপে কার্য সম্পন্ন হয় নাই, তখন তাহাকে প্রথমক্গী 
অবস্থা বলা যার । এই সময়ে যোগী সংযমকালে বিশেষ কোন অ.লীকিক 
"পদার্থ সন্দর্শন করিতে বক্ষম হন না, কেবলমাত্র অত্যন্ন আলোক কিংবা 
নামান জ্ঞানবিকাশ উপলব্ধি করেন মাত্র । 

এই অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে যে অবস্থা আনে, তাহার নাঁম খধুমতী । 
মধুমতী অবস্থায় উপনীত হইলে যোগী ব্যক্তি ইন্দির্গণকে স্ববশে আনরন 
ও নর্বভাবের অধিষ্ঠাভত্ব এবং সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন । 

এই দ্বিভীর অবস্থা অতিক্রম করিলে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার 
পাম প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ। এই অবস্থান্ন দেবতা ও নিদ্ধপুরুষ নাক্ষাত্কার হ্র। 

চতুর্থ অবস্থার নাম অতিক্রান্ভাবনীর। এই'অবস্থার যোগিগণ 
অত্যধিক বিবেকজ্ঞাননম্পন্ন হন এবং 'বিবেকন্ানের অবান্তরকলের প্রতি 


বিরক্ত ও জীবন্ুক্ত হন। 
_ কেবল বিভূতিলাভ বা অমানুষী শক্তিলাভই ধাহাদের লক্ষ্য, যোগ- 
মার্গে বং্যম তাহাদের প্রধান অবলম্বন। নংঘম কি?-ধারণা, ধ্যান 


ও সমাধি এই তিনটার একত্র প্ররোগ। প্রথমে ধাবণা, পরে ধ্যান ও 





*₹* অনুগিযন্তং দেহেহদ্ধিন্‌ দুর-শ্রবণ দরশন্ম! দনোজবঃ কাদরপং পরকায়প্রবেশনন্‌ 
স্বচ্ন্দদৃতুার্দেবানাং সহক্রীড়া ুদর্শনন্‌। বথানফল-সংসিদ্ধিরাভ্ঞাগতিহত! গতি £ তিল" 
জ্ততবমন্ন্দং পরচিত্তাগ্ঠভিজ্ঞভ1। আগ্রা বিবাদীনাং প্রন্যষ্টভোহপরাজয়ং)। এতাশ্চো” 
“দেশতঃ প্রোক্তা। যৌগধারণদিঙ্কয়ঃ 1 ভগবত, ১১১ ১৫৭ ৬-৯ 


৩৬৪ জ্ঞানী গুরু _. [ জ্ান-কাঞ্জে 


০৯ পিপি পাতা পেপসি পিসি এ৯তাস্িপস্পিসিলািপান্পিস্পিস্পিসিপাসিপাস্িসিপাসদাসিপাি 
পাসপাস্স্পিস্পিসিপসিপসান্পাতপর্তি এ৯্পিসিরউিপর্ি পাসিপসপা৬ পি এপস ৬৬ ৯০৯৩৯ তি পাপা পি পিপলস পিসি পািপাসিপািলাি হযাযসেনির 


দমাধি। যথন মন বস্তর বাহৃভাগকে পরিত্যাগ করিরা উহার আভ্যন্তরিক 
ভাবগুপির সতিত নিজকে একীভূত করিবার উপবুক্ত অবস্থার উপনীভ, 
হুর, ধন দর্ঘ অভ্যানের ছারা দন কেবল নেইটাই ধারণা করিরা, 
খহূর্তনধ্যে নেই অবস্থার উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তগন তাহাকেই 
নংঘন বলে। নংঘমের দ্বারা নাধকের কিছুই অনাধ্য থাকে না। নাদান্ 
শক্তি হইতে মৃহাশক্তি নাধন। পর্যন্ত ৰকলই এই সংঘদের অন্তর্গতি। তবে 
উহ নামান্য হইতে মহতে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, স্ুল হইতে সুক্মে অভ্যাস 
করিতে হর। বংবমুবিভরে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইরা প্রজ্ঞালোক 
প্রকাশিত হয়। বংঘন দ্বারা ঘে বে বিভূতি লাভ হর, পাতগুলদর্শন 
হইতে তাহার আভান প্রদত্ত হইল। 


অনাহত-পদ্মে বংবম করিলে অর্থাৎ এ পন্প মানননেত্রে দর্শন করির। 
ধ্যান করিলে অণিমাঁদি অষ্টনিদ্ধি বা অষ্টেশব্ব্যলাভ হইরা থাকে । 
অষ্টশধ্য যথা 
অণিম। মহিদা মূর্ভেলঘিনাপ্রাপ্তিরিজ্ছিরৈঃ 1 
প্রাকাম্যৎ শ্রতদৃষ্টেবু শক্তি:প্ররণমীশিতা ॥ 
গুণেঘপর্দো বশিত। বং কাম্‌ং তদবস্ততি । 
এতা মে দিন্ধরঃ নৌন্য অষ্টৌ চ পরিকীন্টিতাঃ ॥ 
-_ভাঁগবত, ১১১ ১৫১ ৪০৫ 
অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, এশ্বধ্য এবং কামাবনাফিত 
এই অষ্টবিধি নিদ্ধিই অষ্টেশব্ধয | 
অণিমা অর্থে বৃহৎ শরীরকে অণুর ন্যার করিবার শক্তি; মহিমী-_ 
শরীরকে বা থে কোন অনকে ইচ্ছামত বৃহৎ করিবার শক্তি; লখিমা_- 
শরীরকে ইচ্ছানুসারে লঘু বা হাল্কা করা ; প্রাপ্তি_-জগতের সঘন্ত জুব্য 
লাভের ক্ষমতা ঃ প্রাকাদ্য দৃষ্ঠাদৃষ্ঠ মস্ত পদার্থের ভোগ ও দর্শনা. 


ববিভূতি-সাধন ] জ্ঞাঁনী গু ৩৬৫ 


পিপি তসিিাপিপিসপাশা, 








পাশাপাশি পাপািসপাপীলীখাাপাতাসিপপীপলানাপপাপাপা্িলাশাপিপা্পীপাশাশিপী্পাশ 


করিবার শক্তি; ইশিত্ব--নকলের উপর প্রভূত্ব করিবার ক্ষমতা; 
বশিত্ব- নকলকে স্ববশে রাখিবার শক্তি ; কামাবনারিত্ব--নকল প্রকার 
মনোরথ সিদ্ধি, ত্যলক্কল্প অগ্গাৎ যেমন সক্ধল্প তেমনি কাজ। 

দৈহিক, এন্দ্রিরিক ও মাননিক এই তিন প্রকারে অষ্টেবধ্য লাভ হইয়া 
থাকে । সংঘমাবলম্বনে ভূতজরী হইলেই অণিমা, মহিমা, লঘিমা ও প্রাপ্তি 
এই চাঁরিটী উশ্বধ্য লাভ হ়। আর বংযম দ্বারা ভূতের স্বরূপ অবস্থা 
নাক্ষাৎক্লুত হইলে প্রাকাম্য এয লাভ হ়। ভূতনমূহের সুম্ম আবস্থা 
প্রত্যক্চগোচর হইলে বশিত্ব লাভ হয়। ভূত গ্রামে অন্থররূপ পরিরৃষ্ট হইলে 
ঈশিত্ব এবং অর্থবত্বরূপ জিত হইলে কামাবনায়িত্থ লাভ হইব! থাকে । 

ঈশ্বরে এই অষ্টমহৈশ্বধ্য স্বতঃনিদন্ধ ভাবে অবস্থিত আছে; সাধনবলে 
এ সকল মান্ষেও লাভ করিতে পারে। একজনে ছুই একটা বা 
ততোধিক এয লাভ করিতে পারে; আর সবগুলি লাভ করিতে 
পারিলে ভগবানেরই তুল্য হুওয়! যায়। তাই শাস্ত্রে ভগবানের এইপ 
এংজ্ঞ। লেখা আছে- 


 শশ্বর্যস্ত নম গ্রন্থ বীর্ধস্ত শনঃ শ্রিয়ঃ | 
জান-বৈরাগ্যযোশ্চীপি ষগ্রাৎ ভগ ইতীদ্বনা | 


সমগ্র উশ্বধ্য, সমগ্র বীর্য, নমগ্র যশঃ সমগ্র শ্রী, সদগ্র জ্ঞান, নদগ্র 
বৈরাগ্য “ভগ” শব্দপ্রতিপাঘ্ধ। এই বড়বিধ পদার্থ সম্পূর্ণভাবে ও 
অপ্রতিবন্ধরূপে বীহাতে নিত্য বর্তমান আছে, তিনিই ভগবান্‌। 

 ঘৌগিগণ এই খশবরধ্যলাভের জন্ত চেষ্টা করেন না, আপনিই হরুত 
-ফুটিয়। উঠে। স্বরশাস্ত্র মতে ধিনি নিঃশ্বানের স্বাভাবিক দাদশাদুন বহির্গতি 
হইতে আট আহুল কমাইরা উতুরদ্ুলি করিতে পারেন, তিনিই 
“অষ্টেম্বর্ধ্য লাভ করিতে পারেন, খাঁ 


৬ ২ 


৪6৮ জ্ঞানী গুরু [ ভান-কা্ডে 


পিপিপি 
অষ্টমে দিন্ধরশ্চাষ্টো নবমে বিবরো নব 1* 
-পবনবিজয়-স্বরোদর, 





অন্যান্য বিভূতি-নিদ্ধি 

হ্ার-সাক্ষাৎকরণা  পুর্ববজীতি-ড্ঞানম.1- সংঘদবলে 
ধর্মাধর্ন বা গাপপুণ্য কপ্ধনয্কার সাক্ষাতে পূর্ধন্ম জান হয় অর্থাৎ চিন্ত- 
হস্কারের প্রতি সংঘম করিলে পূর্বাচরিত বর্ন ও পূর্বজন্ম অবগত হওরঠ 
যার। কায়জপ-দংবগানুদ্গ্রাহাশক্তিস্তন্তেচচ্ষুঃপ্রকাশাসংযোগ্ধে 
ইন্তপণনম.| দর্শনব্যাপারে নবম প্রয়োগে চাষ শক্তি স্তস্তিত করিনা 
অন্তহিত হওরা যার। দর্শন কি? - দ্রব্যের নহিত দর্শনেন্্িরের 
নংযোগ । অতএব চক্ষু ও দৃশ্টদ্রব্যের নধ্যে দৃটিস্তস্তন সত্ঘম প্রর়োগে 
লোকদমক্ষে অনৃশ্ঠ হওরা বার। অংস্কীর দাঁক্ষীৎ করণীও পুর্ববজাতি. 
জ্ঞানম.-গত, প্রারস্ত ও সঞ্চিত নংস্কারে নধ্ঘম করিলে ভূত ভবিদ্য- 
প্রভৃতি সমুদ্র জানিতে পারা বার। বলেবু হস্তি-বলাদীনি। দিহ, 
ব্যান, হস্তী প্রভৃতি বলবান্‌ জীবের বলে নতম প্ররোগ করিলে তাহাদের, 
স্তার অমানুষিক বল লাভ করা বায়। ভুবন-ভ্ঞালং অুর্ধ্যনংবমাও 1, 
_স্থধ্যে সত্ঘম প্রয়োগ করিলে ভ্রিজগতের জান লাভ হর । নীভিচক্রে 
কাঁয়ব্যুহু-জ্ঞানম, 1-নাভিচক্কে সত্ঘম প্রয়োগ করিলে সমগ্র শরীর 
জ্ঞান জন্নে। মৃর্ধজেঢাভিবি সিদ্ধদর্শনম.1- প্রহ্গরন্ধ পথে বিমল: 
আলোকে বংঘম প্ররোগ করিলে নিন্ধ দর্শন হর। বন্ধকারণ- 
শৈথিল্যাৎ প্রচার-সংবেদলাচ্চ চি্তম্ত পরশরীরাবেশঃ 1 চিত্ত, 
ও শরীরের বন্ধনের কারণ জানিয়া, উহা! শিথিল করিতে পারিলে 
পরশরীরে প্রবেশ করা যার। শবীর্থপ্রভ্যরানামিতরেতরাধ্যাসাঁৎ 
সঞ্ধরত্তৎ_-গরবিভাগসংবমাঁৎ 'অর্ববভূতরুতজ্ঞানম,।--শব্দ, অর্থ, 





*. মতগ্রণীত “যোগী গুরু” পুস্তকের স্বরকপ্ন দেখ! 
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পাপাপাপিশাপিপািপাপাশাপাপালালীশা পাপা পি, 





ও প্রত্যয়ের পরস্পর আরোপ জন্য একরপ সন্বরাবস্থা হইয়াছে,. 
উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে, লমুদয় ভূতের শব্দগান 
জন্মে। উদ্বানজয়াজ্জলপন্ককণ্টকাদিঘসঙ্গ উতক্রীন্তিষ্চ 1-_উদদান, 
বায়ু জর হইলে জল, পন্ক ও কণ্টক প্রভৃতিতে নিমগ্ন হইতে হয় না। 
প্রাতিভাদ্বা জর্বধম। --প্রাতিভজ্ঞান লাভ হইলে বর্বজ্ঞত্ব জন্মিরা. 
থাকে। সমীনজয়াৎ প্রজ্ঞলনম.।--সমান-বারু বিজয়ে ব্রহ্দতেজ 
জন্মে। হৃদয়ে চিত্তপন্ষিৎ।-_হৃদয়ে সংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞান, 
হয়। প্রোন্রাকাশয়োঃ সন্বন্ধসংযমান্দিব্তং োত্রম২1 কর্ণ ও.. 
আকাশ উভয়ের সন্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া তাহার উপর সংযম প্রয়োগে দিব্য 
শ্রোত্র লাভ হদ্র। কগ্চকুপে ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তিঃ।  কঠকুপে 
সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষুধা এবং পিপাপার নিবৃত্তি হুইরা থাকে। 
ক্ষণতুক্রময়োঃ সংবমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্‌। ক্ষণ এবং তাহার- 
ক্রমে সংযম করিলে বস্তরবিবেক-বিষয়ক জ্ঞান জন্ষিরা থাকে। গ্রহুণ- 
ব্বরূপান্মিতা্বি়া এবভঘংবআদিক্দ্রিরজয়।_ইন্দিরগণের গ্রহণ, 
স্বরূপ, অস্মিতা, অন্থয় ও অর্থ--এই পীঁচ প্রকার রূপ বা এশ্বধধ্য আছে, . 
ংঘম দ্বার নেই নকল রূপ ওয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষকৃত হইলে ইন্ড্ির জর' 
হয়। প্রভ্যরন্ত পরচিভ্তজ্ঞানম.।-অন্তের শরীরে যে নকল চিহ্ন 
আছে, তাহা দর্শন করিয়া তদুপরি নংঘম গ্রর়োগ করিলে, তাহার 
মনের ভাব জানা যায়। কাঁরাকাশয়ৌঃ লম্বন্ধপংবমাল্লঘৃভুলপমা-. 
পত্েশ্চাকাশগমনম.।-শরীর এবং আকাশ--এতছুভয়ের যে সন্বন্ধ 
আছে, তাহার উপরে নংঘম করিলে আকাশে গমনাগমন করিতে পারা। 
যায়। কুর্নীভচাং হছৈর্যটম২।- কৃষ্মনাড়ীতে সংবম করিলে দেহের 
ন্থৈধ্য হর। তোপক্রমং নিকুপন্রমঞ্চ কর্দ ভগনংযমাদ্বপরান্ত- 
ভ্ঞানমরিষ্টেভ্যে! বা।_ নোপক্রম | প্রারন্ধ কর্ম) এবং নিরুপক্রম ; 
(নফ্িত কণ্প) এই ছুই প্রকার কর্মের উপর অথবা. অরিষ্ট নামক : 


লিক ২ 
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সসপিন্পিশশ সাসিপা্পাসি সপম্পাস্পাসপিসপী 
৯পপাপাশিসপিসিিসিসসিাশাস্িসিপশপিসপা সা সপসপাস্পিস্পানপাসপিসপিসা ্ পাস্পস্পা পা ন্পান্পা 


লক্ষণনমূহের উপর বম প্ররোগ করিলে দেহত্যাগের নয় জানিতে 
গার যার। প্রচবে ভদগতি-ভ্ভীনম,। প্রুব নামক নক্ষতে নংবদ 
এদ়োগ করিলে নক্ষত্রসঘূছের স্বরূপ ও গতি জ্ঞান হর। প্রোক্ত বিভৃতি 
লাভ ব্যতীত যোগীর কারদম্পৎ লাভ হইরা থাকে। বুপলাবণ্য- 
বলবজ্রনংহননভত্ত্রানি কারসম্পও।_রূপ, লাবণ্য, বল ও কগ্রতুল্য 
দুঢ় শরীর এবং বেগশীলতা প্রভৃতি শারীরিক গুণ বিশেষের নাম 
কারবম্পৎ। ব্রদজ্ঞানহীন অদুক্ত ব্যক্তিগণ যোগাভ্যান ছারা এই নকল 
.বিভূতি লাভ করিতে পারে । যথা 
বস্ত চাভাবিতান্সাপি নিদ্ধিজালানি বাঞ্চতি | 
ন নিদ্ধিনাবকৈদ্রব্যেস্তানি নাধরতি ক্রমাৎ ॥-_-যোগবা শিষ্ট 
_-ঘে অজ্ঞান ব্যক্তি পরমাত্মার ভাবন। না করিরা নিদ্ধি বাঞ্ছা করে, 
.নেই নাধকও সাধন! দ্বার! নেই নকল (বিভূতি ) লাভ করিতে পারে । 
_ঘে ব্যস্তি আত্মজ্ছ, তাহার এই নকল অবিগ্াা নাধ্য নহে । বৃথা-- 
আন্সনান্মনি সংতৃপ্তে নাবিদ্ভামন্ধাবতি ।--যোগবাশিষ্ঠ 
-আত্মজ্ঞ ব্যক্তি মনদ্বারা নদ। পরমাজ্মাতে তৃপ্ত থাকিবেন, তিনি. 
কখনও অবিদ্ভার অন্থনরণ করিবেন না। টু 
অথবা৷ এ নকলের ছ্বার। বুজরুকি দেখাইয়া নাম জাহির করিতে চেষ্টা 
ব৷ ইচ্ছা করাও কর্তব্য নহে । এরপ ক্ষমতা লাভ হইলেও তাহা নগণ্য 
'জ্ঞানে অগ্রাহ করিপা প্রকৃত নাধক নাধনপথে অগ্রনর হইবেন। তাহার 
'লক্ষ্য কৈবল্য | 
নত্বপুরুবরোঃ শুদ্ধিনাম্যে কৈবল্যমিতি। 
নব্‌ ও পুরুবের বখন সমভাবে শুদ্ধি হইরা যার, তখনই টবল্য লাভ 
হইয়া থাকে। বখন আত্মা অবগত হইতে পারে যে, এই পরিদৃষ্ঠমান 
বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অথু, হইতে দেবতাগণ পর্যন্ত কাহারও উপরে তাহার 


নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই, তখনকার নেই অবস্থাকে টবল্য ও পূর্ণত। 
বলা যাইতে পারে । 








জীবন্ত অবস্থা ] ূ জ্ঞালী গুরু তি 


চি 








(শরীবনু্ত ভবহন্ছা ্ 
যোগ, যাগ, তপ, জগ নমন্তই কেবল ত্রন্মজ্ঞাঁন-সাধনের ভন্ত। 
জ্ঞানোদয় 'হইলে ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে; অজ্ঞানের নিবৃত্তি 
হইলেই মায়া, মমতা, সখ, দুঃখ» শোক, ভয়, মান, অভিমান, রাগ, দে, 
হিংনা, লোভ, ক্রোধ, মদ” মোহ্‌, মার্ধ্য ও দর প্রভৃতি অন্তঃকরণের 
সমুদয় বৃততিগুলির নিরোধ হইয়া যাইবে। তখন কেবল বিশ্তুদ্-চৈতন্য মাত্র 
স্ক্তি পাইতে থাকিবে। এইরূপ কেবল চৈতন্য ক্ফু্তি পীওয়ার নাম 
জীবদ্দশায় জীবনুক্তি ও অন্তে নির্ববাণপ্রাপ্তি বলিয়া কথিত হয়| 
তন্মাদেবং বিদ্িত্বৈনমদ্বৈতে যৌজরেৎ স্থৃতিমূ। 
অদ্বৈতং সমস্ত প্রাপ্য জড়বল্লেণক আচরেৎ্।- শ্রুতি 
_ আত্মতন্ব পরিজ্ঞাত হইলেই দৈতগ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইয়া সর্ব" 
প্রকার অনর্থের নিবৃত্তি হয়) অর্থাৎ তখন আর দ্ৈতজ্ঞান থাকে না। 
সুতরাং আত্মাকে অদ্বৈতরূপে জানিতে পারিলেই “নোহহৎ” অর্থাৎ 
আমিই সেই ব্রঙ্ধ ইত্যাকাঁর জ্ঞান হয়। তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি জড়বৎ 
নিশ্েষ্ট হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তখন আর লৌকিক ব্যবাঁরনকল 
থাকে না। ৃ 


নিযন্ততি প্লিন্েক্কারো নিঃ্ঘধাকার এব চ। 
চলাঁচলনিকেতশ্চ যততির্াদৃচ্ছিকো ভবে |_ শ্রুতি 
তনবজ্ঞ যতি ব্যক্তি কাহাকেও স্ততি বাঁ নমস্কার করেন না|. স্বধা, 
স্বাহা শব্বাদি প্রদবোগপূর্বক পিতৃকাধ্যাদিও করেন না। তিনি দেব- 
পৃঁজাদিও করেন না। তিনি দেবপুজাদি সর্বপ্রকীর কর্মযোগ পরিত্যাগ 
করেন। তখন পাঁরমহংস্ত প্রব্রজ্যাদি ধর্ম গ্রহণপূর্ববক ব্রহ্মতত্বানুনবান 
করেন। .তথন জ্ঞান হয়-চলং শরীরং প্রতিক্ষণমন্যথাভাবাৎ”_- 
দেহের সর্বদাই অন্যথাভাবহেতু দেহ চল অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে; “অচলমূ, 
২৪ 
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এপাশ লা্া্পিম্পীপাপাপা্পিপিস্পাািপপপপী পাল্লা 





পাপী 


আত্মতত্য্‌”__আত্মা অচল অর্থাৎ চিরকালই একভাবে থাকেন । এজন 
আত্মতদ্বপরিভ্ঞানপারদর্শী যুতি..ব্যক্তি যাঁদৃচ্ছিক অর্থাৎ, অযত্লভ্য.. 
কৌপীনাদি ও একগ্রান মাত্র ভোৌজনাদি ঘাঁরা পরিতুষ্ট থাকেন। 
ভগবান্‌ বলিগ়াছেন-- 
ছুঃখেব্দিগ্নমনাঃ বের নিভেকু 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ মি ॥ গীতা, ২ ৫৬. 
রা বাহার মন বিষাদিত না হয়, আর ন্থখভোগেও বাহার 
হা' না থাকে এবং অন্গরাগ, ভর, ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ 
টনি সক্ষম হন, তাহাকেই বার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা বার। 
ইহাই জীবনুক্ত অবস্থা। যথা 
স্মাঙ্োদ্ি্রতে লোকো লোকান্নোদিজতে চ ঘঃ। 
হ্যা র্ধভতানমুভঃ ন জীবন্ত উচ্যতে ॥__বোগবাশিষ্ট 
__যে ব্যক্তি হইতে লোকের উদ্বেগ না হর এবং লোকসকল হইতে 
রে উদ্দিন না হন, আর ঘিনি হয, ক্রোধ. এবং ভয় হইতে যুক্ত, 
তিনিই ভীবমুক্ত। 
সাধুভিঃ পৃজ্যমানেহস্মিন্‌ পীভ্যমানেহপি ৫ | 
নমভাবে। ভবেদ্‌ যন্ত ন জীবনুক্তলক্ষণঃ ॥__বিবেকচূড়াণি 
-_সাধুগণ কর্তৃক পুঁজিত হইলে অথবা ছুজ্জনগণ কর্তৃক পীড়া প্রাপ্ত 
হইলে ধাহার চিত্ত উভ়:অবস্থাতেই সমভাবে .অবস্থিতি : করে, তিনিই 
জীবন্ুক্ত পুরুবের লক্ষণবিশিষ্ট। 
একাঁকী রমতে নিত্যং স্বভাবে, গুণবঞ্জিতে |. | 
ব্রনজ্ঞানরনাম্বাদে জীবন্ুক্ত ন উচ্যতে [-_জীবনুক্তি গীতা 
: _ধিনি স্বাভাবিক গুণবঙ্জিত হইয়া ব্র্জ্রানরপ রনান্বাদন করিবার 
নিঘিত্ত সর্বদাই একাকী অবস্থিতি করিতে ভালবাসেন, তিনিই ইতি 
বলিয়া কথিত হন। 





£ 


 জীবুক্ত অবস্থা ] জ্ঞানী গুরু ॥ ৩৭১ 


সালা, 
শা পাশপাশি 


যশ: প্রভৃতিকো বস্মৈ হেতুনৈব বিনা পুন পুন! | 
: ভোগ ইহ ন রোঁচন্তে জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ॥-_ যোগবাশিষ্ঠ 
রোগাদি হেতুব্যতিরেকে স্বভাবতঃ যশঃ, পুণ্য, এঁশর্ধ্যাদি ভোগে 
বাহার-রুচি না হয়, তিনিই জীবনুক্ত। 
চিল্লা ব্যাপিতং নর্্বমাকাশং জগদীশ্বরমূ। 
ূ স্স্থতং সর্ব ভূতানাং জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ॥_-জীবন্মুক্তি গীতা 
সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত ঘে চৈতন্যন্বরূপ জগদীশ্বর, তাহাকে 
ধিনি সমুদয় জীবের অন্তরাত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই জীবনুক্ত 
বলিয়। কথিত হন। 
চিদবাত্বন ইমা ইথৎ প্র্ষুরত্তীহ শক্তয়ঃ। 
ইত্যস্থাশ্চধ্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুভূহলম্‌ | _-যোগবাশিষ্ঠ . 
জগতে যত বন্ত প্রকাশ পাইতেছে, সকলই চিদাকআ্মার শক্তি; এই- 
রূপ জ্ঞানঘ্বার। জীবনুক্ত ব্যক্তির কোন আশ্চর্য্য বিষয়ে কৌতুহল হুর ন11 
.. -জীবঝঃ শিবঃ সর্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ | 
- এবমেবাঁভিপন্ন্‌ যো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥-_জীবন্মুক্তি গীতা 
'__এই.জীবই শিবস্বরপ, তিনি সর্বত্র সর্বভূতে প্রবিষ্ট হইফ়ট 
বিরাজিত আছেন । : এক্সপ দর্শনকারী-ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত ঘলা যার । * 
_ তত্ববিচার এবং নিষ্ষাম কর্শানুষ্ঠান ঘ্বাব আবরণশক্তিসম্পন্ন তমো- 
রাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইলে হৃদয়াকাঁশ নির্মল হই তত্জ্ঞানের উদর 
হয়। যথা- 
| জ্ঞানং ততববিচারেণ নিষফামেণাপি কন্মণা । 
 জায়তে * ক্ষীণতমনাং বিদুষাং নির্শলাত্মনাম্‌। 
_মৃহানির্বাণ তন্ত্র, ১৪; ১১২. 
 যৌগসাধন, দ্বার! - সাধক, হা়স্থিত দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে 
মুলাধারস্থিত কুগুলিনীশক্তির সহিত ষট চক্র ভেদপূর্বক শিরঃস্থিত অধো- 
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পাশাপাশি, 





পানদিাপিপীপাপিনপন্পা, দ্পিআিনজি 


মুখ হল্্দল-কম্লকর্ণিকা-মধ্যগত পরযাজ্াতে সংঘুক্ত করিয়৷ তীর 
ক্ষরিত স্ধা পান করাইয়া পরযানন্দ.ও পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তিনি 
নমাঁধি অবস্থায় এইরূপে ঈশ্বর শ্বরূপ-রূপ দেখিয়া তাহাতে দৃটভক্তি 
ও অহেতুক-প্রেমসম্পন্ধ হন। তখন নাবুজ্য বল, পারপ্য বল আর 
যাহা বল-_নমস্তই লাভ হয়। তখন সেই শ্ঠামনুন্দর চিদ্ঘনরূপ আর 
ভুলিতে পারা যার নাঁ। তখন বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা ঘা, পুত্র- 
কলত্র ধনৈশর্ধ্য কিছু নহে, দেহ কিছু নহে । চন্দ্র, কূর্ধ্য, রূপ, রন কিছু 
নহে ; ম্দন, বসন্ত» মূল, কোকিল কিছু নহে । তখন যোগী আদি-অন্ত- 
অধ্য-হীন চরাচর বিশ্বব্যাপী বিশ্বর্ূপ দর্শন করিতে পারেন,_ধাহার 
অনন্ত বদন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত বাহু, অনন্ত উরু, ধাহাঁর দীপ্তি 
কোটিনুর্যগ্রভ, ধাহার স্থিতি ভ্রিকালব্যাগী, সুরোহুর-নর-নাগ বাহার 
ভগ্নাংশে অন্তভূতি, প্রলয়সংক্ষোঁভ ধাহার বিশ্বোদরে, দংট্রাকরালতা বাহার 
কোটিনুখে। উনপর্ণশৎ বায়ু বাহার নিঃশ্বাসে, অঘটন-ঘটন-্পটারনী মা 
বাহার শভি সেই ব্রঙ্গাওভাগ্োদর বিশ্বরূপ সনাতন পুরুষ সুন্দর । 
হন্দরের প্রেমে অসুন্দর ভাসির! ধায়, সত্যত্বরূপের বত্যজ্ঞানে অসত্য 
দূরে বায়_-কাম্না-বাসনার খাদ 'গলির়া বাহির হ্ইক্সা. যাঁর়। . গ্রক্কৃতি- 
পুরুষে মহারাসের মহামঞ্চে আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া যাঁর । 

এইপ্সপ দর্শন ঘটিলে সাধক জীবনুক্ত হর। ব্রক্মজ্ঞান-বিচাঁরকারী 
কেবল জ্ঞাননিষ্ট মন্ন্তের দেহত্যাগে বে মুক্তি হয়, সেই হি রি 
তেই লাভ হয়। যথা-_ 

নূণাং ভ্ানৈকনিষ্ঠানামাতবজ্ঞানবিচারিণামূ। 
সা ভীবনুক্ততোদেতি বিদেহান্ুক্ততৈব যাঁ।-_-যোগবাশিষ 

: ইহলোকে যিনি জীবন্ুক্ত, পরলোকে তিনিই নির্বাণমুক্তি লাভের 
| অধিকারী । নতুবা ইহলোকে যে অ্ঞানাপ্ক, পরলোকে নে ততোধিক! 
অতএব পাঠক! পরলোকে পরমাগতি- লাভ হইতে পাঁরে এই ভাবিয়া 
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আট 


নিশ্চিন্তে কালক্ষয় করিবেন না; সকলেরই সাধন! ছার! জীবন্মুক্ত হইভে 
চেষ্টা করা কর্তব্য 1 





পিসি, 











পাপী 


যোগবলে দ্েছত্যাগ 


রোগশধ্যায় শায়িত হইয়া রোগধন্ত্রণা ভোগ না করিয়া কিন্বা দৈব- 
দুবিবপাকে মৃত্যুর কবলিত না হইয়া যৌগিগণ যোগবলে দেহত্যাগ 
করেন, ইহাতে বিশ্বাস না থাকিলেও হিন্দুমীত্রই ইহা অবগত আছেন। 
যছুবংশ ধ্বংস .হইলে বেবতীরমণ বলদেব যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ 
করেন। শ্রীমস্ভাগবতে উক্ত আছে, বিছ্ুর উদ্ধবের নিকট ইচ্ছামরণ 
শিক্ষা করিয়া ধৃতরাষ্ট্, গান্ধারী ও বুস্তীদেবীর সহিত হিমাচলে যোগবলে 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন মহাঁপাপী ছুরাচার ব্যক্তিও যোৌগবলে 
দেহত্যাগ করিতে পারিলে মহামুক্তি লাভ করিয়া থাকে । তাহার 
প্রক্কিয়া এইরূপ 

যোগী নিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া নবদার রোধ করিবেন। অর্থাৎ 
হস্তদ্ধয়ের বুদ্ধান্ুলি দারা কর্ণবিবরদয়, তঞ্জনী অনুলীদয় দ্বার] চ্দুদ্ঘর, 
মধ্যমান্ুলিদ্বর দ্বারা উভর নানাপুট এবং অনামিকাদয় ও কনিষ্টানুলিদ্বর 
দ্বার! মুখবিবর রোধ করিনা গুল্ফদয় দ্বারা গুহ্স্থান পীড়ন করিবেন। 
তৎপরে কুগুলিনী-উত্থাপনের ক্রিয়ান্ছসারে শ্বাসের নাধনে পঞ্চপ্রাণ, 
পঞ্চকর্মেন্ডরিয়, পঞ্চজ্ঞানেক্রিতর ও মনের সহিত জীবাত্মাকে কুগুলিনীর 
সাহায্যে মূলাধার পদ্ম হইতে ক্রমশঃ স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, 





* অওপ্রণীত “প্রেমিক গুরু” গ্রন্থে মুক্তি ও তাহীর সাঁধন সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা কর] হইয়াছে । উক্ত পুস্তকের জীবনুক্তি অধ্যায় দেখ । 


পল ৬ তানিশা" 


ও৭৪ জ্ঞানী গুরু [ সাধন:কাণ্ডে' 


৮৬৮৮১৮৮৮৮উশিশশিশিশাপাদাশাশাপাপাশাশপাপাশানাপাপাশ্পিপিরপিশাপাাপা্পা্িপিি 








শুদ্ধ এবং ললনাচক্র ভেদ করির়া ভর মাঝারে আজ্ঞাচক্রে নিরুদ্ধ 
করিবেন। এই নমর নাসিকাদি মুক্ত করিয়া বাহিরের বাঘু আকর্ষণ; 
করতঃ গুহ্দেশ সন্কোচনপুর্র্বক ' কুস্তক করিরা ধোনিঘুদ্রা অবলম্বন 
করিতে হর 1% তাহা হইলে তদ্দগ্ডেই প্রাণবারু মহাঁতেজে ব্রহ্মরপ্ধ ভেদ 
করতঃ বাহির হইয়া পরত্রন্দে মিলিত হইবে। ইহাতেই জীবাআর 
মহামূক্তি সাধিত হইঞ্সা থাকে । ঘা | 
এইরূপে যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের সনরে ভিতরে কিরূপ কার্য হয়, 
যোগবলে যোগিগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকেন। দেহত্যাগকালে 
প্রথমে স্থুলদেহে তিনি বার়ুনাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া জ্যোতির 
স্পনদন স্থির করেন, ধৃৰ কিম্বা মারা উৎপন্ন হইতে দেন না। কোঁন 
গ্রজ্জলিত দীপে বহির্বারু সংযোগে ধূমের উৎপত্তি হয়; কিন্তু আবার 
ব্দি আভ্যত্তরিক অন্য একটি শক্তিসংযোগে নেই ধূমের কারণকে 
সংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ প্রদাহ উৎপন্ন কর! যার, তবে নির্ম, জ্যোতিঃ 
স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই জ্যোঁতিঃই জ্ঞান। ইহা অন্তনিহিত শক্তি, 
জলন্ত অগ্নি। জীবাত্া স্থযু্নাবর্মে আজ্ঞাচক্কে আনিয়া এ জ্যোতিঃকে 
টানিরা লয়। এই জ্যোঃতির নাম কুগডলিনী, অন্তনিহিতা শক্তি, যাহা 
দ্বারা আত্মসংবরণ ব! প্রাকৃতিক বাহ্থাকর্ষণ সংবরণ করা যার । শিক্ষিত 
ব্যক্তিমান্রেই বোধহয় - জানেন থে পৃথিবীর মধ্যশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া: 
যর্দি কোন প্রকারে স্ূর্ধ্যলোকে লওয়া যাইত, তবে পৃথিবী কঙ্ষচ্যুত 
হইফ্লা পিত্ডের ম্যায় লীন হইল যাইত, চন্দ্রও আকধণ-বিচ্যুত হইয়া 
সুর্ধ্যে গিরা মিশিত | - এন্প ঘটনা জড় নৌরজগতে এখনও হয় নাই; 
অতীন্দরির লৌরজগতে হইরাছে। এইখানে প্রাণ কুগুলিনীশক্তির 
সহযোগে অচ্চিঃপথ প্রাপ্ত হয়। কুগুলিনীর ছুইটী স্পন্দন আছে; 





* নরন শ্রবণ মুক্ত লিগ মলদার। 
মুছুত্তেকে রৌধ তবে করিবে আবার ॥-_প্রীমভভীগবত 


উপসংহার]. জ্ঞানী গুরু ৩৭৫ 





তাহাই জীবের ছুই নিঃশ্বান। এই স্পন্দন ছুইটী না থামাইলে কুগুলিনী- 
শক্তি নিশ্চয় ছুইপথে- হেলিতে ছুলিতে থাকে । ইহার ফলে পিতৃঘানের 
'পথ স্থষ্টি হয়। কিন্তু উদ্বোধিতা শক্তি ম্পন্দনমুক্ত.হইলে জ্যোতিবর্মে 
কুর্যলোকে যাইবে। প্রথমে এই প্রক্রিয়া দ্বারা যোগী ঘাদশ রাশি, 
চন্দ্র প্রভৃতির আকর্ষণ এড়াইয়া, কিন্বা কাল, দেশ প্রভৃতি উপাধি 
এড়াইয়া শীর্ষস্থানীয় হুর্ধ্যমগ্ডলে বা সহন্ত্রারে আসেন। : সেখানে 
উদ্বোধিতা শক্তি চপলার স্যায় শোভা পায় । তখন জ্ঞান-নেত্র প্রস্ফুটিত 
হয়।.তৎপরে ত্রহ্গরন্ধু, ভেদ্কালে সেখান হইতে শ্রীগুরুরূপী মহাপুরুষ 
জীবত্বাকে ব্র্ধলোকে লইয়া যান। | . 

বল! বাহুল্য, পূর্ববপূর্বব অভ্যাঁসযোগে পারদর্শী না হইলে কেহই দেহ- 
'যোগ অবলম্বন করিতে পারেন না। উপধুক্তভাবে শিক্ষা-প্রণালী 
জানিতে পারিলে, সহজেই দেহযোগ অভ্যাসে জীবাত্মাকে মুক্ত করা 
স্বায়। এক্ষণে-- ্‌ 


উপসংহার 


কালে দীন গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, সকলেই একবার ভাবিয়া 
এদ্থিবেন, অধশ্বপ্রণোদিত হইয়া কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করিয়া অর্থ 
উপাজ্জন করিরা সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু আপনি যখন সেই অজ্ঞাত 
গ্রদদেশে চলিয়া যাইবেন, তখন রাহাঁখরচ বলিয়াও একটি গয়না সঙ্গে 
করিয়া. লইয়া যাইতে পারিবেন না। যে স্ত্রী-পুত্রকে স্থখী করিবার 
'জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, হিতাহিতজ্ঞানশুন্য হইরা কতই 
-্রস্থিতাঁচরণ করিয়াছেন, সেই স্তরী-পুভ্রাদি কেহই ত সদ্ধে যাইবে না। 


৩৭৬. জ্ঞানী গুরু [ নাধন-কাঁঞ্ডে 


তালা লানাপাশাশাশাশাশাশাশালাশাশ পপাপাপাশাপাপাশপাশাশালাশাশাপাশা্পালা্পা্ পাশার্পি্পালাপা্পি্াশাশা শা পাপা পাপাপাাপাপা্পীাপপাল্পিালাপাপপাপাালা্পা্পপাাপি 
লাপীশাপাাপাপাপাপীপাপপাপাপান পাশ 


তখন শ্্রীপুত্র, ধন-জন, পিপাই-শান্তী কাহারও দ্বারা কোন উপকার 
গাইবেন না, নিজেই কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া .চক্ষুজলে বক্ষ ভানাই- 
বেন। এই যে অধন্ম আশ্রপ্ন করিয়া, পরের অনিষ্ট করির। অর্থোপাঙ্জীন, 
ও লঞ্চ করিরাছেন, তখন এ অর্থদ্বার1 আপনার কোন উপকার হইবে 
নাঃ প্রত্যুত তাহার জন্য তীব্র ঘাতনা ভোগ করিবেন এইভন্ত শান্ত 
উক্ত ছে 


বরং দারিদ্যথন্তারগ্রভবাঁদ্‌ বিভবাদপি )' 
ক্গীণতা পীনতা দেহে পীনতা নতু রোগজা ॥ 


বরং দরিভ্র হইয়া দুঃখে থাকা ভাল, তথাপি 'অন্ঠায় উপারে 
বিভবখালী হওয়া ভাল নয়। যেমন সুস্থ কীণশরীরও ভাল, তথাচ, 
রোগে ফুলিয়া মোট] হওয়া] ভাল ৪ নহে। 

শান আরও বলিয়াছেন যে, ধনই বল, আর. জীবনই বল, তৃণপত্র-- 

গাঁমী জলবিন্দুর স্তর সকলই চঞ্চল; অতএব ধর্মাচরণ কর। তাহা 
হুইলে ইহকাঁলে কীন্তি ও পরকালে অনন্তন্থখ লাঁভে অধিকারী হইবে ॥ 
এই অনিশ্চিত ও সুছুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্মোপাঞ্জন, 
করিল না, তাহার জীবন বৃথা এবং সে ব্যক্তি ইহ-পরকালে ছুঃখভোগ, 
করিয়া খাকে। যথা :; ] 
. যন্ত ব্িবশন্তন্ত দিনান্তারান্তি যাত্তি চ। 
স লৌহকারভদ্্েব শ্বসন্নপি ন ভীবতি ॥-_মহাঁভারত 


গান না ঝািয়া থে ব্যক্তির দিন আমিতেছে ও থাঁই- 
ছে, কর্শকারের ভন্ত্রা (জাতী) যেখন বৃথা নিশ্বান ফেলিয়া থাকে,, 
টি তদ্রুপ বৃথা জীবিত। বান্তবিক বংশমর্ধ্যাদায় অথবা বিষয় 
খ্যাতিতে « থাস্ধ উচ্চ হইতে পারে না, জান ও গুণেই মানবের গুরুতর ' 
প্রতিপন্ন করে। কেননা 


তে 


উপমা এ : *জ্ঞানী গরু ৩৭৭" 


বিদ্যা বিভ্তুং বপুঃ শৌর্যং কুলে জন্ম নিরোগিতা। 
সংসারোচ্ছিভিহেতু্চ ধর্মাদেব প্রবর্ততে ॥ --মহাভারত 

বিদ্া, বিত্ত, দেহ, শৌধ্য, শ্রে্কুলে জন্ম, দেহ অকুগ্ন থাঁকা ও. 
সংনার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া, সকলই ধর্শ হইতে প্রস্থৃত হ্য়। কিন্তু: 
আধুনিক বিবেকবাদিগণ স্বীর বিকৃত বুদ্ধিকেই “বিবেক” জ্ঞানে বি 
অনর্থোৎপাদন করিতেছেন তীহারা বিবেকের দোহাই দিয়া জ্ঞান-- 
বিজ্ঞানসম্পন্, যোগবলশালী আরধ্্যখধিপ্রণীত শান্্ অবিশ্বান করিয়া 
-প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন। প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে হইলে শাস্ত্র 
আঁশ্রর ও শীন্ বাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত অন্ত গতি নাই। যাহারা ধর্মে 
কর্মে স্বেচ্ছাচার-বশবর্তী হইয়া স্বকপোলকল্পিত মতস্থাপনে প্রয়াসী, 
যাহারা পাশ্চাক্তদেশের আমদানি “বিবেকবুদ্ধি” ধার করিরা এবং 
বিজাতীয় শিক্ষায় বিরুত-মন্তিক হইয়া স্বজাতীয় শীন্তরে অবিশ্বাসী, 
যাহারা শান্ত্-বাক্য উপেক্ষী করিয়া, বিষর়বিষবিদগ্ধ চিত্তে বিচঞ্চল বুদ্ধি; 
কর্তৃক চালিত হইয়া ধর্মানষ্ঠান করে, তাহার ইহুকালে স্বখ ও পর- 
লোঁকে পরমাগতি লাভ করিতে পারে না। যাহারা বিবেকের দোহাই, 
দরিয়া নিজের মতলব মৃত কাঁধ্যাকাঁ্ধ্য বিচার করে, তাহাদিগের বিবেক 
শবের কোন অর্থগানই নাই। জীবের বুদ্ধি নিজের নংস্কারান্থরূপ 
গঠিত ; স্ৃতরাৎ তাহার কা্ধ্যাকাধ্য-বিচারের শক্তি কোথায়? যাহারা 
বিষয়-সম্পর্ভি এবং খ্যাতি-প্রতিপত্ভিকেই প্রাণতোষক ও মুখরোচক 
জ্ঞান করিয়া তদাশায় পাপনজ্জার়- সঙ্জিত' হইয়ী কত প্রকার মন্দকর্ম 
করিতেছে, তাহাদের নিকট ধন্ম ভয়ানক অরুচিকর ও অতৃপ্থিদারক | যে 
সকল ব্যক্তির হৃদয় দ্থার্থে পরিপূর্ণ, তাহাদের দ্বারা কোনকীলে কোন 
দেশে, দেশের, দশের বা সমাজের উপকার সাধিত হয় নাই। থে নকল 
স্থশিক্ষিত ব্যক্তি গীতার দোহাই দিয়া অধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাদের: 
নর্ববদা স্মরণ রাখা কর্তব্য-_-ভগবান্‌ বলিয়াছেন_ 
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৮৯৮৯৮ 





ভশান্রবিহিতং ঘোঁরং তগ্যন্তে বে তপো জনাঃ। 
দণ্তাহম্বারনংযুক্তাঃ কামরাগবলা দ্বিতাঃ 1 

কর্শরন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতনঃ | 

মারৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্যান্থরনিস্চয়ান্্‌॥ _ গীতা, ১৭ ৬৬ 


: যাহারা অশান্্রবিহিত তগন্তা করে এবং দত্ত, অহঙ্কার, কাম, 
রাগ, বলযুক্ত, তাহারা শরীরস্থ ভূতসমূহকে কশ করিরা আত্মন্বরূপ 
আমাকেও কুণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চর রিখেকবা্িত অন্গর বলির 
জানিবে। 

অতএব নকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আন্রকাল হালক্যাশনের 
বাবুদিগের খামখেয়ালি ও ঘনগড়া . উপাপন। কিছুই নহে। জাতীর ধর্শ 
ও শান্তাুসারে ধর্মীচরণ করা সকলেরই কর্তব্য । যদি কেহ গীতার এ 
'ক্লোক ছুইটা প্রক্ষিপ্ত ঝা ব্রাহ্মণের ্বার্থগাথা বলেন, তবে আমি নাচার। 
বাস্তবিক বাহার যাহাতে অধিকার 'নাই, তাহার তাহাতে হস্তক্ষেপ 
দেশের ও নমাজের মহ! অনিষ্টকারক। আত্ম-অভিমানে পর্ণ হইয়া 
তাহারা ত প্রবঞ্চিত হন, আবার নানা উপারে অপরকেও প্রবঞ্চিত 
করিরা থাঁকেন। ম্হাত্বারা এই দকল ব্যক্তিকে বঞ্চক শব্দে অভিহিত 
একরেন। যথা 


গৃহী হো কর কহৈ ভ্ঞান। 
ভোগ হে। কর লগায়ে ধ্যান ॥ 
যোগী হো কর ঠোকৈ ভগ। 
তিনে] আদমী মহা ঠগ. ॥ . 
অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া বরগজ্ঞান দেখায়, ভোগী হইয়া -ধ্যানাছসন্ধানে রত 


হুর এবং যোগী হই! নাঁরীসহবাঁন করে, একপ ব্যক্তিদ্িগকে মহাঠগ, 
€বঞ্চক) দলে। 


উপনংহার ] জ্ঞানী গুরু চ্ 


াপাপিিপাশাাসাপাপািনপা্াপিািপা্পীতাতাপাপীপাআশী 
শাপলা, , এশা তিতাপাপাতাপাাশাাীলা, 








: জার এক শ্রেণীর লোক আছে, তাঁহারা গৈরিকবনন পরিধান 
করিয়া, চুলদাঁড়ী বা জটাজুট রাখিয়া, বিভূতি বা চম্দনাদি বারা অলকা- 
বতিলক1 করিয়া মহাসাধুর ভাব দেখাইয়া থাকে ; কিন্ত অন্তর বিষর়চিন্তা, 
কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, নিন্দা ও অহংভাবে .পরিপূর্ণ 
এরূপ বর্ণচোবা ভগুদিগের মধ্যে কেহ কেই অন্নাহার ত্যাগ করিয়া 
বাহাঁছুরী দেখাইয়া থাকে । অনেক নির্বোধ লোক ভুলিয়া বচনবাগীশ 
র্যবনাঁরীর নিকট শিশ্তত্ব স্বীকার করে। এইবূপ মাতাল (ভণ্ড তান্ত্রিক ) 
সএবং বৈতাঁল ( গৌড়ীয় বৈরাগী )-গণ দেশ উৎ্সন্ন দিতেছে ।, 
অভিমানং স্থরাপানং গৌরবং 'রৌরবং গ্ুবং। 
প্রতিষ্ঠা শৃকরী বিষ্ঠা ত্রয়ৎ ত্যন্তী হরিং ভজেৎ॥ 
_-অভিমানকে স্থরাপান, গৌরবকে রৌরব নরক, প্রতিষ্ঠাকে 
শুকরী বিষ্টাসম জ্ঞান করিলে, তবে,ত সাধন ভঙ্গন হয় । : 
নতুবা বলনে কি আননে, অশনে কি অনশনে, রসনে কি ভাষণে 
এগ্রবং আসল অভাবে নকলে, কিছু সফল হইবে না। মহাত্া কবীর 
-বলিতেন_- 
মি মুড়াবে জটা রকৃথাবে মস্ত কিরৈ জৈনা ভৈনা। 
“ খলড়ী উপর খাক্‌ লগাঁবে যন জৈনা কা বৈসা11” 
অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন করিলে কি হইবে, জটা রাখিলেই বা কি হইবে 
-আর গাত্রোপরি ভন্ম লেপন করিলেই বা! কি হইবে ?. বদি চিতশুদ্ধি না 
হুইল, তবে এসকল বেশ-ভূষা কি কাঁধ্যকারক ? . 
তাই বপি' ভগ্ডামীতে মানবজীবনটা পও না করিরা, অহঙ্কারাদি 
সর্বাশা ত্যাগ করিলে আর চিরবদ্ধ থাকিতে হয় না; অনারানে 
ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নির্বাণমুক্তি লাভ করা যায়। মানব আপনাকে 
মারিতে তারিতে আঁপনিই কর্তা, কেননা বাঁদনাই সকল বিষর--বিষদীর 
:ভর্তী। আপনি মনে মনে, বাসনাকে ত্যাগ করিয়া দেখুন, আপনাকেও 
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দেখিতে পাইবেন. না৷ কাঁনাকে ত্যাগ করিতে পারিলে আর 
সাধারণের মৃত শরীরধার্ণ না হুইরা নর্ধাধার দচ্চিদানন্দ ত্রন্গে লয়, প্রীপ্ত. 
হুইবেন। . 

_ বংসারে ধর্ম» চরিত্ররক্ষা বা নাধনা-তপস্তারও বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। ভগতে নকল ভাব, সকল চিন্তা, নকল কানাই অভ্যাবপুষ্ট ॥ 
বাহ। নিত্য করা যাক, তাহা এককপ আত্িক-নংক্কার বা প্রকুতিগত 
হইরা দ্াড়ার। স্থৃতরাঁং দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যাহা অভ্যান করিবে», 
জীবনের শেৰ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারই শক্তি বর্ধবাপেক্ষা অধিক কাধ্যকরী 
থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা । কর্ম ও কামনা অঙ্গনারে মানবের গঠনের 
যখন পরিবন্তন ও বিকৃতি হর» তখন মাঁননিক প্রকৃতিও ঘে তাহাতে 
বিশিষ্টরূপে পরিবন্তিত হইয়া থাকে, এ কথা অধিক বুদ্ধি খরচ করিরা, 
বুঝিতে হর না। : 

তাহার পর, এক কথায় জীবনের রী বুঝিতে হইলে বুঝিতে 
হইবে, জীবন কেবল মরণের জন্ভ আয়োজন । নংদারী,, সন্যানী 
ত্যাগী, ভোগী নকলেই আজীবন মরণের বিলি-বন্দোবন্ত করিতে ব্যস্ত &. 
দাতা, কৃপণ, বিলানী, বৈরাগী, সকলের জীবনেরই একমাত্র লক্ষ্য, মৃত্যু . 
বা মন্ুঘ্য-জন্গের অবসান । কারাবদ্ধ ব্যক্তি খাটিকা-খুটিয়া আপনার মুক্তি 
স্বাধীনতা অজ্জন করে, দেহবদ্ধ জীবের জীবনও ঠিক দেইবপ ভাবে 
কাটিয়া বার। .সংদারে যে এত বিভিন্নজাতীয় মনুস্ত-উদ্ম দেখিতে 
পাওয়া যার, তাহার লক্ষ্য.একই-_অদৃষ্টান্সারে তাহার প্রকারের ভিন্নতা: 
হইরা থাকে। থে চোর, বে সাধু, উভরেই কামনার দান, তবে তাহাদের 
কামনার স্বরূপ বুঝিবার প্রভেদ হর মাত্র। অতএব ভাঁল করিরা, ভাল 
মরণের আয়োত্রন করিতে হইলে "ভাঁলর” উপাসনার জীবন. উৎদর্গ- 
করাই একথাত্র অনিবার্য বাধনা। কেননা, ভাল কামনা, ভাল চিন্তা 
জীবনে বিশেৰ্‌ অভ্যস্ত বা গ্রক্ৃতিগত না হইলে, মৃত্যুষাতনা বা৷ অস্ভিদ 
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পাশা্পাপাশা্পাপার্শিশাপাপাশা্পপা্াপাশশির্পিপাপাীপীাপাপা শী পাতাল তাত লে 


বিদায়ের ব্যন্তকোলাহলের ভিতর তাঁহ। মনে না আসাই সম্ভব। যাহা 
'আহাঁর করা যায়, তাহাঁরই উদার উঠে; তাই বলি কামনা-লালসা 
ভু'দপ্ডের খেয়াল নহে, তাহা অনন্তের পরমাঁযু, সংক্কীররূপে তাহা আত্মার 
আবরণ হইয়া দীড়ায়। এই সংস্কাঁর-ভেদই সাধু-অগাঁধুর ব্যবধান । 

ংসাঁরে কুলোক বলিয়া কোন জীব জন্মগ্রহণ করে'না।. এইরূপ কামনা 
কৃত্যের কু-ন্থ অন্থনারে অদৃষ্ট-উন্নতির তারতম্য হয্ম। কাঁমনা তাই 
মহ্ুষ্যভাগ্যের অপর পৃষ্টা। অবৃষ্ট কি, তাহা কথায়. বুঝান যায় না, 
অপুষ্ট_-অ-দৃষ্ট ; তাহ! রুগ্ন ভগ্নের সাফাই সাক্ষী নহে। 


সকলেই জানেন, মৃত্যুপতি ধর্দরাছের গার্থে চিত্রগুপ্ত নামে একজন 
পার্ধদ আছেন। তাহার বিরাট খাতায় আমাদের পাপ-পুণ্য, ধর্মাধন্ 
 ধলেখা রহিয়াছে । ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ এখানে 
'লোকের চক্ষে ধুলি দিগ্লা বেমালুম পাপকর্শশ করিয়া হজম করা যার; 
কিন্ত সেখানে আমাদের গুপ্তচিত্র সমন্তই অদ্দিত রহিয়াছে, স্ৃতরাৎ 
নিস্তার নাই । অতএব সকলেরই কর্তব্য থে,স্ব স্ব বর্দাশ্রমধর্শ পালন 
করিয়া রিপুগরণকে স্ববশে রাখিয়া অর্থাৎ পরদার» পরব্রব্যে লোভ, 
পরশ্বাপহরণ, পরনিন্দা,. দেষ-হিৎলা, পরগীড়নাদি না করিয়া, সত্য, 
দয়া, শাস্তি, ক্ষমাদি সাধু ইচ্ছার বশীভূত হইয়া. সর্বদা পরোপকার 
করিবে এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পিতামাতা গুরুজনের প্রতি 
ভক্তি ও উহাদের, সেবা. করিবে. আহারের নয়, বিহারের সম্য, 
শয়নের লময়, ভ্রমণের সমর, কাধ্যের নময়, সকল লময় এবং কার্যে 
মানব যখন আপনার কাম, ক্রোধ, . লোভ, গোহাদিকে লইয়া আপন 
ইষ্টদেবে মন-প্রাণনহ আত্মনমর্পণ-করিতে শিখে, যখন ইষ্দেব হইতে 
আপনাকে আঁর ভিন্ন বোঁধ করিতে পারে না, তখন সদুদর িদ্ধিই 
আপনা-আপনি উপস্থিত হয়। :' | | 
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পাঠক! এই পুন্তকের লিখিত বিষ আমার পু'থিগৃত বিষ্ঞা, নহে, 
অথবা গহ্নাদায়গ্রন্ত হইরা আমি এই নকল পুস্তক প্রচার করিতেছি না । 
হিন্দুধর্ম অনুশীলনে আমি যে অপাথিব পরমানন্দ প্রাপ্ত হইরাছি, আমার 
বন্দবানী ভ্রাতাগণকে' তাহার অংশভাগী করাই আমার প্রধান উদ্দে্য । 
খু্টান, সুলঘান, শাক, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ত্রাঙ্ম সকলে আপন আপন 
সন্প্র্দারোক্ত ভাব বজার রাখিরা, পুস্তকোক্ত সাধনার নিদ্ধিলাভ করিয়া 
মানবজীবনের পূর্ণত্ব নাধন ও মরভ্রগতে অম্রত্ব লাভ করিতে পারিবেন। 
হিন্দুধর্মের কোন জটিল রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া পত্র লিখিলে নাদরে' 
উত্তর দেওয়া হইবে । প্রকৃত অধিকারী হই আমার নিকট আবিলে 
নাদরে নযত্বে যোগ ও তন্রোক্ত সাধন-প্রণালী শিক্ষা দিব। বার্গালীর' 
জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সমর আনিরাছে, তাই আমার এই বিরাট 
আয়োজন? ধর্দদবল সুদৃঢ়'না হইলে কেহ কখনও কৌন বিবয়ে উন্নতি-, 
'লাভ করিতে পারে না। জীবনের প্রথম কাধ্য চরিত্রগঠন ;- যাহার 
চরিত্রবল- নাই, দে কখনও উন্নতির পথে অগ্রনর হইতে পারে না। 
'তাই বলি পাঠক ! জাতীর. ধর্শে, জাতীয় আচার-ব্যবহারে' অবিশ্বাপী- 
'হইরা ভগতের অভ্ানতিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে লুক্কারিত থাকিবেন না।' 
গ্রন্থ" অধ্যরনে জ্ঞান, হয় নাঁজ্ঞান হয় সাধনার । সাধন-বলহীনঃ . 
কামকলুবিত জীবের বিছা কেবল পাঁখীর হরিনামশিক্ষী। অনধিকারী 
শান্তর পাঠ করিতে গেলে তাহার চক্ষে সমন্ত বিকৃত, বিশৃঙ্খল, বিসংবাদী 
বোধ হইবে। "আগে 'সাধনবল সংগ্রহ কর, দেখিবে হিন্ুর্খশ গভীর কুক্ষ: 
'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ . হুহী বুঝিতে চেষ্টা কর, জানিতে পারিবে, 
আধ্য-ধিগণেক্ষ বুগুগান্তরের আবিষ্কৃত শানে কি অমূল্য ত্র. জ্বিত 
ই হিন্দুধর্ম অলজ্য্য প্রমাণে সুদৃঢ় 'ভিত্তিতে .বদ্ধমূল-হইরা দ্বয়ং- 
শিধব্ন্ধবিদ্বারূপে চিরদিন বর্তমান 'রহিরাছে। এমন উদ্ধার ও উচ্চ- 
শিক্ষা কোন ধর্মসম্প্রদারে দুষ্ট হইবে :না। হিদুধর্শের -উদারগর্ভে, 
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শীত পাশ 








শি, 


 সর্বজনগণকে স্থান. দিবার জন্য এই ধর্শ প্রচারিত হইরাছে। অতএব 
. সামান্য জনগণের ধন্মীচরণ-পদ্ধতি দেখিয়া কেহ যেন ইহাকে কুসংস্কার 
বা: অজ্ঞানবিজস্তিত শুন্টোচ্ছান মনে করিবেন না। নিজের ক্ষত 
বুদ্ধিতে যে তত্ব ধারণ! করিতে পার না, তাহা মিথ্যা কুসংস্কার বলিয়া 
উড়াইয় দিলে, বিজ্ঞলোকে কখন অভিজ্ঞ বলিবে না, বরং অনভিজ্ঞ 
বলিয়া অবজ্ঞ। করিবে। যদ্দি কেহ এই পুস্তকলিখিত দাধনায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন, তবেই হিন্ুশান্্রের মহত বুঝিত সক্ষম হইবেন । 
অন্সন্ধান করিরা, সাধনা করিয়” সনাতন হিনুধর্শের পূর্ববগৌরৰ জাগ্রত 
ও পূর্বগুরুধগণের মহিমা অক্ষুঞ্ন রাখিতে চেষ্টা করুন এবং নিজেও দুর্লভ. 
মানবজীবনের সদ্যবহার করিগ্া কৃতক্কতার্থ হউন। এখন আমিও- 
“্জত্যমেব জয়তে নাঁনৃভং” বলিগা পূর্ণানন্দে আনন্দ-কন্দবভৃত 
দিব্যজ্যোভিঃস্বরূপ পরমপুরুষের হরি-হর-বিরিক্িবা্ছিত পদ্দন্থারবিন্য” 
বন্দনা করিয় ভক্তভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । | 

' আনন্বকন্দসস্ভুতং জ্ঞাননালস্থশোভনম্‌। 

ত্রাহি মাং নরকাদেঘারাদ্বিব্যজ্যোতিন মোহস্ততে ॥ 








_গুঁশান্তিরেব শান্তির ওম্‌ 


অদ্গূর্ণ ্‌ 
ও” শ্রীকৃষ্কীপণমন্ত 


“নী গুরু” গ্রন্গ্রণেভা শ্রীশ্রীনিগ্রমীনন্দের 
 জ্জীম্বলী এ আ্বালী, 


রার-বাহাদুরশ্রীধুক্ত দীলেখচন্ড্র জেন, ডি, লিষ্ট, (অন্) কবিশেখর : 
অহোদর় লিখিরাছেন-+ 
. বহু গন্প, বহু উপন্ান, বহু প্রবন্ধ আল্রকাল সপ্তাহে বপ্তাহে বদ ভাবার 
পাঠাগার অলঙ্কত করিতেছে; কিন্ত একখানি নিগমানন্দের “জীবনী ও 
বাণী” পুস্তকে ঘে আনন্দ, যে উপদেশ, বে উপন্তানের ন্যায় ঘটনাবৈচিত্র্ 
ও নারগর্ভ কথ৷ পাইলাম, তাহা পূর্বোক্ত শত শত রত্ঘালার মধ্যে মধ্য- 
পি স্বরূপ এই কে যে ধুকে দর্শন করিলাম, তাহাকে দেখিয়া যেন 
সত্যই ঠাকুর দর্শনের পুখ্যলাভ হইল। যে সাধন! দেশ হইতে লুপ্তপ্রার, 
এই পুস্তকে নেই নাধনার অম্ৃত-পথ দেখিতে পাইলাম। নিগমানন্দের 
বাণী দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের বাণীর মতই নরল, মর্শস্পর্শা ও জীবন-পথ 
চিনাইবার পক্ষে আলোকবন্তিকা ব্বরপ। * * * এই বইথানি বান্গালী 
গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে লমত্বে রাখার নামগ্রী। ইহা দেবমাল্যের মত পবিত্র; 
উৎ্ট কাব্যের মত রনোদ্বীপক এবং মধুচক্রের ন্যায় মধুর । প্রতি নন্ধ্যার 
“গৃহস্থ যদি পুত্রকন্াগণ লইয়া! শ্রন্ধভাবে ইহার ছুই এক অধ্যার পাঠ 
করেন, তবে তাহার গৃহের বাঝু নির্শল ও বিশুদ্ধ হইবে। 
প্রবর্তক--* * * জিভ্ঞাস্থ মন এবং শ্রদ্ধাবান ইহাতে তৃপ্ত হইবে, 
অপ্রাকৃত নাধনপথের পথিক বারা, তারা এই পুণ্য-গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ নদ্গুরুর 
দিব্য দর্শন ও অন্গভূতিলব্ধ বাণীর মাঝে আলো ও নক্ষেত পাঁইবেন * *। 
আনন্দবাজার পত্রিকাঁ-_* ** এই সুলিখিত ও সুসম্পাদিত পুস্তক- 
খানি অধ্যাত্বরন-পিপাস্থদিগকে যথেষ্ট শান্তি দিবে 1৯ ₹ * 


- প্রাপ্তিস্থান 
মহেশ লহব্রেরী দক্ষিণ বাঁদ্দালা নারস্বত আশ্রম্‌ 
২1৯ স্টামচির্ণ দে দ্ীট, কলিকাতা হাঁলিনহর 


স্্রীৎ স্বামী নিণমানন্দ'সরত্ষতীদেব প্রণীত 


মারঘত্হ্থাবদী 
১ব্রন্মচর্ধ্য সাধন. 
 বনাভন হিন্দুধর্মের ভিত্তি ত্রচর্যের উপর গ্রতিঠিত। এই 
পুস্তকথানিতে ব্রশ্ঘচর্ধ্য সাধনের ধারাবাহিক নিয়মাবলী ও তাঁহার উপ- 
কারিত৷ বিৰৃত হইরাছে এবং ব্রশ্মচ্ধ্য রক্ষার ( বী্ধ্যধারণের ) কতক- 
গলি বোগোক্ত সাঁধনপ্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। শুক্রসন্বন্ধীয় রোগের 
স্বরশাস্ত্রোন্ত ও অবধৌতিক ওষধের ব্যবস্থা আঁছে। গ্রন্থকারের 'চিত্র- 
সহ দাদশ- সংস্করণ মূল্য ৯২টাঁকা শাত্র। আসাঁমী জংক্করণ, 
ইংরেজী সংস্করণ, হিন্দী সংক্করণ, প্রত্যেকের মূল্য ১২. টাকা! 


না ২ যোগী গুরু 

প্রাঠকগণের অবগতির জদ্ক” নিয়ে সুচী গুলি সংক্ষেপে উদ্ধত হইল। 
যোগকল্ে-গ্রন্থকারেক্র সাধনপদ্ধতি সংগ্রহ যৌগ কি, শরীর- 
তত্ব, হংসতত্, প্রণবতত্ব। কুল-কুগুলিনীতত্, বিশেষ কথা» ঘোগতত্ 
বোগের আটটী অন্ধ, চাঁরিপ্রকার যোগ ও গুহ্‌ বিষয় ইত্যাদি। 
: আধনকল্পে__আসন সাধন, তন্ব সাধন, নাঁড়ী শোধনং ভ্রাটক, 
যৌগ, * আঁত্মজ্যোতিঃ দর্শন, ইট্টদেবতা দর্শন ও মুক্তি ইত্যাঁদি।, 
_.. মন্ত্রকন্ে_ দীক্ষা-প্রণালী, উপগুরূঃ মন্্রতত্, মন্ত্রজাগান, মন্তরওুদির 
সহজ উপায়, ভৃতগুদ্ধি জপের কৌশল, মন্তরসিদ্ধির লক্ষণ ইত্যাদি । | 
স্বরকল্পে-শ্বাসের স্বাভাবিক নিয়ম, শ্বীসফল, বশীকরণ,বিনা, উঁষথে 
রোগ আরোগ্য, কয়েকটী আশ্চর্য সন্েত,. চির যৌবন" লাভের টা 

পূর্বেই মৃত্যু জানিবার উপায় ইত্যাদি। 
১০ম সংস্করণ গ্রন্থকারের . হাফটেন, চিতরসহ মূল্য ২০ বি 


এ রে 
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ও জ্ঞানী গুরু 
ইছাঁতে জ্ঞানি-ও বোগের উচ্চার্ঘসমূহ : বিশদ্রূপে আলোচিত 
হরাছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য-নিগ্নে আংশিক সুচী উদ্ধত হইল।-_ 
নাঁলাকাণ্ডে- ধর্ম কি, ধর্মের প্ররৌজনীরতাঃ গুরুর প্রয়োজনীয়তা, 
শান্্ বিচার, তন্ত্র পুরাণ, স্ট্িতব ও দেবভারহস্ত, .একেশখরবাদ ও 
কুসংস্কার খণ্ডন; হিন্দুধর্মের গৌরব, হিন্দুদিগের অবনতির কারণ, 
হিদুধর্থরি বিশেষত, দৈতাঁদৈত বিচার, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি । 
জ্ঞানকাঁ্ডে_ জ্ঞান কিঃ জ্ঞানের বিবয়, সাধনচতুষ্টরঃ অনন্তরূপের 
প্রমীণ ও প্রতীতি, সনাধি অভ্যান+ জ্ঞানৃযোগ, ব্রঙ্গ-নির্ববাণ ইত্যাদি। 
সাঁধন্কাণ্ডে সাধনার প্রয়োজন, . মার়াবাদ, কুগুলিনীপাধন? 
ঘষ্টাঙ্গযৌগ ও তৎ্নাধন, প্রাণায়াম সাধন, প্রকৃতিপুরুষবোগ, যোনিমুদ্রা 
সীধন, ভূতশুদ্ধি সাধন, জীবন্ুক্তি যোৌগবলে দেহত্যাগ ইত্যাদি । 
গরন্থকারের চিত্রসহ ৮ম সংস্করণ, মূল্য ৪॥০ চারি টাঁকা আট আনা খাত্র। 


৪ তান্ত্রিক গুরু - 

এতদ্রেশে তন্রমতেই দীক্ষা ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ হইয়া 
থাকে। স্থতরাং এ পুন্তকখানি যে সাধারণের বিশেষ প্ররোজনীয়, 
একথা বলাই বাহুলা। সাঁধারণের অবগতির ভন্ত নিক্ে সুচীগুলি 
বংক্ষেপে উদ্ধত: হইল। ১ 

'- হুক্তিকল্পে_তত্্শান্ত্, তন্ত্রোভ্ত সাধনা, মকারতত্, সপ্ত আচার, 
ভার, ত্র ব্রন্ধবাদ, শ্ভি উপাঁননা, দেবুস্তিতব, সাধনার ক্রম 

হত । " 4 কি - 
'সাঁধনকনদে_গুরুকরণ ও দীক্ষাপন্ধতি, শীক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেকঃ 
অন্তর্যাগ বা মানসপৃজাঃ জপরহস্ত ও সমর্পণবিধি, পঞ্চম্কাঁরে কালী সাধনা, 

চাকাহান, তন্ত্রের ব্রহ্মসাধন, তন্থোক্ত বোগ ও মুক্তি ইত্যাদি । -" 
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পরিশিষ্টে_বোগিনীসাধন, হন্মদ্দেবের বীরসাঁধন, -সর্ধক্ঞতা লাভ 
দিব্যদৃষ্টি লাভ, অনৃশ্ঠ হইবার উপায়, অগ্নি নিবারণ, শুলরোগ প্রতিকার, 
অরাঁদি সর্ধরোগ শান্তি কতিপয় মন্ত্রের আশ্ত্্য প্রক্রিয়া ইত্যাদি 


ষ্ঠ সংস্করণ, এসথকারের হাঁফ টোঁন্‌ চিত্রসহ-সমূল্য ২৪ মাত্র। 


€ প্রেমিক গুরু 

ইহাতে জীবনের পূর্ণতিম সাধনা প্রেমভক্তি ও মুক্তির বিষর বিশদরূপে 
বর্ধিত হইয়াছে। অবগতির জন্য সংসগিপ্ত ্টী উদ্ধৃত হইল। ৰ 

 পুর্ববস্কন্ধে_ভক্িত্ সাধনভক্তি, ভাঁবভক্তি, প্রেমভক্তি, ভক্তি- 
বিষয়ে অধিকারী, ভক্তিলাভের উপায়, চতুঃযষ্টি প্রকার ভক্তির সাধনা, 
চৈতন্োক্ত সাধনপঞ্চ*, পঞ্চভাবের সাঁধনা, রাধাকৃষ্ণ ও অভিন্তয 
ভেদাভেদ তন্ক শাক্ত ও বৈষ্ণব, কিশোরী ভজন, শঙ্দার সাধন ইত্যাদি । 
_ উত্তরক্কন্ধে-_ভক্তিই মুক্তির কাঁরণ, মুক্তির স্বরূপ লক্গণ বেদান্তোক্ত 
নির্বাণ যুক্তি, মুক্তিলাভের উপায়, সন্যাসাশ্রম গ্রহণ অবধূতাদি 
সন্যানঃ সন্গ্যাসীর কর্তব্য, ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য ও তত্বন্মঃ আচাধ্য শঙ্কর 
ও গৌরান্দদেব, ভগবান্‌ রামকৃষ্ণ) জীবন্ত অবস্থা ইত্যাদি। 
৬ সংস্করণ» গ্রন্কারের প্রতিমুতিসহ যুল্য ৩২ তিন টাকা মাত্র। .. 


৬ মায়ের কৃপা: | 

' এই গ্রন্থে মা-কে, এবং কিরূপে মায়ের কৃপা লাভ করা বায়, তাহা 

অধিক1রিভেদে বিবৃত হইয়াছে.।, শ্রীগুরুর কৃপাই যে সীধনা ও সিছধির 

মুল, তাহা সত্য ঘটনীবল্নে লিখিত হইয়াছে ।: উপদেশগুলি ম। 

স্রয়ং শ্রীমুখে প্রদান .করিয়াছেন। পঞ্চম সংস্করণঃ ব্য ॥* টু 
আনা মাত্র। হিন্দী সংস্করণ 1০ আনা। ৃ 
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৭ কুস্ভবোগ ও সাধু মহাঁসশ্মিলনী 
এই গ্রন্থে কুম্তবোৌগ* তাহার স্থান ও সময়ঃ সাধুসশ্মিলনী কি উদ্দেস্টে 
কাহার কর্তৃক স্থাপিত, সাঁধকগণের বিবরণ প্রভৃতি আলোচিত ও ূ 
বিগত ১৩২১ সালে চৈত্রমাসে হরিদ্বারে বে কুস্তমেলা হইয়াছিল, ইভাঁতে 
ভাহা বিখদ বিবরণ লিখিত আঁছে। . তৃতীয় সংস্করণ? মূল্য ১৯ ধা | 
্‌ ৮ তন্তমালা-_প্রথম খণ্ড 
এই খণ্ডে সগ্তণ ব্রঙ্গতব্‌ বা শক্তিতত্ব, গায়ত্রীতব, দেবতাতিত্ব, 
শিবতত্ব মহাঁবিগ্বাতত্ব, বাঁসস্তী, অবপূর্ণা, / শারদীয়া ও কালী প্রভৃতি 
 শাক্তসম্প্রদার়ে প্রচলিত যাবতীয় পূজা-পার্বণ ও উতৎসবাদির তত্ব “বিবৃত 
হইঘাঁছে। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১২ এক টাঁকা মাত্র। 
৯ তত্বম্ালা__দ্বিতীয় খণ্ড 
এই খণ্ডে-ভগবন্তব্, অবতাঁর তত্ব, লীলাঁতত্ ঝুলনযাতরা+ রাসযাত্রা 
দোলবাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎসবাদির তব-সমূহ বব 
হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ৮০ বার আনা মাত্র । 
১০ তত্তবমালা-_তৃতীয় খণ্ড 
এই খণ্ডে আত্মতব' বাংখ্যবোগতত্, বোগনিদ্রীতথ, নিবৃত্তিতব্, 
'সেবাতব, স্বপ্রতব, মৃত্যুতত্, অশোচতন্ব, উৎসবতত, শ্রীরুষণচৈত্যন্যতত্ব ' 
ইত্যাদি হিন্দুর সাধনা, 'সম্পকিত : বৃহ জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ ও 
আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১০ পীঁচ সিকা মাত্র। 


১১ সাধকাষ্টক 


এই গ্রে আটজন গৃহ সাধুর পৃত জীবনকাহিনী বর্ণিত হইরাছে। 
এই. পুত্তক. চরিত্রগঠন ও: ধর্ম লাভে: (বিশেষ, সহায়তা .করিৰে.$ 
শর সংস্করণ, মুল্য ১২ এক টাঁকা,মাত্র। , .. 4.5.) 


১ 


1/০ 


১২ বেদান্ত-বিবেক 
ইহাঁতে নিত্যানিত্যবিবেক, ছৈভাঁদৈত-বিবেকঃ পঞ্চকোশ-বিবেক, 
আত্মানাত্ম-বিবেক ও মহাঁবাক্য-বিবেক এই "কয়েকটা বিষয় 01 

ছে | দ্বিতীয় সংস্করণ, মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 


১৩ শিক্ষা 
শিক্ষার আদর্শ, সমস্যা, সমাধান, প্রয়োগ-_এই পর্ধচতুষ্টয়ে ব্ভিক্ত। 
শিক্ষাকে অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়া দেখিবার ইহা অভিনব প্রপাস। শিক্ষাকে কি. 
করিয়া জীবনে ফুটাইয়া তোল যাইতে পারে, তাহার অভিজ্ঞতা 
সম্কেত এই পুস্তকে পাঁইবেন। ' ২য় সংস্করণ মূল্য ২২ ছুই টাকা মাত্র। 


১৪ উপদেশ-রত্ুমালা 
এই পুস্তকখানিতে খধি ও সাধু. মহাপুরুষদিগের কর্ম জ্ঞান ও 
ভক্তিমূলক কতকগুলি আধ্যাত্মিক তবপূর্থ 'উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে । 
রা 1%* ছয় আনা মাত্র। 


১৫ স্তোত্রমালা 


' সারদ্বত-মঠে পঠিত নিত্য-নৈসিভিক -স্োত্রলমূহের সংগ্রহ। বড় বড় 
৮ ছাপা। মুল্য 1৮০. ছয় আনা.মাত্র। 


(ভা শ্্রী্জীনিগমানন্দের জীরনী ও বাণী, রর 


শ্রীমৎ স্বামী 'নিগগানন্দ গরমহংসদেবের 'শ্রীমুখনিঃস্থত ভীবন-কথা 
১ আত্মপরিচয় 'তন্বোপদেশ ও অভয়বাণীর অপূর্ব সমাবেশ ।-দ্বিতীয় সংস্করণ, 
প্ঠারুরের শীত হস্তাক্ষরের, প্রভিলিপিসহ মূল্য ৩২ টাঁকা মীর 


1%০ 


১৭ অভয়বাঁণী . 
ঠাকুর. শ্রীত্রীনিগমানন পরমহংসদেব কর্তৃক তীয় শিত্য-ভন্তবৃন্দ 
নদীপে লিখিত ও শ্রীন্খকথিত আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ - বাণীবিশেবের 
সংগ্রহ । দ্বিতীয় সংস্করণ মুল্য ॥০ আনা না ৃ 


১৮ নিগমবাণী 


্লীমদাচার্য স্বামী নিগণানন্দ পরমহংসদেব তদীর শি্য-ভক্তগণের নিকট 
সবহন্তে বে সমস্ত উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই নণন্ত' পত্রাবলী হইতে 
নার্মভৌম বাঁণীগুলির সন্ধলনে এই গ্রন্থের প্রকাশ । মুলা ॥* আনা মাত্র 11 

| ১৯ কীর্তনমালা . 

সারন্বত মঠ, আশ্রম ও তদন্তর্গত স্ব সমূহে গীত কীর্তন ও সঙ্গীত 
সমূহের অপূর্ব সমাবেশ । মূল্য ১।৭.দেড় টাকা মাত্র ।, 

পরমহুংস শ্রীমৎ্ড খাঁনী নিগ্রগানন্দ. সরস্বতীদেবের 

বড় সাইজ 8০১ মাঝারী সাইজ 1৯, ছোট সাইজ নানা রকমের__- 

প্রত্যেকটা %* আনা। কার্ড সাইজ পকেটে রাখার উপযুক্ত %* আনা 


আর্্য-দর্পণ 
[ সনাতন ধন্মের মুখপত্র ] 
আসাম-বদীর সারম্বত মঠের তত্বাবধানে ব্রহ্মচারি-সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত 
রদ, নীতি ও শিক্ষা সনবদ্ধীয় মীদিক পত্র। -৪১শ বর্ষ (১৩৫৫ সাল) 
চলিতেছে । বাঁধিক মূল্য ডাঁকমাগুলসহ ৩২ তিন টাকা মাত্র। 
:.. শ্রীপ্ডিদ্বান :_ দক্ষিণ বাঙালা সারম্থত আশ 
পোঁঃ হালিমহর ( ২৪পরগণা )। ' 


